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০ শপাীশপশাশাশিিশি্শিশািিিপশালাটীপাশীশীাস্পাকা শিটিশিপাপপা পিপিপি পাশাপাশি পক্ষ ৮ 


নম বশত; ৩৪৯ হইতে, ৩৫$ পৃষ্ঠার স্থানে ৪* হইতে ৪৪২ পৃষ্ঠ! ছাল! 


ঠ চক্য়াছে | 


জীভীরামকৃ্ 


স্রীচঙণ ভরসা 1 


ভাষু গুকুদ্দেব !! 


তত্তব-মর্জরী 


উনবিংশ বর্ষ, প্রথম মংখ্া । 


স্পশাশগিগ শা পতি শি লি পিট শী পাতি 


বৈশাখ, সন ১৩২৯ সাল। 








্বম্বজ্ন্ধ ই 
স্্ম্ঞাটি রী চৌ পরি০০০- 

তত্ত-মঞ্জরী অষ্টাদশ ঘর্ধ অতিক্রম করিয়া এই বৈশাখে উনধিংশে পদার্পণ 
করিল। প্রভাবংকাল তত্ব-মগ্ররী আপন কন্ম নীরবে করিয়া যাইতেছে, ইহার 
উদ্দেশ কতদূর সফল হইয়াছে, তাহা পাঠকগণের বিবেচ্য । ঠাকুধ 
ীবীমকৃষেণের অভ্যুদয়বার্ডী, তীহাঞ্জ অন্তৌপম উপদেশ প্রচার, ভীহীর ভক্তগণেত্ 
দহিভ সাহাব সুমধুর লীলাকাহহনী এবং তাহার প্রাণ প্রিষতম-শিষ্য মহাত্থা 
রামচঙ্ধজেধ অদ্ভুত বিশ্বাস, ত্যাগ ও বৈরাগ্য ও যিনি তত্ব-মঞ্জরীর জন্মদাতা ও ঠাকুর 
শ্রীরামক্কঞ্ঠের মহিমা! ও কৃপা জগতের সমক্ষে সর্বপ্রথম প্রচার করিয়। জন্সাধারণের 
শ্রদ্ধ৷। ও তক্তির ভাজন হুইয়াছেম, ষ্ঠাহার বিষয় পাঠকগণের় নিকট নিধেদন 
করাই তত্ব-মঞ্জরীত্র গ্রধান উদ্দেশ্ট । নবধর্ষের শ্রারস্তে নবোৎসাহে ত্ঞ্র-মরী 
আপন কর্ধ সুচাক্ষরূপৈ সম্পন্ন করিতে ককৃতসঙ্ল্প হইয়া সাধারণের নিকট মহো. 
ললাসে গশায়মান হইয়াছে । যখন দেখিব, দিম দিন ইহা উদ্দেহা হদধুঈীম 
করিবার জন্য জনলাধারণ উৎকুষ্ঠিত হইয়াছেন, তখনই. বুঝিব ইহার উদ্দেন্টি লা" 
ইইতেছে। যখন দেখিব, ঘরে ঘরে ঠাকুর শ্রীরামন্কষির উপদেশ ও জীবন" 


ছি তত্ব-মগ্ররী | [উনবিংশ বর্ব, প্রথম সংখ্যা । 


চ 





পপ পাপ সস 





প্প্পাপলাণা ৮ শাসাাশশীশীশ শশা 


কাহিনী লইয়া আন্দোলন হইতেছে, যখন দেখিব ঠাকুর প্রীরামরুষ্ণের উপযুক্ত 
শিষ্য 'ও তক্তগণের উপর জনসাধারণ দিন দিন আকর্ষিত হইতেছেন, যখন 
দেখিব জগতবাসীর জন্য প্রভুর প্রেম-ভাগার উন্মোচনকারী মহাত্মা রামচন্দ্রের 
প্রতি ভক্তগণ ক্কৃতন্ঞতাপাশে বদ্ধ জানিয়া মহাত্বার হদয়ের প্ররুত মহত্ব ও 
উদারতা দেখিয়া স্তস্তিত ও অরদধাস্থিত হইয়া কৃতারগুলীপুটে নহাত্মার রুপা দৃষ্টির 
জন্ত প্রার্থনা করিতেছেন, তখনই জানিব তত্ব-মগ্ররীর কার্য প্রকৃতই সচারুদূপে 
সম্পন্ন হইয়াছে । জানি না কতদ্রিনে ইহ কৃতকাধ্য হইবে। প্রেমময়ের প্রেমে 
বিভোর হইয়া মধুমাথা শ্রীরামকৃষ্ণ নামে জগত প্লাবিত হইতে আরও কত বৎসর 
লাগিবে, তাহা ঠাকুরই জানেন ! কবে দেখিব, জগত সংসার রামকৃষ্ণময় হইয়! 
আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া উঠিক্াছে ! তত্ব-মঞ্জরী! ইহাই তোমার কার্য, 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ও তোমার জন্মদাত৷ মহাত্মা রামচন্দ্রের আশীর্বাদ মন্তকে 
লইয়া আপন কার্য কৃরিয় যাও | 


ভজন-সঙ্গীত। 


সাহানা- ধামার। 
জয়তে শ্রীরামকষ্ণদেব-দরবার!, 
অদ্ভুত অপুর্ব জগ মে প্রচার! ! 
নূরথ পণ্ডিত হোয় প্রেমিক গঁওয়ারা, 
পা?য়ে পরশ অয়স্‌, কণক উজারা ॥ 
জ্ঞান-তক্তি-যোগ-সেবানন-ভার্ভীরা, 
যে। চাহি সে! পাই, ধন্ত অবতারা 1-- 

ংস জপ রামকৃষ্ণ নাম সারাৎসারা, 
কলি-কলুষ-জীব-তরী*ভব-পারাবারা ॥ 
চরণ-ভিথারী 
প্রণতঃ শ্রীরাধিকানাথ রায় সারম্থত হংস। 
৬বারাণসী। 


' বৈশাখ, ১৩২২ সাল? ] প্রাণের কথা । ৩ 


এশা শেশাশীশিনি শি সপাপািশিিশি শি শি িটীশি পীশিপাশীশিশা 7 শি শিপ 


৩0 কনা, 


“স্থাপকায় চ ধর্স্ত সর্ববধন্ম স্বরূপিনে | 
অবতার বরিষ্ঠায় রামকৃষ্জায় তে নমঃ ॥৮ 


বর্ধাকাল; জগতের একট! নূতন প্রাণমর দৃশ্তা, মানব-মনে একটা নুতন 
ভাবের প্রেরণ! জগাইয়। তুঙলিয়াছে। বসন্তের চঞ্চঠা ও গ্রীষ্মের ওদান্ত 
আত্মস।ৎ করিয়া, প্রকৃতির গান্তীর্ধ্য সর্বত্রই বেশ কুটি উঠিয়াছে। নদীকূল 
দুর্দাম-তরঙ্গ-বাকুলা হইয়া, পূর্ণ-যৌবন! যুবতীর্ন হ্যায় আপন পূর্ণতাঁয় আপনি 
উছলিয়! পড়িতেছে। , সদাঃ প্রন্তুটত ঘযূথিকা-স্ন্দরী নবাস্থরাগপ্রায় বর্ষার প্রথম 
বারি-ধারাটি বক্ষে ধারণ করিয়া, হাঁসি রাশি ছড়াইয় দিয়া, বর্ধাসার-সম্পাত-সিক্ত 
পবনের তালে তালে নৃত্য করিতেছে । দেখিতে দেখিতে ঘনরুষ্ণ মেঘদাম 
আসিয়া, সান্ধ গগন ছাইয়া৷ ফেলিল। বৃষ্টি হয় হয়; পৃথিবী যেন “নিবাতনিফষশ 
মিব প্রদীপম্”। আমি সেই গভীরান্ধকারের শ্লিগ্কতায় উৎফুল্ল হইয়া, একটি 
ভগ্রগৃহের বারাগ্ডায় বসিয়া, অনস্তাকাশের দিকে চাহিয়া, কি এক শূন্য ভাবন! 
ভাবিভেছি। একটা বিরাট নিস্তব্ধতা, একটা নিথির নিঝুমত1, আমার মনে 
অনন্তের ভাব আনিয়া! দিল। চাঞ্চল্যের পরিবর্তে সংঘম, ভোগের পরিবর্কে 
আকাঙ্ষ1, মিলনের পরিবর্তে বিরহ স্থৃতি উদ্দীপিত হইয়া, আমাকে কোথায় 
কোন্‌ অজানা প্রদেশে লইয়া চলিল। অনন্তের আভাদ চিত্তীবরণের মধ্য দিয়া 
অস্পই প্রতিফলিত হইয়া, আমার অন্তরে ভগবৎ প্রেমানন্দের কণামাত্র যেন 
ঢালিয়! দ্িল। আমি আত্মহার! হইয়। কত কি ভাবিতে লাগিলাম। সহসা! সেই 
নীরবতা ভেদ করিয়া, প্রন্প্ হৃদয় তশ্ত্রী আলোড়িত করিয়া, তৃষিতাত্মার বিপুল 
মর্্মবেদনা জীবজগতে ব্যক্ত করিয়া, মধুর গীত ধ্বনি আমার কর্ণরন্ধে, প্রবেশ 
করিল। গায়ক গাহিতেছিল ১-- 

জীবনের তৃষ!, মরমের আশা, প্রাণের পিয়াসা মিটিল কৈ। 
নয়ন-সলিল, কৈ মা মুছিল, বাসনা-অনল নিভিল কৈ ॥ 

তক্তের এই অন্তর-নিঃম্ত, উচ্ছসপূর্ণ অমিয়-প্রবাহে আমি ভাগিয়া গেলাম, 
যেন এক্‌ নৃতন রাজ্যের সন্ধান পাইলাম ; নবুজীবন লাভ করিলাম। ভাবিতে 
লাগিলাম-_-পস্ত্যইত জীবনের তৃষা মিটিলনা, আশার বন্ধন ছিড়িল না, মনের 


জপ টিন উইল ই হি 


$ তন্ত্রমঞ্জরী |. [উনবিৎ্শ বর্ষ, প্রথম সংখা] | 





আধার ঘুচিল না, মায়ার আবরণ খসিল লা | বুঝি মানব্ব অনস্থ পিপাসা এট 
সুদ সংসাব-না।তে দিটেনা ? বুক উহার, জন্য কোথাও লোক-চক্ষুর তন্তরালে 
ক্ষীর সমু লুকায়িত আছে। যতদিন না মনুষ্য সেই অপার সমুক্ধের সন্ধান পায়, 
তাহাতে ঝাণাহ্য়। পড়িতে, না পারে, তাহাত্বে একেবারে ডুবিযা না, যায়, ততদিন 
বুঝি তাহাব প্রাণের অদমা পিপাসাব শাস্তি হয় না। জীবের তৃম্তাত্মা কি সেই 
সাগরান্বেষণেই অবিশ্রাস্ত গতিতে ছুটিতেছে ? ক্ষন করিয়া বলিব? কথন ত 
জীকন-সমস্তার মীমাংদা কখতে চেষ্ট পাই নাই । বে মহাজনদিগেব মভে 
তাহাই বটে। তাহারা বলেন২৮.ই সংসারোগ্ভানে বিকশিত মানব-জীবন-পুষ্প 
যূদি ভক্তি-চন্দনাস্গলিপ্ত হইয়া, শ্রীভগবানের গ্রীপাদুপদ্মে উৎসর্গীরূত না য়, ভবে 
তাহা মৌরশ-সম্পদ-গর্বি হইলেও অকিঞ্চিংকর। হাষ । একদিনের জনাও 
কি আমার এই ক্ষুদ্র জীবন-যৃথিকাটা প্রেম-সমীরপের মৃছুল-্পর্শে ফুটাইবার্‌ 
প্রয়াস পাইয়াছি? স্বপ্নেও কি কখন এই ফুলটি প্রেমময়ের শ্রীচরণে প্রেমো- 
প্হার দিবার মানস করিয়াছি? কেবলমাত্র স্ত্রীপুত্রন্ূপ কাচের পুহুলগুলিদক 
জীবনের সর্কস্বজ্ঞান করিয়াছি; ক্ষণেকের তরেও. ভাবি নাই-এগুলি অতীব, 
ক্ণভগ্ুর; স্বল্লাঘাতেই ভাঙ্গিয়া যায়। “সংসার, “সংসার কুরিয়! উদ্ভ্রান্ত হইয়াছি, 
উহার চরণে আত্মবলি দিয়াছি, উহার উন্নতি-সাধনার্থ হ্বদয়ের শোণিত তিল তিশ্র 
করিয়া ক্ষয় করিয়াছি; কিন্ত, কৈ আকাঙ্ষ! ত পিল না? প্রাণের জ্বাল! ত জুড়াইল, 
মা? শান্তির বাতাস ত বহিল না? ন! বুঝিয়া--মোহের ছলনে ভূলিয়া--আশার, 
কুহকে মজিয়া, ভে(গের বিষের পিয়াল। আকণ্ঠ পানু করিয়াছি; কিন্তু তাহাতে 
তৃপ্তি হওয়া দূরে থাক্‌, বাসনার জ্বালাময়ী শিখ! উত্তরোত্তর বদ্ধিত হইয়া, আমার 
যন প্রাণ ছারখার করিয়া দিতেছে) হৃদয়ের পরতে পরতে বিষের, প্রবলাগ্ি, 
জলিতেছে। নিভাইব কিসে? সংসার-মরুভুমিহে যে জল নাই! হায় হায়! 
ংসাবের মোহিনী মায়ায় কেন মুগ্ধ হইয়াছিলাম? আপাতর্মা, পরিণাম্গরল, 
ইন্দ্রিয় স্থখে কেন মূজিয়াছিলাম ? ন্তুধা ভ্রমে হলাহল কেন পান করিয়াছিলাম ? 
বত্নহার ভ্রমে কালদর্প কেন কণ্ঠে ধারণ করিয়াছিলাম ? আবার “ হাঁ অর্থ + « যো, 
অর্থ * করিধ দেহপাত করিলাম, আমুঃক্ষয় করিঘাম, কত অসাধ্যমাধন করিলাম, 
কত, দ্বাসস্থের বোঝ|। বহিলাম, কৃত ছুটাছুটি করিলাম, কিন্তু হইল কি? 
ষুনীচিকান্ষর্ণে হুগের ন্যায় হাত প! ভাঙ্গিয়। পড়িয়! রহিলাম মাত্র | ন্বাম যশ 


বৈশ্মাপ, ১০২২ মাল । ] প্রাণের বাঁধা । 


৫ 
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বিদ্যা লাভেব জন্ক কি না করিলাম? কিন্তু তাহাতে কেবল যন্ণাই সাব 
হইল) বুঝিলাম “প্রাণ হীন ধরেছি ছায়ায়।” তাহাব পঝ মাতা, পি, 
ভাই, তগ্ী প্রভৃতি আত্মীঘ্বর্গের মনস্তপ্তিব জন্ত না করিলাম এমন কাধ্যই নাই ; 
কিন্তু তখন জানি নাই--তাহাবা আমার কে? তাহাদের সহিত আমার কি. 
দ্ধ? তখন বুঝি নাই, 
“তারা আহ্ন, তারা উ&'লে যায় দুরে, ফেলে যর মরু মাঝারে । 
কে আছে তখন, মুছাঁতে নয়ন, ডেকে ডেকে মরি কাহারে ॥” 
এখন বুঝিয়াছি-সবই নম্র, সবই ত্রাস্তি, সবই স্বপ্ন, সবই ছা'াকাঁজি ॥ 
এখন জানিয়াছি--সংসারে স্থখেব লেশ নাই; উহা দুঃখের কুদ্রশ্মশান ॥ এখন 
শিথিয়াছি--ভোগ্ে তৃন্তি নাই, শান্তি নাই; আছে কেবল বাসনার তীব্র প্রদ্ধাহ॥ 
এখন প্রাণে প্রাণে অন্ভব করিতেছি--এই শোক-মোহমক় অসার সংসাকে। 
জীভগবানই সাব; তাহার শ্রীচরণাশ্রয় ব্যতীত শাস্তিলাভ অসন্ভব। ভিনিই 
আমাদের প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন, আত্মার আত্ম; তিনি আপনার, 
হইতেও আপনার) তিনি আছেন বলিয়াই আমরা আছি। তিনি অনাদিকাল 
হইতে আমাদিগকে করুণার অমৃতধারা"নিষেকে চির-সীবিত রাখিয়াছেন। 
কিন্তু আমর! এন্সি আত্ম প্রতারক, একি যোহাচ্ছন্ন যে, তাহার এই অসীম অহৈতুক, 
দয়ার বিষয় একবারও ভাবিয়া দেখি না; ভাঙার দিকে ফাইতে চাহি না 
তাহার মঙ্গলাহ্বানে কর্ণপাত করি না, ভিনি অযাচিতভাবে কে।লে টানিয়া 
বইতে চাহিলেও ছুটিফ। পলাইগ্ যাই! ভবে যখন সংসার-সমুদে পড়ি? 
উহার প্রবল তরঙ্গাথাতে হাবুডুবু থাই, কোন দিকে কৃুলকিনারা ন! পাইয়া চতুর্দিকি 
অন্ধকার দেখি, আঘাতের পর আঘাত অদিয়৷ সুখাশার সকল স্বপ্ন ভাঙ্গিয়। দেয় 
তখন দেই বিপৎপাতের হস্ত ইইতে আশ মুক্ত হইবার জন্য কিস্কা কোনরূপ 
্বার্থসিদ্ধির আশায় ধার্মিক সাজিয়া, লোকের চক্ষে ধুলি নিক্ষেপ কক্সিবার নির্দক্ত 
শ্রীতগবানের নামোচ্চারণ কবি এবং আপনাকে আপনি ৰঞ্চনা করিয়া, প্রোমিক, 
সুইয়! বসি! ভক্ত সাধক আবেগোচ্ফ,সিত প্রাণে যথাথই গাহিক়্াছেন ৮ - 
হুরি তোমায় ভালবাসি কৈ। 
( আমার প্রেম কৈ।) 
জ্ঞামার,লোক দেখান ভালবাস, মুখে হবি হরি কই 


৬ তত্ৎমীরী । | উনবিংশ বর্ষ, প্রপম সংখ্যা ।' 
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যে ঘাহারে ভালবাসে. সে বাধা তার প্রেম পাশে, 
"আমি যদ্দি বাস্ভাম ভাল, জান্তাম না আর তোমা বই ॥ 
নয়নের অশ্রবিন্দু, প্রেম নাই তার এক বিন্দু, 
'আমি সংসার পীড়নে কাদি, লোকের কাছে প্রেমিক হই ॥ 

তবে কি প্রভো ! আমি জন্মমৃত্যুূপ সংসারচক্র হইতে নিক্কৃতি পাইব না? 
আমার প্রাণের আশা! ম্িটিবে না? হৃদয়ের আগুন নিরভাইবে ন7? তবেকি 
নাথ । তোমার তরঙ্গায়িত, প্রেমসমুদ্রের স্ুশীতল নীরে চিরনিমজ্জিত থাকিতে 
পাইব না? তুমি কি মঙ্গস* ফরে আমার মোহ-কালিমা মুছাইয়। দিয়া চক্ষের 
আবরণ টানিয়া লইবে ন1? তোমার মানসুমোহন বিনোদরূপ মাধুবী কি এ 
হয়ে বিকশিত করিবে না? করিবে বৈ কি! তুমি যে অনাথের নাথ, 
অশরণের শরণ, পতিতের বন্ধু; তুমি অহেতুক কপাসিন্ধু মঙ্গলময় বিভূ ! অতএব 
হে তুবনম্ুন্দর ! তোমার অনস্তরূপের পসরা লইয়া একবার হৃদয়মন্দিরে আসিয়া 
ঈাড়াও; আমি সকল ভুলিয়া, আপন হারাইয়া, তোমার ই অপরূপ রূপরাশি 
অনিমেষনয়নে দেখিতে দেখিতে অনস্তে ডুবিয়া যাই। কিন্তুকি করিয়া তোমায় 
হদয়াসনে আনিয়া! বসাইব। তাহা ত জানিনা; বলিয়া দিবে কি প্রভে । 
কি করিলে--কোন্‌ পথে যাইলে_ তোমায় পাইব? শুনিয়াছি--কেহ বলে 
তুমি দর্শনবিচার ব। জ্ঞান দ্বার! লভ্য ; কেহ বলে--তুমি যোগগম্য ; কেহ বলে-- 
তুমি কর্মীর প্রাপ্য; আবার কেহ বলে-_একমাত্র ভক্তিই তোমার প্রিয়। 
আমি এখন কাহার আশ্রয় লই? জ্ঞানের? না, না, উহার আলো বড় 
প্রদ্দাহী_-চক্ষু প্রতিহত করে, ঝলসিয়া দেয়; শেষে হয় ত আলোর পরিবর্তে 
গাঢ় অন্ধকার আসিয়া উপস্থিত হয়! যখন দেহ বুদ্ধি সম্পূর্ণ বিদ্যমান, যখন 
ইন্দ্রিয় তাড়নায় আকুল, যখন ক্ষুধা, তৃষ্ণ* স্থুখ, ছুঃংখ সকলি রহিয়াছে, 
যখন ভিতরে বাসনা গগজ্গজ্‌” করিতেছে, তখন শুধু মুখে “সোহহং, 
উচ্চারণ করিয়া, “ভাবের ঘরে চুরি” করিয়া কি ফল? আবার জ্ঞানে 
নাকি ভুমি নিরাকার চৈতন্য ্বরূপ__“অস্তি, মাত্র? যদ্দি তাহাই হয়, তবে 
তাহাতে আমার লাভ কি? উহাতে আমার সাধ মিটিবে না। ক্ষীরনিধির 
অস্তিত্ব মাত্রে আমি সন্তুষ্ট হইতে চাহি না; চাই তাহাতে ঝাঁপাইয় 
পড়িতে ) €চাই তাহাতে ডবিয়র্ট থাকিতে-সস্তরণ করিয়! বেড়াইতে; চাই 


বৈশাখ, ১৩২২ সাল। ] প্রাণের কথা । ৭ 
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প্রাণ ভরিয়া পান করিতে। জ্ঞানে যদি সে আশা, পূর্ণ নাহয়, তাহা 
হইলে জ্ঞানের আমার আবশ্ঠকতা নাই। দর্শন বিচারও তদ্রপ। উহ! 
মানুষকে অন্ধকার হইতে অন্ধকারে লইয়া যায়,_-ত্রান্তির গভীর কৃপে নিক্ষেপ 
করে। তবে কি যোগাবলম্বন করিব? তাহাও আমার অসাধ্য । কেননা, 
বাসনা-বায়ুতাড়নে চিত্র-হুদ প্রতিনিয়ত আলোড়িত হইতেছে, সংস্কারের অনন্ত 
বুদবুদু উহাতে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। এমতাবস্থাক্ঈ কি যৌগসাধন হইতে 
পারে? বিশ্ববিপদহস্তা তুমি তীমমৃত্তিধারণ করিম, লক্ষ্যহীন বাসন! পরম্পরার 
গতিরোধ করিয়া না দাড়াইলে, কাহার সাধ্য চিত্রনিরোধ করে? আর কর্মেও 
আমার প্রয়োজন নাই। উহার সদসৎ সকল অবস্থাই বিপজ্জনক । যদি কেহ 
অগ্রে তোমায় না পাইয়া, তোমার বিশ্বরূপ দর্শন না কমিয়া, কর্মযোগে প্রবৃত্ত হয়, 
তাহার বন্ধন অনিবাধ্য। এন্ধপ কর্মযোগীর কর্তৃস্বাভিমান ফুলিয়! উঠিয়া, অহংস্ব 
জাগাইয়া তুলে। যে অহংটা! সর্বানিষ্টের মূল, যে অহংজ্ঞানে মত্ত হইয়াই তোমায় 
হারাইয়াছি, যাহা ব্যবধান থাকাতেই নিকটে থাকিলেও তোমায় দেখিতে 
পাইতেছি না, তাহাকে আবার জানিয়। শুনিয়! প্রশ্রয় দিব? সাধ করিয়! 
নিজের পায়ে নিজে কুঠারাঘাত করিব? অহং জ্ঞান ত একট! ভ্রম; উহা! 
কিছুই নহে, মিথ্যা । সবই তুমি; তুমিই জীবকে ইচ্ছামত ঘুরাইতে ফিরাইতেছ। 
জীব কেবল যন্ত্র মাত্র; তাহার “নিজত্ব* বলি! কিছু নাই | অতএব আর 
আমি অহং কথা শুনিতে চাহি না । আমি শুনিতে চাই ;---- 
“ঈশ্বরঃ সর্বভৃতানাং হৃদ্দেশেহজ্জুন তিষ্ঠতি। 
ত্রাময়ন্‌ সর্ধতৃতানি যন্ত্রারঢানি মায়য়! ॥৮ 

মামি তোজনে-বিহরণে, হঁয়নে-উপবেশনে, শ্বপনে-জাগরণে ধ্যান করিতে 

চাই ;-- 


“সর্বধদ্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িধ্যামি মা শুচ ॥৮ 
আমি চাই শরণাগত হইয়া পড়িয়। থাকিতে, .. প্রাণারাধ্যে আত্মনিবেদন 
করিতে, প্রিয্তমের চরণে জীবন বলি দিতে । আমি যথেষ্ট জ্ঞানালোচন! 
করিয়াছি, দর্শনশান্্রাদি প্রভূত পরিমাণে অধ্যয়ন করিয়াছি, বছুল সৎ 
'কর্ের অনুষ্ঠানে ব্রতী হুইয়াছি, কিন্তু প্রাণের অভাব তাহাতে ঘুচে নাই)" 


তন্ত্র-মণ্ুনী ! (উনবিংশ বর্ষ, শ্রথম সংখা।। 


ধর 
০৯০ পরী তাশিস্সপিপাশীশীিিশী তি 
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ধেন একট, অপুর্তি! অক্ফ্ুভাবে হাদবাতান্তরে রহিঘ্া গিয়াছে । এক্ষণে 
আমি হৃদয়-মনপ্রাবিণী, সর্বসন্তীপনাশিনী, জগদাহলাদিনী শুদ্ধাতক্তিদ্ধ প্রার্থী! 
তক্তি বড মধুর-বড় মিষ্ট_ক্ড সুন্দর! উক্তিতে তুমি নিরাকাঘ্ধ নহ, সাকার; 
নিপুণ নহ, সম্ণ; অনন্ত নহ, সাম্ত; অবাজ্মানসোগোচর নহ, নিত্য প্রত্তাক্ষ 
আমি যখন সাফার, তখন নিবাকারে আমার আশা পুরিবে কেন“ আমিবে 
তোমার জগন্সোহণরূপেরভিথারী। নিগুণে সগুণের তৃপ্তি হইবে কিসে? 
আমি যখন অনন্ত নহি, তথন তুমি সান্ত না হইলে তোমাক পাইব কি করিয়া ? 
ভূমি বাক্যমনাতীত হইয়া থাকিলে, আমার বিশহ বেদন! জুড়াইব কোখায়? 
অঙএব তোমার শ্রীপাদপন্জে অচলা, অহৈডুবী ভক্তি দাও'প্রভো !” ইত্যাকার 
দবধিধ চিন্ত। করিয়া, সেই অন্ধকারমমী নিশ্তন্ধ রঞ্জনীতে লোক লোচনের অলঙ্গে, 
আকপটভাবে বিশ্ববিধাহার চরণে ভক্তি গ্রার্থন! ক'রলীম। একটা প্রতপ্ত সুদী 
নিশ্বাস বেগে বহির্গত হইয়া গেল; আবেগ-কম্পিত-কণ্ে বলিয়া উদ্িলাম, ভক্তি 
তরুণী শ্রেণী বিধুশিত করিয়া, নিধিডকাদন্বিনী-অঙ্গে গ্রতিঘাত তুলিয়া, বিশাল 
নীরব্ঠামথিত করিয়া, অনস্তাকাশে শ্রডিধনিত হইল ভক্তি! আহা কি 
অধুপ্প। শুষ্কজ্ঞানীরা 'ডক্তিকে “অন্ঈ-আধার” বলিয়া উপহাস করে করুক, আমি 
কিস্ত গ আীধারেই ডুবিয়! থাকিব। হে ব্যর্থ জ্ঞানী ! তোমার জ্ঞানের প্রোজ্জলালোক 
আমি চাহিনা; তোমার দর্শনবিজ্ঞানের, প্রদাহীজ্যোতিতে আমি মুগ্ধ নহি) তু 
তোমার বিফল পাণ্ডিত্যের ক্ষণহ্থাধ্িনী দীপ-প্রভা পরাইয়া! লও) আমি একবাপ 
অন্ধকারে গ! ঢালিম। দিপা, বিশ্বাসেপ্ শ্বঁকোমঙগ শধ্যায় শগ্নন করি । এ আধার বড় 
স্িগ্ধ, বড় শীতল! ইহা যেমন গভীর, ঙেমি স্থির; কোন প্রকার চাঞ্চল্য নাই, 
বিক্ষেপ নাই। ইহাতে অহংস্থের.স্কুরণ নাই, সংক্ীর্ণতার গণী নাই, ভেদ জ্ঞানের 
বিকাশ নাই। এ আধারে আলে! আছে, প্রথরতা নাই; স্থখ আছে, প্রদাছ 
নাই) পূর্ণতা আছে, অভাব নাই) মিলন আছে, বিরহ নাই; শান্ত আছে, 
জড়তা নাই; প্রীতি আছে, স্বার্থ নাই। এ আধারে বিশ্বপতির “কোটী-শগী- 
বিনিন্দিত”, রূপছবি, সাধকের হাদয়-পটে অতি প্লন্দরডাবে সহজেই ফুটিয়া উঠে! 
আধর-দাধক তাই, প্রেম-বিহ্বল-কষ্ঠে জগৎ মাতাইয়া গাহিয়াছেন ;-- 
নিবিড় আধারে মাতার চমকে অরূপরাশি। 
তাই ধোগী ব্যান করে হ'য়ে গিপ্রিগুহাবাসী | 


বৈশাখ, ১৩২২ সাল )) প্রাণের কথা । ৯ 


অনন্ত আপারকোনে, মহানিব্বাণ-হিলোলে, 

চপশান্তি-পরিমল, অবিরত যায় ভাসি ॥ 

মভাকালরূপ পরি, আধার বসন পরি, 

লমাধি-মণিরে ওনা, কে তুমিগো একা বসি ॥ 

অভয়-পুদ কমলে, প্রেমের বিজণী জ্গলে, 

চিন্ন্-মুখমগলে, শোভে সৃষ্ট অট্ট হাস ॥ 

ঘাহ! হউক, রাত্র ক্রমশঃ অধিক হইণ। ঘনীভূত তামিত্র-জাল উত্ভিন্ 
করিয়া, সহসা! বিহ্াৎ চনকাহর1 গেল; মেখগঙ্জনের গন্ভারা রবে নভোমগুল 
বিকপ্পিত হইতে নাগল। আম গৃহৰধ্যে প্রদেশ ক রা, দ্বার অগলরুদ্ধ করি- 
লাম। দেখিতে দেখি:ত মুমবধাঞ্জে বুষ্ঠিপাত আস্ত হন আ.মও শুভগ- 
বানের অভগপদে আত্মসমর্পণ করা, ভ.গ্রকেহই জাখনেপ সার জাশয়া, আশ্বন্ত- 
হদয়ে ঘুমাই পাডপান। পরান বেকানে শ্রানন্থ পুত্তকাগানে (91875) 
যাইরা, “আশ্রীরামক্কষ্জদেবের জাবনা ও উপদেশ” নামক একখানি পুস্তিকা 
দেখিতে পাইলাম । আমি গুত্হবক্যে॥ সহিত উহ) ণইর। আগ্যোপান্ত পাঠ 
ক!রনাম। পাঠান্তে আমার জাৰন-নাউকের এক নূতন অঙ্ক আরশ হইল। 
যেন এক আনন্দরাজে।র দ্বার নদন-সমক্ষে উপবাটিত হইল । কি এক আনব্বচনীর 
শক্তি-প্রভাবে শ্ীপানকৃষ্চ আদার শুন্তখণঙ্জ আকার কারন খাবগেন। আমি 
আস্মহারা হইলাম "বূপ না দেখে, নান শুনে কাণে, মন পিখে তায় ও হল” 
পি মহাপুকুব-কখিত এই মহাবাক্যের সারথকত। সত্য মাই অন্ভৃত হইল। 
আন ভগখন্বোধে তাহার শ্রাচরণে ভ।ঞ্-পুর্গাঞ্জনি প্রদান করিলাম) অভ্ঞাত- 
সারে তাহাকে সর্ধন্ব (দয়া, তৎপঙ্জে প্রণত হহলাম ; হপ্-াসংহাসনে তাহাকে 
টিরপনের নত স্থান দির কৃতকৃতার্থ হহগান, নাশগ্ত পান, শাস্ত পাইলাম, 
অভাব নিটাইলান। এইপূপে পিন কাটতে লাগন। অন্তর এক দন প্রথম 
চৈত্রে পুণ/ভূমি শ্রীযোগোষ্ভানে? উপনীত হইনাম ।  প্রকুর-বাসস্তাবনিশি সর্ববাঙ্গে 
জ্যোত্ন। মাখরা, যেন বিশ্বপাঠর বাপর শব্যা রচনা কর.ঙছিল; জ্দ্যানস্থ 
তরুরাওর কৌদুদী-্নাত নবক্ষি্লয়গুণি দক্ষিণ-পলণ-হিল্লোপনে হিরোলিত হইতে, 
ছিল) নক্ষত্রপতি নক্ষত্রগণলহ 'বামক্ককুপ্ডেএ স্বচ্ছ পৃত সলিলে অবগাহন করিয়া, 
ধেন্‌ অনস্ভ-পুণ্য-সঞ্চয়ে তরল হাসি হাদিতেছিল) শান্তি যেন মৃত্বিমতী হইর। 
্‌ 


১০ তত্ব-মঞ্জরী । [উনবিংশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা । 





ীপিপাশিি 





শপ পাশা তত পিপি কত শট প পশীদ ও ০ 


প্রতিলতামওপে, প্রতিবুঙ্ষচুড়ায়, শ্রতি কুনুম-স্তবকে, প্রত্তি সরসী-কল্লোলে, 
এক কথার, প্রতি পদ্দাথে বিরাজ কগিতেছিল। সেই শান্তরসপুণ, তুষণীস্তূত, 
গম্ভীর-মুহূত্তে, সেই শুভবোগে, সেই মাহেন্্রক্ষণে, আমি শ্রামনিরে প্রভুর তীসুস্তি 
দর্শন করিলাম। তূমাননে হৃদয় আগ্র ত হইরা উঠিল) সকল বামন] যেন স্তন 
হইয়া গেল) ভূষিতাম্মাধাঞ্িত ক্ষার সমুদ্র দশন পাইগ, ভাহাতে ডুব দিল) 
চিত্ত-চকোর প্রাণ ভরিরা সে রূপ-নুধা পান করিয়া পরিতৃপ্ত হল, মর্শের বন্ধন 
ছিড়িয়া পড়িল; অভাধ-জ্ঞান তিঝোহিত হইল) পুর্ণভায় ভ"রপুর হুইয়। রহি- 
লাম। মন আকুল প্রচোদণান্ন বলিয়া উঠিল 37 
“তোমারেই করিয়াছি জীবনের ফ্রুবতারা । 
এ সমুদ্রে আর কহ হবনাকো পথহারা ॥” 
বল! বাহুল্য, সেইদিন হইতে আম সকল থেল। সায় করিয়াছি, সকল বাসনা 
বিদায় দিয্লাছি, মারার শৃঙ্খল ছি।ড়যা ফেলিনাছি, প্রেমানন্দে বিভোর হুহয়া 
কালযাপন করিতেছি । কোন অভাব নাই, দুঃখ নাই, ইন্দরিয-তাড়না নাই, 
ভোগ প্রদাহ নাই ; কেবল পুণশাপ্তে সারা জীবনটাকে মধুময় করিয়া রাখিয়াছে। 
ধন্ প্রভু! ধন্ত আমি! হে অথণ্ড প্রেখ্বঘপ ! হে হদয়নাথ ! হে সর্ব" 
ধশ্ম-সথা রামকুষ্জ ! আজ এই নবীন বর্ষে, নবীন প্রাণে, নবীন-উতৎ্সাহে, পুজ! 
পাত্র হস্তে হোমার বিশ্বানকে তনের দ্বারদেশে ধগারমান হইয়াছি। ক্ষুদ্র হৃদয়ের 
ক্ুত্ব পুজ। গ্র$ংন করির।» দাগের নন-স্কামনা। সিদ্ধ কর প্রভো ! প্রকৃতির এই 
নৃতন উৎসবের পনে আশাব্বাদ কর,ঘেন তোমার সব্বধম্ম-সমন্বরনন্রপ নব-ধম্মভাৰ" 
তরঙ্গে ভান্মান হইণাঁ জগৎ (চরশাযন্তর অধকারী হর; মর্তযতৃনি যেন স্বগীয় 
সম্পৎ-শোভায় বিভৃধিত হইয়া অপুর্বাকার ধুর্রণ বরে) বিদ্বেষের মরুভূমি যেন 
প্রীতির নন্দনকানন হইরা উঠে! আর তোফাপ ভববন্ধনছেদি স্থধামাথা নামগ্তণ 
গান করিতে করিতে, যেন আমার অবশিই দিণগুলি ধীরে ধীরে চলিয়া যায় এবং 
সংসারের বুথ। গ গুগোল ভেদ কপির, কাম-কাঞ্চনের শুন্য কোলাহল স্তন্ধ করিয়।, যেন 
দিবাপাত্র আমার জীবন-বুঞ্জে পলিত রাগিণীতে অনন্তের হরে বাজিতে থাকে $-- 
“সুন্দর ভ্ৃর্দিরঞরন তুমি ননান-ফুল-হার। 
তুমি অনস্ত নব বসন্ত অন্তরে আমার ॥”৮ ও শাস্তি 
জ্ীঅমুলাযরত্ব কাব্যতীর্ঘ। 





বৈশাখ, ১৩২২ সাল।) যুগাঁবতার ও হিন্টুশাস্ত্র। ১৯ 


শপে শাশীাশিপাতি শিপ িপাশািশীশীশাট শপ িীিটিট পাট পাপী শাপাটিাপিপীপসি 


আগা শত্ডাম্ত্র 
শ্রীক্ীরামকৃষ্ণ পরমহৃংসদেব ও হিন্দুশান্। 
পর্চম উপদেশ | 


অবক্কার- তত । 








ঠাকুর শ্রীস্রীরামকুষ্ণদেব বলিয়াছেন, “অবতার যখন আসে, সাধারণ লোকে” 
জান্তে পারে না, গোপনে আসে। ছু চার জন অন্তরঙ্গ ভক্ত জান্তে পারে। 
সকলে কি সেই অখণ্ড সচ্গিদানন্দকে ধুরতে পারে ? রাম পূর্ণ-্রহ্ম, পূর্ণঅবতার, 
এ কথা বারো জন খধি কেব্ল জান্তে পেরেছিল । সকলে ধরতে পারে না।» 
কেউ সাধারণ মানুষ ভাবে ;--কেউ সাধু ভাবে ১--ছু চারজন অবতার বলে | 
শটৈতনা-চরিতাৃতে উক্ত আছে,_- 

অবতার নাহি কহে আমি অবতার । 
মুনি সব জানি করে লক্ষ্মণ বিচার ॥ 
শ্রীমভাগবতে উক্ত আছে,-- 
বর্সাবতার! জ্ঞায়ন্তে শরীরিষ শরীরিণঃ | 
তৈক্তৈরতুল্যাতিশয়ৈ বাঁধে দেহি সঙ্গতৈঃ ॥ 
(ভাঃ ১০1১০1৩৪ ) 

“হে ভগবন্! আপনার শরীর নাই, কিন্তু যে সকল অতুল আতিশব্য- 
সম্পন্ন বী্ধ্য দেহীর পক্ষে অসম্ভব, সেই সকল বীর্য দরশন করিয়া দেহীদিগের মধ্যে 
আপনার অবতার জ্ঞানীগণ জানিতে পারেন 1 

ইহা দ্বারা স্বতঃগুরমাণিত ইইঠ্ভছে যে, যে দেহী, তংসদৃশ অন্যান্ত দেহী 
অপেক্ষা! অত্ুলপীর, অসম্ভাবিত, অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমত। প্রদর্শন করেন, সেই দেহীকেই 
জীভগবানের অবতার বলা যাইতে পারে। 

আবার, 

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মান্ুষং দেহমাশ্রিতুঃ। 
ভঙজতে তাদৃশীঃক্রীড়া ঘাঃ শ্রত্ব। তারের, 1 
( ভাঃ ১০1৩৩1৩৯) 


১২ ঘত্বব-মঞ্তরী | .. [উনবিংশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা । 


শ্রীতগবান ভক্তগণের অনুগ্রহের নিমিত্ত অর্থাৎ জীবের মঞ্ল সাধন করিবার 
নিমিত্ত 'আনুষ্য দেত-আশ্রর করিয়া তাদৃশ বিবিধ ক্রীড়া সম্পাদন কিনা থাকেন। 
জীবগণ সে সকল ক্রীড়া শ্রবণ করিবামাত্রই অর্থাৎ ভক্ত ও ভক্তাতিরিক্ত জনগণও 
তাহার প্রতি ভক্তিমান হ্য়। 

কোন সময় ভগবান অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তদ্লম্বন্ধে বলিতেছেন »-- 

যদা যদ! হি ধশবস্ত গ্লানির্ভবতি ভারত। 
অভ্যরানমধশ্ন্ত তদাত্মানং স্জাম্যহম্‌ ॥ 
(গীতা, ৪ অঃ, ৭ শ্লোঃ) " 

“হে ভাবত, যখন যখনই ধন্মের নিন্দা এবং অধশ্মের আধিক্য হয়, তথনই 
আমি আবিভূ্ত হই ।” | 

এক্ষণে ঠাকুরের উক্তি এবং গীত। ও ভাগবতাদি হিন্দুশান্্মধ্গত উপরোক্ত 
উদ্তি সমূহ হইতে অবতারগণকে জ্ঞাত হওয়ার নিমিত্ত আমরা স্থলতঃ এই দিবিধ 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে্(১) যখন ধর্শের শিন্দ! এবং আধন্বের প্রাহরভাৰ 
হয়, তথন শ্রীভগবান মানব দেহে অবতীর্ণ হইয়া জীবের মঙ্গল সাধন জন্ যে 
সকল অলৌকিক শক্তির পরিচয় দাঁন করেন, তাহ! মানবের পক্ষে অসম্ভব জানিয়! 
ও লক্ষণার্দি দ্বার শান্জজ্ঞ সাধকগণ তাহাকে অবতার বলির! জানিতে পারেন। (২) 
অবতারগণের উক্তরূপ অলৌকিক কাধ্যাদি দর্শন ও শ্রবণাদদি দ্বারা মানবগণ অর্থাৎ 
বিষয়ী, মুমুক্ষু, এমন কি জড়বাদী, নাভ্তিক ও ্নেচ্ছ প্রহৃভি জনগণও তাহার 
প্রতি ভক্তিমান হয়। 

অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন ভ্রান্ত অবিশ্বস্তচিত কলির জীবের প্রতি করুণা-বশতঃ 
প্রীভগবান পুনঃ পুনঃ ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া, দুর্বল চিত্ত মানবগণকে মুক্তির 
সহজ পথ দেখাইয়! যাইতেছেন, কিন্তু অজ্ঞান্+সানবগণ তৎপ্রদর্ণিত সহজ পথ 
(উপার ) ত্যাগ করিয়। নিয়ত বিপথে পরিচালিত হইতেছে । এমন কি, 
আমাদের সনাতন হিন্দু শাস্ত্রের প্রত মন্খীর্থ অবগত না হইয়া, অবতার 
পুরুষগণকে সাধারণ মন্দ জ্ঞান করিতেও সঙ্কুচিত হইতেছে না। এই বিংশ 
শতাবিভে ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্জদেবফে অনেকে অবতার বলির স্বীকার করেন না। 
কিন্তু তাহার ঘি হিন্দু শাস্ত্রের সহিত কোন প্রষ্কার সম্বন্ধ রাখেন, তাহারা 
যদ প্রক্কৃত প্রেমিক তক্ত হইনা থাকেন, তাহার৷ যদি সীম্পরণায়িক গোঁড়া 
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না হন এবং সর্বোপরি তাহারা যন্দি পতিতপাবন পরম দয়াল শ্রীভগবানের 
যথার্থ রুপার পাত্র হন, তাহা হইলে তহানিগকে ঠাকুরের প্রিয় ভগ্ 
মহাত্মা রামচন্দ্র-ককত প্রভুর জীবনী এবং শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ স্বামিভী প্রণীত 
ত্ীশ্রীবামকুষ্জ লীলা-প্রসঙ্গ গুরু ভাব ও সাধঙ্ক ভাব, তিন খণ্ড পাঠ করিতে 
অনসুবোধকর। 

তাহাতে ঠাকুরের আল্টেকিক দেবমনব চবিজ্ঞ, বদি হিন্দু শাম্ের সহিত 
সামগ্ুন্ত থাকে, খদ্দি স্তীহার টপিত্র পুর্ব পুর্ব অবভারগণের চবিত্রের সহিত 
সমতুল হয, বন্দি তৎকালীন শান্্রজ্ঞ সাধক ম্হাত্মাগণ তাহাকে শ্রীভগবানের অবতার 
জ্ঞানে হৃদয়ের শ্রন্ধ। ও পুজা অর্পণ করিয়া থাকেন এবং জগতে ভানৃশী ক্রীড়া 
যাঃ শর্ত তৎপরো ভবেৎ, বাক্যটা জ্তীহার সম্বন্ধে যদি বর্ণে বর্ণে প্রযোজিত হইয়! 
থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগকে অবনত মন্তকে স্বাকার ক রিতে হইবে যে, যথার্থ 
ক্রীপ্রীরামরুষ্জদেব ভগবদাবতার | 

পুর্ধবোলিগিত শান্তমন্ার্থ হইতে আমর! অবতারগণের ষে প্রধানতঃ বিবিধ 
লক্ষণ প্রাপ্ত হইয়াছি, তদ্ধিযয্ন লইয়া ঠাকুরের সৌসাদগ্ত সম্বন্ধে আলোচনা 
করিতে হইলে সর্বাগ্রে আমাদিগকে ঠাকুরের অন্তরঙ্গ সাধক তক্তগণের রটিত 
উপরোক্ধ পুস্তকাবলীর আশ্রয় গ্রহণ কব্রিতে হইবে। কারণ, ব্যান কালে 
ঠাকুর মানব-দেহাবলগ্থনে ধরাধানে বর্তমান নাই--অথবা ঠাকুরের শ্চরণ দশন্‌ 
আমাদের অনৃষ্টে ঘটেও নাই-ল্তর'ং ঠাকুরের প্রিয় অগ্তরঙ্গ সাদক ভক্তগণ 
সে সকল লীল!-গুণাবলী লিপবদ্ধ কঞ্গাছেন, তাভাকেই শাস্ত্র বলিয়া গ্রহণ 
করা ভিন্ন আমাদের উপায়ান্তর নাই । যে হেতু মহাপ্রভু প্রীপ্রীগেরাঙদের 
চারি শত বর্ষ পুর্বে লীলা! করিরা গিয়াছেন, তথ্ধিষন্র তাভার অন্তরঙ্গ সাধক 
মহাত্বাগণ কর্তৃক লিপিবদ্ধ হয়া জন-সমাজে গ্রচারিভ হওয়ার আমর! অকাট্য 
তক্তি বিশ্বাম বলে তাহাকেই শাস্ত্র বলিগ! গ্রহণ কর্সিতেছ। দ্বাপর থুগে 
শরীর লীল! করিয়। গিফ্লাছেন, তাহাও মহানুনি বেদব্যাস কর্তৃক লিখিত 
হইয়া আমাদের পৌরাণিক শাক্স খল্পয়া গৃহীত হইতেছে। সভা, ত্রেতা 
ুগের৪ ইতিহাস আমরা এইরূপে অবগত হইতেছি। অতএব এক্ষণে 
ঠাকুরের লীলাসমন্থিত পূর্বোক্ত পুস্তকাবলীর অন্তর্গত গ্রধান প্রধান দুই চারিটী 
ঘটনা লইয়া! আলোচনা করিলে বুঝিতে খার! যাইবে ধে, পুর্কোল্লিথিত শান্্রোক্ত 
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বাক্যের সহিত সম্পূর্ণ সামগ্রন্ত রহিয়াছে । এখানে ছুই চারিটী ঘটনা বলিবার 
তাৎপর্য এই যে, এ লোকোত্তর পুরুষের অলৌকিক ঘটনা সমূহ মৎ-সদৃশ 
অজ্ঞ, মুর্খ, ভ্রান্ত, সেবক দাসানুদাসের দ্বারা আলোচিত হওয় পঙ্গুর গিরি- 
লজ্বনের অথব| বামনের চাদ ধরিবার আশার ন্যায় হইবে। অথবা পূর্বোক্ত 
পৃস্তকাবলীর অবিকল অনুকরণ কর! ভিন্ন কিছুই হইবে না। এখানেও যে 
দুই চারিটী ঘটনা! লইয়া শালোচিত হইবে, তাহা ও পূর্বোক্ত পুস্তকাবনীর 
অন্তর্গত ঘটন। সমূহের স্থল স্টীল মন্্রার্থ মাত্র। যাদ অত্র বন্বস্ধে কাহারও 
বিস্তারিত বিবরণ জানিবার বাসন! থাকে, তিনি পূর্বোক্ত পুস্তক সমুহ পাঠে 
অবগত হুইবেন। ৃ 
ঠাকুর অন্তান্তাবতারের ন্যার বর্তমান অবতারেও নিজ প্রচ্ছন্ন ভাব হেতু 

মানব ম্বভাবস্থুলভ বালা-খেলা, বিধাহ, সংসার নির্বাহাথ বেতনভোগী পুজফের 
পদ গ্রহণ, কৃতাঞ্জলিবন্ধ হইয়া সরোদনে “মা আমায় দয়া কর মা, মা আমি 
শীল জানি না-আমি পণ্ডিত নই, মা আমি মন্ত্র তন্ত্র কিছুই জানি না, মা, 
আমি তোর ছেলে, তোর দাস, ইত্যাকার প্রার্থনাদি মানব-শ্বভাব-স্থলত যাবতীক্ 
কাধ্য করিতেন বটে, কিন্ত সাধু মহাত্াদের দিব্য চক্ষের নিকট প্রচ্ছন্ন 
থাকিতে পারিতেন না । কামারপুকুরে লাহা বাবুদের অতিথিশালাতে যে নকল 
সাধু শীস্ত আগমন করিতেন, তাহাদের কেহ কেহ জ্রীড়া-রত বালককে 
ভিলক ' চন্দনাদি দ্বারা সাজাইয়]| স্বহপ্তে দাল রুট প্রস্তুত করিয়া ভোজন 
করাইয়া সানন্দে বালকের প্লান, দেব-প্রমাদ বলির প্রাণ হইতেন। কথন 
ঠাকুর বাটাভে আপিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও জননীকে বলিতেন ভোমরা দেখ, 
আমি কেমন সাধু দেজেছি। কখনও বলিতেন, “মা, আঁজ আমি কিছুই খাব 
না, একটা সাধু আমায় খুব থাইয়েছে।” ইত্যাদি বাল-স্বভাব-ুলভ প্রচ্ছন্ন ভাব 
দ্বারা সাধার লোক চক্ষুর অস্তরালে থাকিলেও, মহাত্ম! সাধু তক্কগণের চক্ষে 
ধুলি দিতে পারিতেম না। 

আপনা লুকাইতে প্রছথু নানা বত করে। 

তথাপি তাহার ভক্ত জানয়ে তাছায়ে ॥ 

অন্রর স্বভাবে ব্বাে। কতু নাহি জানে। 

নুকাইতে নারে কৃ ভক্ততন স্থানে ॥ (চৈ: 5৮) 
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ইহা! দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, ঠাকুর মানব ভ্রাধারণেক্ত০স্তায় যে সকল 
লৌঁকিন্ব কাধ্য ক্কবিতেন, তাহ! কেবল নিজ প্রন্ছন্ভাব হেতু । আর৪ আমর! 
পৌরাণিক শ্শান্ত্রাদি পাঠে বেশ বুঝিতে পারি যে, প্রচ্ছপ্নভাব হেতু শ্রীগৌরাঙ্গদেব 
সমবয়ন্থ শিশুগণের সহিত বাল্যথেলা, ওঁদ্ধত্য, বিবাহ আদি লৌকিক কার্য্য 
করিয়াছিলেন । যে প্রচ্ছন্ন-ভাব হেতু পুর্ণাবতার পুণব্রদ্ধ শরীক, ননী-চুরি, 
গ্রোচারণ, ননারাণী শ্রীমতী যশোদামাত। কর্তৃক সরশ্ধন-স্বীকার এবং বন্ধুধেব ও 
দেবকীর কারা-বন্ধন হেতু মিথ্যা শোক মোহে আচ্ছন্ন হুইয়া সাধারণ মানবের 
অনুকরণ করিতেন, যে গুচ্ছন্নভাব হেতু পূর্ণরঙ্গ শ্রীরামচগ্র মানব সাধারণের 
তার বুথ শোক মোহে মুগ্ধ হইতেন, সেই গ্রচ্ছন্নভাব হেতু ঠাকুর, মানব 
সাধারণের ন্যায় যে সকল পৌকিক ফাধ্য করিয়া গিয়াছেন, কেবল মাত্র 
তন্ৃষ্টেই ঘোর অবিশ্বাসী, এক-দেশী ধর্দ সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন কোন লোক 
তাহাকে সাধারণ মনু জ্ঞান করিতে কুষ্ঠিত হইতেছে না। ইহীপেক্ষা হুল, 
অবিশ্বস্ত চিত, ভ্রান্ত কলির মানবের ছুরদৃষ্ট আর কি হইতে পারে ? 
গ্রত্রীগৌরাঙগদেবের জন্মকালীন ব্রাহ্ষণবেশী এক সাধু মহাগ্রভুকে দেখিয়! 

ধালয়া হলেন, 

বিগ্রবলে এ শিশু সাক্ষাৎ নারায়ণ। 

ইহ। হৈতে সর্কর-ধর্দ হইবে স্থাপন ॥ 

ইহা হৈতে হইবেক অপুর্ব প্রচার । 

এ শিশু কর্পিবে সর্ব জগৎ উদ্ধার ॥ 

প্রচ্গা শিব শুক যাহা বাঞ্ছে অনুক্ষণ। 

ইহ! এতে তাহা পাইবেক সর্বজন | 

সর্বভূত দয়ালু নির্ধেদ দরশনে । 

সর্ব জগতের প্রীত হইব ইহছানে ॥ 

অন্ঠের কি দ্রায় বিষুদ্রোহী যে যবন। 

তাহারাও এ শিশুর ভজিবে চরণ ॥ 

অনস্ত ব্রজ্মাও কীর্তি গাইব ইহান। 

আদি বিপ্র এ শিপুরে করিবে প্রণাম ॥ 

ভাবগত ধর্্ময় ইহান শরীর | 
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দেব ছ্বিজ গুরু পিড় মাতৃ ভক্ত-বীর ॥ 
বিষ্ণু যেন অবতরি লওয়ারেন ধর্ম । 
সেই মত এ শিশু করিবে সর্ধ্ কর্ম ॥ 
( চৈঃ ভাঃ) 
্রাঙ্মণ, মহাপ্রভৃকে নারায়ণ নির্দেশে যে সকল ভবিদা সুচনা করিয়া 
গিয়াহিনেন, তাহ। নহাপ্র ব্যতীত ঠাকুর রামকৃষ্ণধেবেও বর্ণে বরে প্রতিফলিত 
হইয়াহিল। ইহা দ্বারা আরও বধিশেব প্রমাশিত হইভেছ্ে যে, উক্ত সকল 
প্রকার গুণ ও কাধ্য, এক শ্রীভগথান ব্যতীত জীবে কথন9 সম্তাখিত নহে। 
কারণ ঈশ্বরের গণ ও কাধ্য ঈথরেই স্তবে ; ডাঁবে কখনও তাহা সশ্যাবত নহে। 
অতএব, এক্ষণে স্বীকার করিতে ইইবে ধে, ঠাকুর শ্রীগানকখ্খদেবেও ঘধি এই শকল 
গুণ ও কাধ্য থাকে, তবে তিন শ্রীগৌরঞদেৰ অথবা পুর্থাকযার পূর্বব্ন্ধ উকুষ্ড। 
তিনি কথনও নাধারণ মানব পণ্বাঢ্য হইতে পারেন না। 
অলৌ'কক ঠাকুরের অলৌকিক ঘটনা সমূহ বতই আলোচন! করা৷ বাইবে, 
ততই আদাপিগকে আতুহারা হইতে হইবে। 
ঠাকুর যখন চতুথ কিম্বা পঞ্চম নাসে উপনীত হইরাছেন, এক দিন 
তাহার মাত! গুহে প্রবেশ কিয়া দেখিলেন যে, ভীহার শ্রিশু সন্তান নাই। 
একটা আট দশ বৎসরের বালক শয়ন করিয়া বুহগাছে। তিশি চীৎকার 
করিয়া বাহিরে আপিরা এবিধ ঘটনা ঠাকুরের পিতার নিকট ব্যক্ত করিলে, 
তিনি বলিলেন, “এ স্বকল হইবে তাহা আছি জান, তুমি গোলমাঁদ কঙিও ন11৮ 
বলিয়া ঠাকুরের মাতাকে যে কোন প্রকারে সাস্বনা করিলেন । 
কোন সময়ে একটা কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত ব্যক্তি আসিয়া, ঠাকুরকে কাতর হইয়। 
বলে যে, তিনি একবার হাত বুলাইয়! দিলেই তাহার এঁ রোগ হইতে নিষ্কৃতি 
হয়। ঠাকুর তাহার প্রতি কৃপা পরবশ হইয়া বলেন। “আমি তে |ক্ছু জানিন। 
বাবু, তবে তুমি বলছ, আচ্ছ! হাত বুলিয়ে দিচ্ছি ॥ থার ইচ্ছা হয তো সেরে 
যাবে ।” এই বলিরা হাত বুলাইয়া দেন। তাহাতে সে রোগছুক্ত হইয়া, 
ঠাকুরের শ্রীপাদপন্পমে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আপনাকে ধন্ত মনে করে। 
ঠাকুরের বিবাহের জন্য যখন চতুর্দিকে পাত্রীর অন্বেষণ হইয়া কোনটিই 
স্থিরতর হুইতেছিল না, তথন্‌ ঠাকুর নিজের ভাগিনেম হৃদয় ও বাটার খন্থান্ত 





শা পাপা পাশাপাশি প্র পাল 


বৈশাখ, ১৩২২ সাল।] 39 ০. হিন্দুশ্ 1 ১৩, 


৮ শীতাতপ ীশিশিশিাপপিশীপী পপি 
সপ তা পাশ পপ পাতি প্পীাপিপা্টাপীটশিশাশীীি সপ 


সকলকে বলিয়াছিলেন যে, জয়রামবাটার রামচন্জ মুখোপাধ্যায়ের কন্তার সহি 
তাহার বিবাহ হইবে। এই কথা তখন বাটীর আত্মীয়দের মধ্য সম্যকরূপে 
গৃহীত না হইলেও ভবিষ্যতে উক্ত স্থানে উক্ত কন্ার সহিতই যে ঠাকুরের বিবাহ 
হইয়াছিল, তাহা নিশ্চিত। 

দরক্ষিণেশ্বরের কালী বাটার প্রতিষ্ঠাত্রী রাণী রাসমণির তৃতীয় জামাতা 
৬ মথুরামে|হন বিশ্বার্স ধনী, ইত্রাজী-বিদ্যাতিজ্ঞ ও তাঁকিক ছিলেন। একদিন্‌ 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সহিত তাহার কথোপকথনকালে, মথুরবাবু বলিয়াছিলেন, 
'ঈশগরকেও আইন মেনে চল্ডে হয়। তিনি যা নিয়ম একবার করে দিয়েছেন, 
তা রদ করবার তারও ক্ষত! নেই ঠাকুর বলিলেন, “তা হতে পারে না। 
ষাব আইন, ইচ্ছা কৃল্লে, সে তখনি ভা রদ করতে পারে, বা তার জায়গায় আর 
একটা! আইন করতে পারে । এই কথা তাকিক মথুর বাবু কিছুতেই মানিলেন্‌ 
না। বলিলেন, “লাল ফুলের গাছে লাল ফুলই হয়, সাদ] ফুল কখনও হয় না। 
কারণ তিনি নিম্নম ক'রে দিয়েছেন! কৈ, লাল ফুলের গাছে সাদা 'ফুল 
তিনি এখন করুন দেখি ?” ঠাকুর বলিলেন, “তিনি ইচ্ছা করলে সব করতে 
পারেন, তাও করতে পারেন।” 'মথুর বাবু কিছুতেই এ কথা বিশ্বাস করিলেন 
না। তৎপব দিন কালীবাড়ীর বাগানে ঠাকুর মথুর বাবুকে ডাকিয়। দেখাইলেন্‌ 
ঘে, একট লাল জবা! ফুলের গাছে একই ডালের দুটা ফেঁকড়িতে ছুটী ফুল ফুটিয়াছে। 
এক্টী লাল, আর একটী ধপ্ধপে সাদা, তাতে এমন কি, লাল দাগের লেশ 
মাত্র নাই। মথুর বাবু বিশেষ পরীক্ষান্তে আশ্চণ্যান্থিত হইয়। বলিলেন, “৷ বাবা, 
আমার হার হয়েছে।' 

দক্ষিণেশ্বরে যে ঘরটি ঠাকুর থাকিতেন, তাহারই উত্তর পশ্চিম কোণে 
যে লম্বা বারাগ্াটী রহিয়াছে, সেখানে একদিন ঠাকুর আপন মনে পাদচারণ 
করিতেছিলেন। উক্ত স্থানের উত্তর দিকে বাবুদের যে কুঠী রহিয়াছে, 
সেখানে মথুর বাবু বসিয়া আপন মনে বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন। ফলতঃ 
য্খোনে মথুর বাবু বসিয়াছিলেন, তথা হইতে যেখানে ঠাকুর পায়চারি কুরিতে- 
ছিলেন, উক্ত স্থানটা বেশ দেখা যায়। শক্িমন্ত্রে দীক্ষিত মথুর বাবু হঠাৎ 
ব্স্তসমস্ত হইয়া দৌড়িয়া আসিয়া ঠাকুরের পদদ্বয় ধার্ণপূর্ব্বক কাদিতে লাগিলেন । 
ঠাকুর বলিলেন, "আহা! একি করচ, তুমি রাণীর জামাই, লোকে এমন. 


১৮ সত্ব-সঞ্জরী | [উনবিংশ বর্ধ, প্রথম সংখ্য।। 








করতে দেখলে ভোমায় কি বলবে। স্থির হও, উঠ 1১ কিছুঙ্গণ পল্ষে উঠিয়। 
বলিতে লাগিলেন, "বাবা, আজ আমার সকল গর্ব চূর্ণ হয়েছে। স্পষ্ট 
বুঝেছি, তুমি কে? বাবা, তুমি বেড়াচ্চ আর আমি স্পষ্ট দেখলুম, যখন 
এদিকে এগিয়ে আসছ, যেন তুমি নও, আমার ইষ্টদেবী এ মন্দিরের মা! 
আর যাই পেছন ফিরে ওদিকে যাচ্চ, দেখি কি যেসাক্ষাৎ মহাদেব! প্রথম 
ভাবলুম চখের ভ্রম হ,তাছে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! যতবার ভাল করে চোখ 
পুঁছে দেখলুম, দেখি তাই 1 এই বলিয়া মথুর বাবু পুনরায় ঠাকুরের পদ্য 
ধারণ করিয়া কীদিতে লাগিলেন । ঠাকুর তাহাকে নানারূপে পান্বন করিলেন । 
এই সময় হইতে মথুর বাবুর পাকা বিশ্বাস হয় যে, ঠাকুর বাস্তবিক সামান্য 
মানব মাত্র নহেন। তাহার ইষ্টদেবী জগদদ্বাই রামকৃষ্ণ বিগ্রহাবলন্বনে তাহার 
প্রতি কপার জন্য সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছেন । 

অঘোরমণি দেবী নামী “গোপাল” মন্ত্রে দীক্ষিতা এক বৈষ্ণব সাধিকা রমণী 
সর্ধদ শ্রীল্রীবালগোপাল মৃত্তির তজন পৃজনে অতিবাহিত করিতেন। তিনি 
ত্বাত্রি ২টার সময় উঠিয়া শৌচাদি সারিয়।. ৩টার সময় হইতে জপে বসিফ্জ 
তৎপর দিন ৮টা নটার সময় জপ সাঙ্গ করিয়া নান ও শ্রীশ্রীরাধ$ঝ্জীর 
দর্শন ও সেবা কাধ্যে যোগদান করিতেন। পরে আহারান্তে পুনরায় জপে 
বসিতেন ও সন্ধ্যায় আরতি দর্শন করিবার পর পুনরায় অনেক রাত্রি পর্যযস্ত জপে 
কাটাইতেন। তারপর একটু ছধ পাঁন করিয়া কয়েক ঘণ্টা! মাত্র নিদ্রা যাইতেন । 
আবার রাত্রি ২টার সময় উঠিয়া ক্রমান্বয়ে পূর্বান্গরূপ কার্য করিতেন। 
এইরূপ তাহার বহুকালের (ত্রিশ বংসরেরও অধিককাল ) অভ্যাস ছিল। 
ঠাকুরের কথা লোক মুখে শ্রুত হইয়া! তক্তিমতী অর্ধোরমণি কয়েকবার দক্ষিণে- 
শ্বরে আসিয়! ঠাকুরকে দর্শন করিয়া যাইতেন। কামারহাটিতে একদিন এব্নপ 
রাত্রি তিনটার সময় জপে বসিয়াছেন, এমন সমম্ব দেখেন, শুশ্রীরামরুষ্ণদেব 
ত্বাহার নিকৃটে বাম দ্দিকে বসিষ্। রহিয়াছেন এবং ঠাকুরের দক্ষিণ হস্তটা 
মুটো!৷ করার মত দেখ! যাইতেছে । দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে যেমন দর্শন করেন, 
এখনও সেইরূপ স্পট জীবন্ত! ভাবিলেন একি, এমন সময় ইনি কোথা 
থেকে, কেমন ক'রে হেথায় এলেন ?” এই ভাবিয়া ব্রাঙ্মণী বা হাত দিয়া 
যেমন ঠাকুরের বা হাতখানি ধরিলেন, অমনি সে মূর্তিখানি অন্তষ্থিত হট 


বৈশাখ, ১৬২২ সাল।] যুগাবতীর ও হিন্দুশাস্ত্ ।' ১৯ 


সত্যকার গোপাল হাম! দিয়া, এক হাত তুলিয়া ব্রাহ্মণীর, মুখের দ্রিকে চাহিয়া 
বলিলেন, “মা, আমায় ননী দাও 1” ব্রাঙ্গণী দেখিয়া আনন্দিত হইয়া তথনিই 
মেই অবস্থায় দক্ষিণেশ্বয়ে ঠাকুরের নিকট আসিয়া ঠাকুরকে কোলে বদাইয়! 
মা যেমন ছেলেকে খাওয়ায় সেইরূপ ভাবে ক্ষীর, সর, ননী খাওয়াইতে 
লাগিলেন। নেই দিবস হইতে ব্রাক্ষণী ঠাকুরকে তাহার ইট্টমুধ্ঠি বালগোপাল 
জ্ঞানে সেবা করিতেন? 

ঠাকুর তীর্থ পধ্যটন কালে, বুন্দাবনে যাইয়! একদিন 1নধুবনে ভ্রমণ 
করিতে গিয়াছিলেন। তথায় সিদ্ধপ্রেমিকা বধিক্নসী তপস্থিনী গ্জা মাতার 
সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। তখন তাহার বয়স প্রায় ষাট বৎসর হইবে। 
ঠাকুরকে দর্শন করিবামান্তর গঙ্গামাতার আনন্দসিস্থু উথলিয়! উঠিল। তিনি 
"আরে! ছুলালী (শ্রীমতির নামবিশেষ ) ছুলালী 1” বলিয়া গ্রেমালিঙগন 
করিলেন। ঠাকুর তখন বাহা-চৈতন্ত হারাইয়াছিলেন ৷ গঙ্গামাতার নয়নযুগল 
হইতে প্রেমাশ্র বিগলিত হইতে লাগিল। বোধ হইল যেন কি বলিবেন, কিন্তু 
অপরিমিত আনন্দ হইলে যেমন ৰাকৃরোধ হইয়া যায়, তাহার তদবস্থা উপস্থিত 
হইয়াছিল। এইরূপে কিয়ংকাল অতিবাহিত হইলে পর ঠাকুর পূর্ব প্রকৃতিস্থ 
হইলেন এবং উভয়ে ঠারে ঠোরে নানাপ্রকার কথা কহিলেন। মে 
সকল কথার ভাব কেহ বুঝিতে পারে নাই। বহুকাল ধরিয়া ক্রীশ্রীরাধারুষ্ণের 
প্রতি গঙ্গামাতার প্রেম-বিহ্বল ব্যবহার দেখিয়া এখানকার লোকে, শ্রীরাধিকার 
প্রধানা সঙ্গিনী ললিতা সবী, জীবকে প্রেম শিক্ষা দিবার জন্য অবতীর্ণ বলিয়া 
যনে করিত। ইনি ঠাকুরকে দর্শন মাত্রেই ঠাকুরের শরীরে শ্রীমত্তি রাধিকার 
তায় মহাভাবের প্রকাশ 'দেখিয়াগ ঠাকুরকে শ্রীমতি রাধিকাই স্বয়ং অবতীর্ণ 
ভাবিয়! “ছুলালী বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। ঠাকুর ঘতর্দিন সেখানে 
ছিলেন, গগঙ্গামাত। ম্বহস্তে আহারাদি গ্রন্তত করিয়া ঠাকুরকে ভোজন 
করাইতেন এবং সর্বদাই তন্ব প্রসঙ্গে দিন যাপন করিতেন। শ্রীধাম 
বৃন্দাবন হইতে যখন ঠাকুর প্রত্যাগমনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, 
গঙ্গামাত1 বিষার্দিত হইয়া নানাবিধ প্রতিবন্ধক জন্মাইয়াছিলেন। কিন্তু ঠাকুর 
নানাবিধ গ্রবোধ বচনে সান্বন' করিয়া কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিলেন। 

কলিকাতার অন্তঃপাতী কলুটোলা নামক পল্লীতে একটা চৈতন্ত সতা ছিল 


২০ ততবার | [উনবিংশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ) 
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তথায় ঠাকুর একদিন রীম্তাগবত পাঠ গুনিতে গিয়াছিলেন। পাঠ শুনিতে 
শুনিতে হঠাৎ প্রভূ ভাবাবেশে শ্রীচৈতন্ঘদেবের আসনে দীড়াইয়া একেবারে 
সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। এই বিষয় লোকমুখে ক্রমশঃ কাল্নায় শ্রীচৈতন্ঠ 
পদাশ্রিত সিদ্ধ ভগবান দাস বাবাঞ্ীর কর্ণগোচর হইল। তিনি এই ব্যাপারে 
অর্থাৎ তাহার ইষ্টদেবতার আগন একজন অজ্ঞাত নামা মানবের দ্বার গৃহীত 
হইয়াছে শুনিয়া যারপর। নাই রাগান্বিত হইয়া 'অযথ| কটুকাটব্য বলিয়াছিলেন। 
একদিন ঠাকুর শ্বতঃ প্রেরিত হইয়া কাল্নায় যান এবং লোক মুখে ঠিকান! 
জানিয়া ক্রেমে ভগবান দাস বাবাজীর আশ্রম সন্গিধানে উপস্থিত হইলেন। 
বাবাজীকে কেহ কোন কথা বলিবার প্র্ধবেই সিদ্ধ বাবাস্ত্রী শ্বতঃই বলিয়া 
ছিলেন, “আশ্রমে যেন কোনও মহাপুরুষের আগমন হইয়াছে, বোধ হইতেছে ।” 
পরে ঠাকুরের মুহ্মুু ভাবাবেশে ও উদ্দাম আনন্দে বাবাজী মোহিত হইয়া 
দেখিলেন যে, যে মহাভাবের শাস্ত্রীয় আলোচনা! ও ধারণায় তিনি এতকাল 
কাটাইয়াছেন, তাহাই ঠাকুরের শরীরে নিত্য প্রকাশিত ! পরে যখন বাবাজী 
শুনিলেন, ইনিই কলুটোলার হরি সভায় তাবাঁবেশে আত্মহার! হইয়। শ্রীচৈতন্যাসন 
অধিকার করিয়াছিলেন, তখন, তিনি যে ঠাকুরকে অযথ! কটুকাটব্য বলিয়া- 
ছিলেন, তজ্জন্য তাহার মনে ক্ষোভ ও পরিতাপের অবধি রহিল না। তিনি 
ঠাকুরকে বিনীত ভাবে প্রণাম ক্রিয়া তজ্জন্য ক্ষম। প্রার্থনা করিলেন। 

যে সময় ঠাকুরের অৃষ্ট পুর্ব ইঈশ্বরাহ্থরাগ ও ব্যাকুলতাঁ, উন্মত্বতা ও 
শহীরিক ব্যাধি বলিষাই অনেকটা, গণ্য হইয়া, আসিতেছিল, সেই সময়, তৈববী 
বেশ ধারিণী একটা উচ্চদরের সাধিকা' ব্রাঙ্গণী হঠাৎ দক্ষিণেশ্বরে আসিয়! উপস্থিত 
হন। তিনি ঠাকুরকে দেখিয়া, সকলের সমক্রে প্রকীন্তে বলেন যে, “ইহার 
মহাতাবের অবস্থা । উন্মন্ততা অথব! শারীরিক' ব্যাধি নহে । যে মহা'তাব শ্রীমতি 
রাধারাণী ও শ্রীচৈতন্ত মহাগ্রভুর হইয়াছিল, ইহা! সেই মহাভাব।” এই বলিয়া 
তাহার নিকট প্রীচৈতন্ভ চরিতামৃত ও শ্রীচৈত্বন্ত ভাগবতাদ্দি যে সকল তক্তিশাস্তর 
ছিল, তাহাতে অবতার পুরুষদের দেহমনে ঈশ্বরপ্রেমের প্রবলবেগ কিরূপ লক্ষণ 
নকলের আবির্ভাব করে, তদ্ধিধয় শাস্ত্রবচন হইতে ঠাকুরের লক্ষণ সমূহের সহিত 
যথা সাধ্য মিলাইয়! নিজ বাক্য প্রমাণিত করিতে লাগিলেন । আরও রাসমণির 
জামাতা .গ্রভৃতি কালীবাটীর সকলকে বলিলেন, “শীস্তুজ্জ নুপ্গ্ডিত সকলকে 
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আন, আমি তাহাদের নিকট আমার একথা প্রমাণিতএকরিতে ঞুম্বত আছি ।” 
এই কথায় সকলে বিশ্বী স্কাপন করিতে না পারিলেও কৌতুহলের বশবর্তী 
হইয়া দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে শান্সক্ত পর্তিতদিগকে আনাইয়া এ বিষয়ের স্থির 
সিদ্ধান্ত করিবার উদ্যোগ হইল। 

কলিকাতার বৈষ্ণব মহলে তখন বৈষ্ণবচরণের খুব প্রতিপত্তি, তিনি 
জীমভাগবতগ্রন্থ সুন্দর ভাবে ব্যাখা! করিয়া পাঠ করিতে পারিতেন। চিনি 
যে স্কেবল মাত্র পণ্ডিত ছিলেন, ত'হা নহে; তিনি 'ঘকজন ভক্ত সাধক 
ব্লিয়াও সাধারণে পরিচিত ছিলেন । তাহাকে আনাইবার জন্য মনোনীত করা 
হইল। বীবভূম অঞ্চলের ইদেশের গৌরীপত্ডিতের অসাপারণ ক্ষমতা ও পাণ্ডিত্যের 
কথা শুনিয়া তাহাকেও আনাইবার সঙ্কল্ল করা হইল। বৈষ্ণবচরণ আহত 
হইয়া কতকগুলি ভক্ত সাধক ও পণ্ডিত সহ দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিলেন । 
বষ্চবচরণ সাধন গ্রস্ত সুক্্রদৃষ্টি সহায়ে ঠাকুরকে মহাপুরুষ বলিয়া চিনিতে 
পারিয়াছিলেন। এবং ব্রাহ্গণীর সকল কথাই হৃদয়ের সহিত অনুমোদন করিয়া 
বলিয়াছিলেন, “যে প্রধান প্রধান উনবিংশ প্রকার ভাব বা অবস্থার সম্মিলনকে 
ভক্তিশাস্ব “মহাভীব” বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন এবং যাহা কেবলমাত্র ভাবময়ী 
শ্রীরাধিকা ও ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনেই এ পর্ান্ত লক্ষিত হইয়াছে, কি 
আশ্চর্য্য, তাহার সকল লক্ষণণ্ডুলিই ইহাতে প্রকাশিত বলিয়া বোধ হইতেছে ! 
জীবের ভাগ্যক্রমে যদি কখন জীবনে মহাভাবের আভান উপস্থিত হয়, তবে 
এ উনিশ প্রকারের অবস্থার ভিতর বড়জোর দুই পাঁচট। অবস্থাই প্রকাশ পায়। 
জীবের শরীর এ উনিশ প্রকার ভাবের উদ্দাম বেগ কখনই ধারণ করিতে সমর্থ 
হয় নাই, এবং শাস্ত্র বলেন,প্থীরেও ধারণে কখন সমর্থ হইবে না।৮ এই বলিয়া 
সাধক বৈষ্ছবচরণ চিরজীবনের মত ঠাকুরের শ্রীপাদ পল্মে আশ্রয় গ্রহণ করেন। 

ইহার কিছুদিন পরে নিমন্ত্রিত হই! ইঁদেশের একজন বিশিষ্ট তান্ত্রিক সাধক 
গৌরীপপ্তিত দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গৌরী দক্ষিণেশ্বরে কয়েক- 
দিন থাকিয়া,--ঠাকুরের আকৃতি প্রকৃতি ও চালচলন দেখিয়া যখন শুনিলেন 
যে, পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণ ঠাকুরকে অবতার বলেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন, 
“বৈষ্ণব্চরণ ঠাকুরকে অবতার বলে? তবে ত ছোট কথা বলে। আমার 
ধারণা, ধাহার অংশ হইতে যুগে ঘুগে অবতারেরা লোক কল্যাণ সাধনে জগতে 
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অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, স্বাহার ফাহার শক্তিতে তীহারা প্র কার্ধয সাধন করেন, ইসি 
তিনিই । এ বিষয়ে যদি কেহ বিরুদ্ধ পক্ষাবলগ্থনে আমার সহিত বাদে প্রবৃত্ত 
হয়, তাহা হইলে আমি আমার ধারণা প্রমাণ করিতেও প্রস্তুত আছি।” ঠাকুর 
বালকের ন্যায় বলিলেন, "তোমরা সব এত কথা বল, কিন্তু কে জানে বাবু, আমি 
ত কিছু জানিনা!” গৌরী বলিলেন, “ঠিক কথা! । শান্্রও & কথা বলেন__ 
আপনিও আপনাকে জানে না। অতএব অন্য. আর, কি ক'রে আপনাকে 
জান্বে বলুন! যদি কাহাকেও কৃপা ক'রে জানান, তবেই সে জানতে পারে ।” 
গৌরী দিন দিন ঠাকুরের প্রতি আকৃষ্ট হুইয়া, ঠাকুরের দিব্য সঙ্গগুণে সংসারে 
তীব্র বৈরাগ্য লাভ করিয়াছিলেন । পাছে স্ত্রী, পুত্র, পরিজনের! দক্ষিণেশ্বরে 
আসিয়া তাহাকে টানাটানি করিয়া সংসারে পুনরায় লিগ করে, এই ভাবিয়া 
পঞ্ডিতজী ঠাকুরের শ্রীপদে প্রণাম করিয়! সজল-নয়নে বিদায় প্রার্থনা করিলেন। 
ঠাকুর বলিলেন, “সেকি গোঁরী, সহসা! বিদায় কেন? কোরীয় যাবে?” গৌরী 
করযোড়ে উত্তর করিলেন-_“আশীর্ববাদ করুন, যেন অভীষ্ট সিদ্ধি হয়। জশ্বর' 
বন্ত লাভ না করিয়া আর স্ংসারে ফিরিব না। তদবধি সংসারে আর কখনও, 
কেহ বহু অন্নুসন্ধানেও গৌরী পণ্ডিতের দেখা পাইলেন ন|। 





(ক্রমশঃ) 
শ্রীহরিপদ নন্দী, ॥ 


অন্বভান্্-ভ্ভি ॥ 


খে এ সুসান 
স্্পত উস্5৩ ডি ও পা 


(১) 
প্রলয়-সলিলে যেই দিন এই পৃথিবী ছিল গে! মগ, 
উদ্ধারিলে বেদ জলরাশি হ+তে, স্তন্ধতা করিলে তগ্ন। 
ওক্কারের মহাহুঙ্কার উঠিয়। ছাইল গগনময়, 
জয় বিশ্বাপতি মণুস্থ্য মুরতি, জয় হে তোমার জয়। 


ধৈশাখ, ১৩২২ সাল7] অবতার শ্তি। ২৩ 











( ৎ ) 
বরাহন রূপেতে বজ-দ্রংস্ট্রে করিলে উদ্ধার বিশ্ব ঠ 
সমুদ্র মথনে কুন্ম রূপ ধঝি হইলে সবার নমস্তয 
পৃষ্ঠে ধরিলে মন্দর তুমি, বিস্মিত দেবতাচয় ) 
জয় হে বরাহ-কৃম্ম মুরতি, জয় হে তোমার জয় । 


( ৩) 
দৈত্যপতি হিপ্নণাকশিপু জিনিয়। স্বর্গ --অমরাবতী, 
গর্ব-স্ফীত মন্ত দানব লোহিত রক্তে ভাসাল ক্ষিতি। 
দানবপতির তনয় প্রহলাদ ছিল গো৷ তোমার ভক্ত, 
আনলে, সলিলে বধিতে তাহারে হলোনা তাহারা শক্ত । 
ভক্তেরে রক্ষিলে হিরণ বধিয়া, ওহে ভক্তপ্রাণ। রাম. 
জয় হে নৃসিংহ মূরতিধারী গাইব তোদার নাম। 


চিচি :) 
প্রহলাদ-পৌত্র বলির নিকটে আনত হুইল স্বর্গ, 
ঘশে! গানে তার পুৰিল ভুবন _অসীম শৃন্তমার্গ । 
ভীত অতি দ্রেবত। নিচয়, হেরি অদম্য প্রস্তাব তাঁর, 
শরণ লইল তোমারে সবে--তুমি দেবের কর্ণধার । 
বামন বূগেতে লইলা জনম দরিদ্র ব্রাহ্মণ ঘরে, 
ভ্রিপাদ ভূমি ভিক্ষা তুমি যাচিল! বলির দ্বারে। 
ছুই পদে তোমানস্থরগ-মত্ত্য_-তৃতীয় চরণে বলি, 
প্জয় হে বামন” দেখত! গন্ধর্বব গায় হয়ে কুতুহলী। 


(৫ ) 
ক্ভিষ দর্প করিতে থর্ধব আসিলে তুমি দর্পহারী। 
জমদগ্রি ঘরে--খষিপুক্র হ'য়ে জনম নিলেন হরি। 
পরশ আঘাতে একবিংশবার করিলে ক্ষল্রিয় ধ্বংশ, 
পরশুরাম নাম পিয়া কম্পিত হ'ল ক্ষলিয বংশ । 


৪ 


তত্ব-মপ্ররী। [উনবিংশ বর্ষ, গ্রাথম সংখ্যা । 





( ৬ ) 
জন্মিলে পুনঃ অযোধ্য। নগরে লইয়া অপার প্রতিভারাশি, 
পিতৃ আজ্তায় স্বেচ্ছায় তুমি হইলে ঘোর অরণ্যবাসী। 
ভাধ্যারে হরণ করি নিয়ে গেল রাবণ লঙ্কাধিপতি, 
নাশিলে তাহারে সবংশেতে তুমি সুপ্রীবে করিয়৷ সাথী। 
বনবাস ধিলে প্রিয় বনিতায়, প্রজারঞনের তরে, 
আদশ রাজা--আদর্শ পুরুষ দেখালে রাম অবতারে। 
5 
দ্বাপরে নাশিতে ধরিত্রীর ভার ক্ষভ্রিয় ঘরে জন্মিলী, 
পালিত হইল গৌপরাজ গৃহে--কত না খেলিল! খেল! । 
কুরুক্ষেত্র রণে নাশি ক্ষিতি ভার_অজ্জুনে দিলেক শিক্ষা 
জ্ঞান-কম্মষোগ, ভক্তিযোগ আদি কত ন৷ করিলে ব্যাখ্য। । 
“ম! ক্ৈব্য গচ্ছ” থলিয়া। অজ্জুনে শিখালে ক্ষত্রিকন ধর্ম, 
কুষঃ অবতারে দেখালে সবাঁরে আদর্শ নিম কর্ম। 
( ৮ ) 
শান্ত প্রকৃতি বুদ্ধ মূরতি ধরিয়ে এলে পৃথিবী”পরে, 
ত্যজিরা৷ পরশ্ব্য্য সাজিলা সন্ন্যাসী ধরার হিতের তরে। 
পিতা-মাতা-পত্বী-পুক্রপরিজন নারিল করিতে বন্ধ, 
জীবের দুঃখ করিবারে দূর চলিলে হইতে বুদ্ধ । 
“অহিংসা পরম ধন্ম” প্রচার করিলা এ নিখিল ভবে, 
জিয় বুদ্ধ” বলি এ মহামন্ত্র গ্রহণ করিল সবে।, 
৮ 
জেরুজালেমে খ্রীষ্ট রূপে জন্মিলে “মেরী”র গর্ভে, 
অর্ধ পৃথিবী গৌরব ভরে নমিছে তোমায় সবে 
কিন্তু হে তখন অবিশ্বাপীগণ কত না দিলেক কষ্ট, 
ক্ষমার আধার তুমি হে যীশু! তাহাতে হলে না৷ রু্ট। 
ক্রুশ” কাষ্ঠে জীবন তোমার নাশিল দুষ্ট ইহুদিচয়, 
(ভাই) ক্রুশ চিহ্ন পবিত্র মানিয়া শ্রীষ্টান গায় তোমার জয়। 


ক্ষ সপ ০ পাপ পপ পট পা লাপাপাপপপপ পা পপ পাপা পাপা আম 
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( ১) 
ভুলি সত্যধন্দ্দ আরবে যখন গ্রস্তর পৃজিত সবে, 
বিতরিতে সবে সত্য--আলোক আসিলে তুমি এ ভবে। 
লইলে জন্ম মদ্দিনানগরে মহম্মদ ধরিয়া লাম, 
“একেস্বর বাদ' করিয়। প্রচার সিদ্ধ করিলে মনস্কাম। 
(১১) 
বাণীর আবাদ নবদ্বীপ যবে ভূলেছিল ভক্তিতস্ব, 
গুফজ্তানের তর্কলযে সবে সদাই থাকিত মত্ত; 
ভক্কিযোগ তৃমি শিখাইতে সবে জনমিলে নবন্ধীপে, 
ভ্তানযোগী পশ্ডিত সফলে বিশ্ব ঘটাল অশেষপূপে। 
তেদজ্ঞান তুমি করিলে নির্বাণ, প্রেমে ভাদিল ভারতবর্ষ-_ 
প্রেমের তোড়ে ভেসে গেল সব, ঘুচিল সবার অমর্ষ। 
নাম শুণ গানে জগাই মাধাই--কত পাপী গেল তরে, 
প্রেমের আদর্শ মূরতি দেখালে প্রীচৈতন্ত অবতারে । 
(১২) 
ঈশ্বরে কারে। নাইকো বিশ্বাস--ধর্ম লয়ে করে তর্ক, 
'মাসিলে তাই এ তব মাঝারে লয়ে “সমন্বয়” বালা । 
“ক্ষুদিরাম”* ঘরে লইলা! জনম, কামারপুকুর গ্রামে, 
প্দক্ষিণেশ্বরে' দিবালিশি ভুমি বিভোর “ম! য” নামে। 
"ধে ভাবে তাহারে ডাকন। কেনরে সবাই হবে তান গ্রাপ্ত, 
কেনরে সদাই ধন্ধ লইয়া বিবাদে থাকিস্‌ মত্ত ?” 
যেদিন এ বাণী গুনিল সবে হুইল ধর্ধম সমস্য, 
গগন ভেদিয় উচ্চ রোলে উত্িল *্রামকৃষ জয়” | 
ঘোধষিল তোমার মহিমাক্িত্বে, “রাম” “বিবেকানন্দ” বীর, 
শস্ভিত হ'লে বিশ্ববাসী-_সম্ত্রমে নত করিল শির । 
(১৩) 
খন ধর্থের ছুয় হেগলানি অধর্দের প্রভাব বাড়ে, 
যুগে যুগে ধর্ম করিতে স্বাপন আস তুমি নরাকারে। 
অগতের ছিতে মতি থাকে যেন, ন| ভুলি ধর্শ-মার্গ, 
রেখে হে সদাই ও পদনলিনে- চাহিবনা কতু বর্গ । 
শীনলিনীকুমার চক্রুবর্থা। 


*. ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় । 


২৬ তত্ব-মগ্ররী | [ উনবিংশ বর্ষ, গ্রীথম সংখ্যা । 


পাশপাশি প্পা্পাাশিিপিল পিপিপি এপাশ 





কাঙ্গালের কথা । 


সপ ০০৪ ৪ ৫. & ৪ সপ 


কথায় খলে, “কাঙ্গাল্র কথা বাসি হইলে মিষ্ট লাগিবে”, এ কথা অতি সত্য, 
সকলেই গ্রাণে প্রাণে একদিন না একদিন বুঝির। থাকিবেন, তা বৈষয়িক 
বাপার লইয়াই হউক, আর রূপ, রস, গন্ধ ব শবের ফাদে পড়িগ্নাই হউক । 
ঠেকিয়া শিক্ষা করা অপেক্ষা, কথ! শুনিয়া কিম্বা দেখিয়া শিক্ষা করা সমধিক 
প্রশংসনীয়, কারণ জ্বালা সহিতে হয় না। কিন্তু কাঙ্গালের “ঠেকিয়া শেখা-- 
নয় কথ। শোনা,” অনেক ঠেকিকসা, বিস্ত় দাগ! পাইয়া, জ্বালায় জর্ঙরীভূত 
হইয়! তবে ভগবান শিখাইয়াছেন--কাঙ্গাল লাজাইয্াছেন। সেকি একবার ঠেফা, 
পুনঃ পুনঃ ঠেকিয়া-_তবু পিয়াসা মেটেন।--কি নেশা-_নেশ| কি সহজে যাইতে 
চাহে, অনেক কীদিয়া-কীদাইয়। তবে দয়াময়_-সকল জালা দূর করিয়। কাঙ্গাল 
সাজাইয়াছেন--এমন কাঙ্গালের কথা গশুনিবে কি? এক্সপ মার্কামারা কাঙ্গালের 
কথ! শুনিতে হয়, কেনন। তাহার প্রাণে বড় ভয়, পাছে কেউ তাছার মত দিশে- 
হার! হইয়া, দুনিয়ার দ্রর্দিনের মজায় বেঙ্গায় দাগা খাইয়া বুকে শেল বিদ্ধ 
হইয়া, জলিয়া পুড়িয়া। মরে! এ যে দেখিতেছ, আপাতমধুর নয়ন ঝলসান, 
আহামরি ব্যাপার--মনে বুঝি হইতেছে--উহাতে বড় সুখ, বড় আনন্দ, সব 
ভুলিদ্না উহাতে ডুবি" থাকি, কিন্তু ভাই, উহা বড় ভয়ঙ্কর--প্রন্ষূটিত পুশ্পের 
নিম্নে কাল ফণিনী লুক্কাইত রহিয়াছে, এখনি দংশাইবে__সাবধান, উহাতে 
অনেক বাবু-অনেক হোমরা চোমর! কাবু হইয়! বিষের জ্বালায় হা হুতাশ করিতে- 
ছেন। বাহিরে বেশ' লেফাফা দোরস্ত যেন ্রক্ষ/টিত গোৌলাপটী, 
কিন্তু ভিতরে কালি পড়িয়া গিয়াছে! কেমন “ভাবের ঘরে চুরি” চলিতেছে--- 
ইহাই দুনিয়াদারী। যদি তুমি দুনিয়াদারীর বাহির হইতে চাও, মাটির মানুষ 
হইতে চাও, তোমার একজন আছে--তাহাকে চিনিতে চাও, তাহা! হইলে 
সকলে, তোমাকে পাগল বলিবে, সকলে তোমার পর্বের অবস্থার ন্যায় দিন- 
কৃতক ভাবিবে “বৌকা”। এমন পবোকা” হওয়। ধন্য! প্রীঞ্্রভক্মাল গ্রন্থে 
উল্লেখ আছে, করমেতি বাই পরম! ভক্র-কষ্খপ্রেমে পাগলিনী, বীর গিরিশ 
বানু তাহাব উক্ত গ্রন্থে করমেতির এ্টটা উক্তি দিয়াছেন, তাহা অতি শুন্দর £- 
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শা শী পপ 
স্পা এ শপে পপি শীশিশিলি পপি পিও আনা পিল শিট স্পা সপ পা 


“নয়তো মিছে আমার কে আছে, 
শুন্য মনে বেড়াই যখন, সে বেড়ায় পাঁচে স।চছ | 
কোথায় যেন তারে দেখেছি -২ 
সেপ্িন থেকে মনের ভিতর লুকিয়ে বেখেছি ॥ 
সেবলেছে, তাইতে এসেছি, 
মন রেখে তার সদাই চলি, অভিমান কর্মে পাছে। 
লুকিয়ে থেকে আমায় দেখে, দেখলে সরে যায়ঃ 
ভুলে যাই কত কথ| বলে সে আমায় ; 
বল্বো কি আর, ফুরায় না কথাষ। 
বুঝতে নারি সে ফেরে কি, 
আমি ফিরি--তার পাছে ॥ 
এমন পীগল হইলে বুঝতে পাঁরবে নী-সে তৌমার গাছু করিরিতেছে, ক 
ভূমি তাহার পিছে ফিরিতেছ ! 
শ্রীঞীঠাকুর__শ্রীমুখে বলিয়াছেন, কলিষুগে “সত্যই” একমাত্র তপন্তা, অগ্নগত 
প্রাণ জীব--অন্য সাধন ভজন দুন্ধহ, সত্যে আঁট থাকিলেই হইল । সত্য কি 
না “দত, একমান্ত্র এ জগতে 'ঈশ্বরই সৎ, আর সব অসৎ” তাহাকে ধরিয়া 
থাঁকিলেই, ত্তাহার শ্রীচরণে আত্ম সমর্পণ করিতে পারিলেই--ঘে। সে। করিয়। 
একবার বুড়ী ছু'ইতে পারিলেই নিশ্চিন্ত; আর চোর হইয়া ভব কারাগায়ের 
করেদী হইতে ন!। 
ক্ষপমিহ সঙ্জন সঙ্গতি রেকা 
ভবতি জ্ব্ৰার্ণব তরণে নৌকা ॥ 
"সব শেয়ানের এক রা” এ দেখ, পক্করাচার্ধ্য মহারাজ বলিয়াছেন--এক 
ক্ষণমাত্র সজ্জন সঙ্গতি-_-“সৎসঙ্গ ভবসমুদ্দ পার হুইবার নৌকা শ্বরূপ। ভাই 
শসংসঙ্গই” একমাত্র উপায়, সৎসঙ্গ লা হইলে সকল দিক আপনিই বজান্ন 
হইবে। ঠাকুর বলিয়াছেন, "এলে গেলেই হয়”। তাই বলিতেছি দিন থাকিতে 
একটু সৎসঙ্গের নেশ! করিলে হয় না? এ ভারি মৌতাঁতী নেশ।-বড় জমায়েত 
খোঁয়ারি আদৌ নাই, এ নেশায় তোমার সকল নেশ। কাটিবে। একটু করিম 
থাইয়া দেখিলে হয় না? জর প্রভু রামকৃষ্ণ। কাঙ্গাল।" 


চে 


৮ তত্ব -মপ্ীরী | (উনবিংশ বর্ধ, প্রথম সংখ্যা) 


যেগোস্যানে জী শ্রীরামরুঞ্__পার্বণাবলী | 


১৩২২ সাল, ৮১ বামকুষ্ণাব্দ । 


১। ১লা বৈশাখ, বৎসরের প্রণম দিনে বিশেষ পুজা ও প্রর্থনা, গ্রভৃর 
খেচরাঙ্ন ও নানাবিধ ফলমূল ও মিষ্টান্ন ভোগ হয়। . 

২] ১৪ই জ্যৈষ্ঠ, '২৮শে মে, শুক্রবার ফুলদোল। এই দিন শ্রীশ্রীঠাকুর 
তাহার শ্রীচরণাশ্রিত সেবক মহাত্মা রামচন্্রকে বিশেষ কৃপা করিয়া! ভক্তগণ 
সমভিব্যাহারে তাহার ২৬ নং নধুরায় লেনস্থিত আবাসে প্রথম শ্রীচরণধূলি প্রদান 
করেন ও তাহার আঙ্গিনায় প্রেমের উজান বহিয়! যায়) ইহা বিশেষ ম্মরণীয় 
দিন। সেই জন্ত সেবকমগ্ডলী প্রতিবৎসর এই দিন উপবাসী থাকিয়।, রাক্্র 
৮ ঘটিকার সময় প্রী্রীঠাকুরকে পুষ্পমাল্য প্রভৃতি দ্বারা সাজাইন্বা বিশেষ পুজা 
করেন ও ভোগরাগ দেন, তৎপরে শ্রীচরণামৃত ধারণ ও মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেন । 

৩। ২৯শে আঘাঢ়, ১৪ই জুলাই, বুধবার রথধাত্র।। এই দিবস অপরাচ্ছে 
শ্হীঠাকুরের ভক্ত ও শিষ্য ৮মনোমোহন মিত্র মহাশয়ের পুত্র জ্রীঘান গৌরী- 
মোহন মিত্র, তাহার আবাসবাটী হইতে ঠাকুরের স্রীমুত্তি রথে করিয়া যোগোন্তানে 
সংকীর্তন করিতে করিতে অইরা আইসেন ; এখানে ঠাকুরের রথ ৭ দিন থাকে ॥ 
€ই শাবগ, ২১শে ভ্বুলাই, বুধবার পুনধাত্রার দিবস বৈকালে মহানন্দে ভক্তগণ 
রথে শ্রীমুত্তিসহ প্রত্যাবর্ডন করেন। 

৪। ১৫ই ভাঙ্্রে, ১ল৷ সেপ্টেম্বর, বুধবার জম্মীষ্টমীর দিন, জগতের 
জন্ত ্রত্রীঠাকুরের নিত্য-আবির্ভাবের দিন সমাধির দিন! মহাত্মা রামচন্ত্র ইহাকে 
শ্রীপ্ীরাযকৃষ্ণমহোতৎসব ঝ! নিতা-আকির্ভাব উৎসব বলিতেন। ৭ই ভাত 
২৪শে আগষ্ট, মঙ্গলবার রাত্র ৩২৩৪ সেকেও সময়ে প্রতিপদ সঞ্চণরে প্রভুর 
আরতি করিয়! পর্বারস্ত কর! হয়। মঙ্গলবার দিবারাত্র সেবকমণ্ডলী উপবাসী; 
থাকিঘ্া' আরতি ও ভোগের পর শ্রীচরণামূত ও মহাগ্রসাদ ধারণ করিবেন । 
প্রতিপদ হইতে সপ্তমী পর্যন্ত নিত হাড়ি হাড়ি দাল ও ভাত ভোগ হয় এবং 
জন্মাষ্টমীর দিন, প্রভুর সমাধির দিনে, তাহার ইচ্ছান্ুরূপ কার্ধ্য হই থাকে । 
সঙাধির বৎসর হইতে উনবিংশ বর্ষকাপ অতীত হইল, প্রতিবংসর যোগোছ্বানে 
নানা দেশ হইতে সম্প্রদায় সকল রামক্ণ গুণগান করিতে আঁসিয়। থাকেন 


বৈশাখ, ১৬২২ লাল।] শ্রী হ্বীরামরুষ্জ-_পীর্বধণাবলী | ২৯ 





এবং তাহাদের ভক্তিতে যোগোস্ভানের এক অপুর্ব শোভা সম্পুদিত হইয়া 
থাকে। তাহাদের বিরহহচক হৃদয়ভেদী রামকৃঞ্চ-গুণ-গানে অতি পাষণ্ডেরও 
হৃদয় ভক্তিরসে আর্্র হইস্সা যার। এই আট দিন প্রভুর মর্গল আরতি ও 
ভোগ আরতি হয়। তিথির দিন ও মহোতৎসবের দ্বিন ঠাকুরের নবৰন্ত্র। 
মহোৎসবের দিন মহাত্ম। রামচন্দ্রের নব্বস্ত্র | 

৫। ২৮খে আশ্বিন, ১৫ই অক্টোবর শুক্রবার, শ্রীন্রীহুর্গাপূজা, তিন দ্রিন 
থেচরাম্ন ভোগ, মহাষ্টমীর দিন ভোগারতি, বিজয়ার দিন পুজার পর জলপানির 
সহিত দধিকড়ম! | পঞ্চবাঞ্জন সহিত অন্নভোগ ও ক্ষীর খাজা । তিন দিন রক্তচন্দন 
ও বিবপত্রে পূজা! । মহাষ্টমী ও *বিজয়ার দিন ভক্ত সমাগম। €ই কার্তিক, 
শুক্রবার, কোজাগরী লক্মীপুজার দিন রাত্রে চিড়া নারিকেল ভোগ। | 

৬। ২০শে কার্তিক, ৬ই নবেম্বর--শনিবার শ্রীস্্রকালীপুজা, রাত্র ৮টার 
সময় ঠাকুর যেরূপে শ্ামপুকুর বাটীডে পুঁজ করাইয়াছিলেন ও পৃর্জা হইয়া ছিলেন, 
সেইবপ রক্তচন্দন-বিধপত্বে পুজা! ও সন্কীর্তন। সকলে সচন্দন বিষপত্ধে অগ্রলী 
প্রদ্ধান। তৎপরে লুচি তরকারী ও স্ুজীর পায়দ ভোগ। দিবসে খেচরাক্গ 
ভোগ। 

প। ২৬শে কার্তিক, ১২ই নবেম্বর, শুক্রবার-_শুক্লাষঠীর দিন মহাত্মা রাম- 
চক্রের জন্মতিথি পুজা, নব বন্ত্র। ঠাকুরের থেচরায় ও পায়সান্ন ভোগ, পুজার 
সময় মাখন মিছব্ি প্রতৃতি। পরে ২৯শে কার্তিক, ১৫ই নবেম্বর, সোমবার 
প্ীজগদ্ধাত্রী পুজার দিন প্রত্রীরামকষ্ণোৎসব, কাঙ্গালী-ভোজন 
ইত্যাদি। 

৮। ৯ই পৌষ, ২৪শে ডিসেম্বর, শনিবার বড়দিন-__যীশুগ্রাট্টের জন্মদিন । 
বিশেষ পুজা, ভোগরাগ প্রার্থনা ।" 

৯। ১৬ই পৌষ, ১ল। জানুয়ারী, শনিবার শ্রস্কল্পতরু উৎসব । বিশেষ 
পুজ! ও প্রার্থনা, সন্্ীর্তন, খেচরাম্স ভোগ, ভক্ত সমাগম ও প্রসাদ বিতরণ । ঠাকুর 
এই বিশেষ দিনে কল্পতরুভাবে জগতের সকলকে “চৈতন্ত হউক” বলিয়া" অশীর্ব্বাদ 
করিয়াছিলেন । মহা্ম! রামচন্দ্র সেই সুযোগে যাহাকে সম্মুথে পাইপ্লাছিলেন, 
ঠাকুরের সন্ুথে টানিয়। লইয়া গিয়াছিলেন; ঠাকুর সকলের বক্ষে থাপ 
কৃৰিয। চৈতন্রদাল করিক়্াছিলেন। বিশেষ দিন। 


৩০ তত্ব-মঞ্জুরী |. [উনবিংশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা। 
ইটনা রিয়ার রর ররর নিরহাাারি 

১০ ২২শে পৌফ, ১৪ই জানুয়ারী, শুক্রবার--পৌধ-সংক্রাত্ির দিন নানা 
রকম পিঠা, বড়া প্রভৃতি ভোগ হয় 

১১। ২৫শে মাঘ, ৮ই ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার _শ্রপঞ্চমী বা সরম্থতী পুজ।। 
মহাত্মা রামচন্দ্রের সমাধির দিন। খেচরাম্স ভোগ, ঠাকুরের সম্মুখে ও পার্ে 
পুষ্তক, লেখনী, বাস্থযন্ত্র প্রভৃতি জ্রীপঞ্চমীপুজার সমস্ত আয়োজন, যথা শর, 
বলয়, যবেয়্ শীষ, আত্রমুকুল: আবীর, অভ্র প্রভৃতি । এই দিবস মহাত্মা রামচন্দ্রের 
সমাধি যোগোদ্যানে দেওয়া হইয়াছিল । বিশেষ দিন। 

১২1 ২২শে ফান্তন, ৫ই আার্ট রবিবার-শ্রীপ্লীঠাকুরের ৮২ বাৎসরিক 
জন্মতিথি ৷ এদিন প্রাতে ৮৩৮২১ সেকেও্ড শুক্লা! দ্বিতীয়। পড়িবে--সেবকগণ 
সমস্ত দিবস উপবা্গী থাকিয়া সন্ধ্যার পর ঠাকুরের জন্মতিথি পুজা করিবেন, 
ঠাকুরের নববন্ত্র, বাঙ্ছমুহর্তে মঙ্গল আরতি । ৮২ রামকষ্কাৰ আরও | তৎপর: 
দিসব ২৩শে ফাল্ভুন সোমবার ঠাকুরের রাজভোগ । 

১৩। ৬ই চৈত্র, ১৯শে মার্চ, রবিবার--দোলোৎসব। পূর্বদিন শনিবার 
ট্াচরের দিন উপবাদ, ঠাকুরের নববন্ত, আতর, গোলাপ, পুষ্প প্রভৃতি সুগন্ধি দবা 
দেওয়া হয়; রাত ৮টার সময্ন বিশেষ পুজা! ও আরতি, সঙ্নবৎ, ফল, মালপো! ও. 
িষ্াক্না্দি তোগ হয়। পুঁজার সময় প্রীঅঙ্গে আবীর দেওয়া হয়। অতঃপর. 
সেবকমণ্ডলী ঠাকুরের চরণামূত ও প্রসাদ ধারণ করেন। ব্রাঙ্গমূহর্থে মঙ্গল আরতি, 
দেবদোৌল, আরতির পর শ্রীচরণে আবির দেওয়া হয়। পরে প্রাতে বিশেষ পুজা, 
খেচরাম্ন ভোগ, অপরাহে, দোলোৎসব, সন্থীর্ভন, সেবকমণ্ডলীর ঠাকুরকে লইয়া 
হোলী খেলা, আবীর কুদ্ুম, গোলাপজল দেওয়া হয়। ফুটকলাই, মুড়কী, মঠ ও 
মালপো ভোগ 1 চেত্্রসংক্রান্তির দিন রাজে গুড়-ছাড় ভোগ। 

মঙ্গল আরতি __কার্ভিক ও মাধ মাসত্বয়, পৌষের সংক্রান্তি হইতে আরম্ত।” 
রাজভোগের পুর্বে তিথিপুজার় রাত্রে, দোলোৎসবে দেবন্দৌোলের সময় মহোৎসবের 
৮ দিন প্রতিপদ হইতে জন্মাষ্টমী । মঙ্গল আরতির পর ঠাকুরকে মাখন, মিছরী' 
ছানা, চিনি কিন্বা মোহনভোগ, ভোগ দেওয়। হয়। 

নববস্থ--ঠাকুরের ; মঙোৎসবে ২ খানি, রাজভোগে ১ খানি ও দোলে ১: 
থানি। মহাত্মা রামচক্্রের ঠাকুরের উৎসবে ১ থানি ও স্বীয় জন্মতিথিতে ১ থানি। 

ইতি _বারোমাদে তের পার্বণ গমাপ্ত। যোগবিলাস্‌॥ 





বৈশাখ, ১৩২২ লাল।] নব বর্ষের সম্ভাষণ । ৩১ 


নব বর্ষের সম্ভাষণ ।, 

এ পরিবর্তনশীল নৃতনত্বপূর্ণ সংসারে যেমন সকল বিষয়ের পরিবর্তন হইতেছে 
এবং সকল বন্ত যেমন নব কলেবর ধারণ করিতেছে, দিন-মাস-বৎসরাদি 9 তেমনি 
নর নব রূপ ধারণ করিয়। মানবে নিকট সমুপস্থিত হইতেছে । এই নৃতনত 
কিন্ত মনে। মনে বললি ফেন_-না ইংরাজের নূতন দিন হেমন জানুয়ারী মাসের 
১লার় পড়িপ্না তাহাকে সমস্ত বৎসরের ভাবি-চিত্রে “আশান্বিত এবং মুগ্ধ বরে, 
হিন্দুর তেমনি বৈশাখ মালের ১লাটী বড়ই আনন্দের দিন। সেদিন সে পূর্ণ একটা 
বৎসরের সমস্ত ছৰিখানি বেন লম্মুথে দেখিতে পায়-_তার প্রাণে নব বলের সঞ্চার 
হয়। সে অতীতের ক্রটী এবং ভবিষ্যতের সংশোধন কল্পনান্ন গ্রাণকে উদ্ধদ্ধ করে। 
মহামহিমামগ় ভগবানের অশেষ করুণা এবং অপার্থিব প্রেমকে জীবনের একমাত্র 
সম্বল জানিয়া সে সেই ছুইটীর প্রার্থনা করে। আহা! তখন সে জানেনা যে 
অসাধুসঙ্গ, অসংচিস্তাঃ পরনিন্দা, পরচ্চান্ন আবার তার নূতন মন্থানি পুরাতন 
হুইয়। যাইবে) আবার কামিনী কাঞ্চনের বোঝা! লইয়া তাহাকে সংসারের কণ্ট কময় 
পথে চলিতে হইবে। মানব করিবে কি? সে যেম্বভাবতঃই বিশ্বরণশীল! সে 
এক্ষণে যাহা! করিবে বলিয়! প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়, পরক্ষণে তাহা! মনে থাকেনা-_সে কাঁল 
যাহা করিবে স্থির করিয়াছে, কাল কাল বলিয়া কত কাল গত হইয়া যায়--দে এই 
মাসে যে সদাহুষ্ঠান আচরণ করিবে ভাবিয়াছে, হায়রে ! ফত মাস গত হল, বিস্ত 
অনুষ্ঠান আর তার ভাগ্যে ঘট্েন! ! এমন বিশ্মরণসীল মানবের উপায় কি? উপাক্স 
এই যে কেহ যদি ম্মরণ করাইয়। দিবার বন্ধু থাকে, তবেই এ ভোল' মনের কথঞ্চি 
সাহায্য হয়। 

এখন বুঝিলাম। এই ভোন্ু! ঘনফে প্রতি মাসে একবার করিয়! জাগাইয়! 
দিবার জন্ত বুঝি পরমপুজ্যপাদ প্রেমিক সেবক রামচন্দ্র তাহার প্রিয়তমা কন্ত 
তক্মগ্জরাকে আমাদের বন্ধুরূপে নিধুস্ত করিয়াছেন। তত্বমঞ্জরী অনুঢ়া ছিলেন, 
কিন্তু এখন বিবাহ করিস্বাছেন। ভুগধানে অটল বিশ্বাসই তাহার স্বামী, জ্ঞান 
তক্তি তাহার পুত্রকন্তা । তত্বমঞ্জরী বহু বৎসর যাবৎ পিতাকে হার়াইপ্লাও হারাণ 
নাই। পিতার মৃদ্ময় মৃর্তি ভুলিয়া! গিয়া এখন চিন্ময় মৃত্তি দর্শন করেন এবং 
পিত্াদেশ শিরোধার্য করিস প্রত্রীরামরুঞ্ প্রচার-কাধ্যে চিরনিযুক্তা রহিয়াছেন। 
জীঞীরামকষ্চ তত্বম্ঞরীর পিতা । পিতামহের নিকট পৌন্রীর এয একেবারেই 





তই তত্ব-মধীরী । [উনবিংশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা। 








বিটি সী শালী পাশিশিসিদ পাপা শাপপপ পাশ তাপ েস্পীকিস্সি 


থাকেন--সে পিতামছ্ের কাদ্ধে পিঠে উঠিয়া, আব্দার করে। তাই তত্বমঞ্জরী 
আজ এই নব বর্ষের দিন পিতৃগ্রদত্ত প্রচার কাধ্যে নিবিষ্ট থাকিয়াও ঠাকুরের 
'কান্ধে উঠিয়া এই অধম পতিত মানবকুলের জন্য ভগবানকে আকুল কাঁরতেছেন। 
তত্বমঞ্জপী আজ উনবিংশ বর্ষ বয়ঙ্কা | কিস্তু সে ছেলেমি_-সে আবদার তার যায় 
নাই--যাখারও নয়। 

কি বলিয়া তত্বমঞ্জরীকে আজ অভিবাদন ক'রব। প্রেমময়ী ভগিনী বলিয়! 
সস্ভাষণ কার। ভগিনী! এই আঠারো বৎসর ধরিয়। অনন্ত মনে যে ব্রতগ্রহণ 
কাঁরয়াছ, তাহান্তে মানবের কল্যাণ সাধিত হুইয়াছে ও হুইবে। ভাগনী, 
সাধুগণ আপন গুণে এ ভবসাগর পার হুহর। যাইবেন) কিন্তু পতিত কাঙ্গাল- 
গপেগ অগ্ত কি উপাক্ম রিধান করিয়াছ? মাসে মাসে নব নব রঙ্গে নব নব 
অঙ্গে উপস্থিত হইয়। শ্রীশ্রীরামক্ঞ্জের নব নব লালা--প্রসঙ্গে-_ মত্ত থাকিয়। 
সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমিতে থাক। কথনে। অপথে চলিয়! গেলে পথে টানিয়৷ লইয়া! এস। 
কথনে। সন্দেহ রাক্ষসার হস্তে পাঁড়লে তোমার আমত বীর্যোর সহায়ে-- 
আমার্দিগকে উদ্ধুর ক্স । ভাগনা যাহাক্। তোমার চেয়ে বয়সে বড়, তারা 
1কৃস্ত প্রেম ধনে বড় নয়। দেবী! পিতা পিতামন্থের গুরু ইষ্টের--চিরসঙ্গ 
লাভ করিয়! তুমি দেবত্ব প্রাপ্ত হইগ্াছ। দেবী! প্রসভুর নামে পৃথিবীময় কত 
অনুষ্ঠান রাহয়াছে। তুমি সে সকলের উপর শুভৃষ্টি রাখিয়া সে সকলের জন্ত 
শুভ [ণীর্ব্বাদ প্রার্থনা কর । মানবপ্রাণে যাহাতে দ্বেষানল বা ক্রোধানল জলিতে 
ন। পারে, সেঞ্জন্ত তুমি তোমার বাক্য স্থৃধ। বর্ষণ কর। প্রভুর সর্বধন্ম সমন্বয়ের 
ধ্বজ। লইয়া মানবকে মানবের সঙ্গে মিলাহয়! দাও প্রাণের অশান্তি অস্বাস্থি 
দুর কর। দেবী! যদি সেই হিন্দ্ষবন-ব্রান্ণ চণ্ডাল--সাকার নিরাকার 
বাদীর সব্জস্ব ধন রামকুষ্জের চরণপ্রান্তে বসিয়া কেহ ভেদমন্ত্রে দীক্ষিত হয়-_- 
কেহ বিবাধ বিসম্বার্দে প্রবৃত্ত হয় [ক্ধ। মনোমালিন্যে জর্জরিত হয়, তৰে তাহা- 
দিগকে প্রভুর ধ্বগা। দেখাহয়া, প্রভূপ কথ। শুনাইয়া, প্রভুর মঙ্গলময় নাম কারয়া 
মিলনের পথে লহয়| আইস। ভাগনা, মানবকে বলিয়া দাও যে রামকষ্ণের 
মন্দির মিলন-মন্দির। সেখানে অমেলের ভাব খুঁকিতে দেওয়া কোনে। মতেই 
উচিত নর | তবে সে মনিরের খমপমান হয়। 

দেবী! আর কি বলিব? স্ত্যপথে, নিত্যপথে, ধর্শপথে যাহাতে আমরা 
বিচরণ করিতে পারি--যাহাতে ভগবান্‌ ্রশ্রীরামকৃঞ্চের প্রেমময় স্ধামাথা নামে 
আপান মাতিয়া ভাই বন্ধুকে মাতাতে পারি-বাঞ্ছাতে পতিব্রতা, সরলতা, 
সত্যবাদিততা হৃদয়কে অধিকার করিতে পারে-যাহাতে শ্র্রীগুরুদেবের 
ভ্ীচরণ স্মরণ ক্রিয়া প্রাথকে সার্থক করিতে পারি, যাহাতে “অয গুরু জগ 
রামকৃষ্ণ” বলে প্রাণ সদাই নাচিতে পারে_-প্রভুর নিকট আমাদের জন্য এইটুকু 
প্রার্থনা কর। নববর্ষে নববঙ্গে বলীয়ান হইয়া যেন গুরুইষ্ট এবং তোমারও 
সেবা করিতে পান্রি। ইতি শর্কস্তঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ। শ্ীকষচন্ত্র সেনগুগ। 








জী্ীবামফৃষঃ 


হীচরণ ভব্রস! | 





উনবিংশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা 
জ্যৈষ্ঠ, সন ১৩২২ সাল। 


শাল £ 


"সম্মত | | টি রয৮০ 


হে কাঙ্গালের ঠাকুর পতিতপাবন প্রাণেশ্বর ! আর্জ বড় আশা, বড় সাধ 
লইয়া তোমার দীন সন্তান তোমার দুয়ারে করযোড়ে তোমার মুখ চাহিয়া! কাতর 
ভাবে দণ্ডায়মান ! তুমি ন! প্রভু কল্পতক? তোমার প্রাণাধিফ প্রিয়তম সন্তান 
মহাত্ম। রামচন্দ্রের কৃপা তোমায় কল্পতরু বলিয়া জানিয়াছি, বুঝিয়াছি প্রভু, 
তুমি ভক্তের জন্ত সদাই আকুল, ভক্তের জন্য তুমি সব করিতে পার, ভক্তের জন্য 
তোমার সনাতন নিয়ম খণ্ডন করিতেও কুষ্ঠিত নও, নচেৎ প্রভূ, আমার ন্তায় 
অকৃতি অধম সম্তান কোন গুণে স্্েমার অভয় ক্রোড়ে স্থান পাইয়াছে? নাথ! 
এ জীবনে ত তোমায় কখন প্রাণ ভরিয়া চাহি নাই, মোহ মদির! পানে উন্মত্ত 
হইয়া অন্ুুদিন অপার বাসনা চরিতার্থের অন্তই তোমার গ্বারস্থ হই, তুমিই ত 
প্রভু নিজগ্তণে সন্তানের সকল কালিম! নিজ অঙ্গে আদরে লেপন করিয়া! 
তাহাকে ধুইয়! খুছিয্/! নিজ অঙ্কে টানিয়া লও, তোমার অভয় করপন্ন তাহার 
আালাপূর্ণ হৃদয়ে স্থাপন করিয়া সকল জালার নিবৃত্ত কর। প্রভু! 
প্রাণ ভরিয়া কালকৃট পান করিয়া তোমার নিকট হইতে ছুটিয়! পলাইতে চাই, 


৩৪. তন্গমগ্ররী । [উনবিংশ বর্ষ, ছিতীয় সংখ্যা । 








তুমিইত ঠাকুর, উর্ধশ্বাসে ছুটিয়া, গলা! ফাটাইয়া ভাকিতে ডাকিতে আগে যাইয়া 
পথ আফুলিয়। ধর। এত গ্রত্তু প্রতিক্ষণেই প্রাণে প্রাণে প্রত্যক্ষ অনুভব 
করিতেছি, তুমিই ত নাথ তোমার অধম সন্তানের হৃদয়াসনে জোর করিয়া 
চিরদিনের জন্ঠ বসিয়াছ। আমি তোমায় প্রাণপণে ভুলিতে চেষ্টা করিতোছ, 
তুমিইভ প্রভু ঘুরিয়। ফিরিদ্ন। আবার আমার সম্মুখে অভয়ামুর্িতে দণ্ডায়মান 
আছ। কি মোহন হাসিই হাসিতেছ নাথ! এস প্রভু, এস তোমায় পলক শৃন্ধ 
নেত্রে নয়ন ভরিয়া দেখি! তুমি না প্রেমময়। তোমার বড় আদরের বড় 
আবারে প্রাণারাধ্য রামচন্দ্রকে ছলনা করিয়া ধ্যান করিতে বলিয়াছিলে? তিনি 
ত গ্রাণপণ চেষ্ট করিয়াও তোমার বাক্য পালন করিতে পারেন নাই, পঞ্চবটীতে 
বৃথা প্রয়াস পাইয়! পুনরায় তোমার শ্রীচরণ-সরোজ-প্রাস্তে উপস্থিত হইয়! 
বলিম্নাছিলেন, “প্রভু, আপনাকে দেখিতেই আমার সাধ, আমার জন্য কোন 
ধ্যান ধারণার আবশ্তক নাই, আপনর শ্রীচরণযুগলই আমার একমাত্র সম্পদ, 
অন্য কোনও ধশ্বর্যে গ্রয়োজন নাই, কোনও সাধ নাই, আপনার রূপসাগরে 
ডুবাইয়৷ ব্রাখুন, জীবনে মরণে আপনার শ্রীচরণ সেবার অধিকারী করুন।” স্তাই 
না তিনি বলিতেন, যখন সাক্ষাৎ ভগবানকে সন্ুথে পাইয়াছি, তীহাকে দর্শন 
ম্পর্শন করিয়াছি, আবার অন্য সাধন তজন কেন? পুণোর ত আর আবশ্তক নাই 
এমন কি যে মেথর তাহাকে দর্শন করিয়াছে, তাহার পদধূলায় জীবের লক্ষ লক্ষ 
জন্ম উদ্ধার হইয়া যাইবে । পরশমণি স্পর্শে ত লৌহময় দেহ কাঞ্চন হইয়াছে, আর 
কোন বস্তরই প্রয়োজন নাই। বীর বিশ্বাপী ভক্তরাজ গিরিশচন্দ্র তাহার 
রামদাদার কথা শুনিয়া বলয়াছেন, “ঘাহাকে পলকশুন্য দৃষ্টিতে দেখিয়াও সাধ 
মিটে ন1, তাহাকে ছাড়িয়। চক্ষু বুজিয়া আবার কাহার ধ্যান করিব? তাই ন! 
রাধাবাণীর উক্তি, এস এস ৰধু এস, আধ আঁচরে বস, নয়ন ভরিয়া তোমায় হেরি” 
"জনম অবধি হাম রূপ নেহারণু, নয়ন না তিরপিত ভেল, লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়৷ 
নাথ্হ্‌, তবু হিয়! জুড়ান ন গেল” কৈ আশাত মিটেনা, প্রাণে প্রাণে থাধ। 
যাকিয়াও ত আশা মিটেনা, ইহাতে ত অবসাদ নাই; অনন্ত, অনস্ত আশ! 
টত্তরোত্তর বন্ধিত ইসস! প্রেমময়ের অনস্ত প্রেমসাগরে নিমজ্জিত করে। এস 
'প্রমময়, এস আমার অনন্ত সুন্দর! এস হদয়াসনে বম, নয়ন ভরিয়া তোমার 
হেরি, তোমার রূপ-নৃধ। পান করিয়া, বূপসাগরে ঝাপ দিয়! অনস্তে মিশিয়। বাই. 


জোষ্ঠ, ১৩২২ লাজ।)  বেদাস্তে পাপবদ। / 





শশা পরী কতা িিিপিটিািটি 


“বধু কিআর বলিব আমি, জনমে জনমে জীবনে মরণে প্রাণনাথ হৈও তুমি ।” 
এস প্রাণেস্বর, চিরমঙ্গলময় এস, এস অনাথশরণ, প্রিয়দরশন, এস নিজগুণে 
হৃদাসনে চির-অধিষিত হও, ইহাই তোম'র কাঙ্গাল সন্তানের প্রার্থনা ** 
“(মোরে ) কাঙ্গাল বলিকা করিও না হেলা, 
আমি পথের ভিখারী নহিগে! । 
শুধু তোমারি ছুয়ারে অন্ধের মত, অঞ্চল পাতি রৃহি গে! ॥ 
ধু তোমাধর্টকরি আশ, মোরে ( তুমি ) পরায়েছু দীনবাস, 
| শুধু তোমারি লাগিয়া! করিয়া আশ, 
মন্মের কথা কহিগো ॥ 
মম সঞ্চিত পাঁপ-পুণ্য, আমি সক্লি করেছি শূন্য, 
তুমি পুর্ণ করিয়া ভরি দিবে তাই রিক্ত হৃদয় বহি গে!” 
কাঙ্জাহ ট 
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পা কলিজা 


হেদাস্তে পাপবাদ। 


( পুর্ব প্রকাশিত ১৩২১ সালের ২০০ পৃষ্ঠার পর) 
পূর্ব প্রবন্ধে আমরা “পাপবাদ” সম্বন্ধে বেদাস্তী বা জ্রানীর, অভিমত ও শিক্ষা 
শান্ত্রীর ও লৌকিক যুক্তিতে আলোচনা করিয়াছি । এক্ষণে দেখা বাঁউক, 
পৌরাণিক বা ভক্তের দৃষ্টিতে উহ! কিরূপাকার ধারণ করে? পরিশেষে এটার 
মতের যথাসাধ্য বিচার করিয়া, পাপের “অনন্তিত প্রদর্শন করতঃ প্রবন্ধেকর 
উপসংহার করিব। ভক্তি শল্তান্ুশীলন করিয়া যতদূর, বুঝিতে পারা যায়». 
তাহাতে মানুষকে “পাপী” বলিবার ভক্তের কোন কারগই নাই ; ৰরং মনুষ্য, 
বে অপাপবিদ্ধ, ভক্তিম্ণান্্ তাহাই” প্রমাণিত করে। প্রথমতঃ শান্র-সহায়ে 
উহ্থার পর্ধ্যালোচনাক় প্রবৃত্ত হইব ১ পরে লোক ন্যায়েরও অন্ভুদরণ কর! যাইবে। 
ইতঃপূর্ববেই আমরা পাঠককে বঙ্রিষ্ণ' র্াধিয়াছি--কি জ্ঞানী, কি. ভক্ত, কি 
যোগী, সকলেই ভারত আঁত্মবাদী। স্থতরাং ভক্ত যদি খআত্মবাদী হন, তবে 
বেদের অচুশাসনে আত্মার নিষ্পাপত্ব' ও নিত্যপুদ্ধত স্বীকার করিয়া, মনুস্তকে 
শবন্থৃতেয় সন্তান” বলিহা"লগ্োধন ভাহাকে করিতেই: ছইকে। আর যদি ভিনি 


৩৬ তথু-গ্জয়ী | (উনবিংশ বর্ধ, ছিতীর় সংখ্যা । 


' আত্মবাদ অন্নীকার করেন, তাহা হষ্টপল তাহার ভগবদূ ভক্তির কোন মূল্য 
নাই) তাহার র্ানতষ্ঠানের কোন ভিত্তি নাই; তাহার শান্ত্েদ্ও কোথাও 
দড়াইবার স্থল নাউ, হিন্দুর চক্ষে তিনি নাস্তিক বলিয়া গণ্য । জগৎ পুজ্য 
ঘচার্যযপাদ বিবেকানন্দ বলিম়ারছন --”175 70 999৪ 7006 06109 22 
10177861118 ৪7 4১00136.৮ অধিক কি তিনি হিন্দুই নহেন। পৌরাণিক 
এই স্থলে আপত্তি করিতে পারেন--“আমি আত্মবাদী হইলেও, শ্রীভগবানই 
যে মানবের আত্মা! অথবা জীবাজ। ও পরমাত্বায় যে ফোনরূপ পার্থকা নাই, 
একথ। বেদবেদান্তে উক্ত হৃইয়! থাকিলেও পুরাণ শাস্ত্রের নিদেশ ব্যতীত, তোমার 
'অদ্বৈতবাদ সম্মত “পাপবাদ” ব্যাখার আমি অনুমোদন করিতে পারি না।৮ 
তহত্তরে আমরা বলি,--পুরাণ শাস্ত্র ভূম়েচভূয়ঃ এরূপ নিদেশ করিয়াছেন । 
বিশেষতঃ ভক্তিতত্বের চরযমীমা'ংসক, ভক্তের পরম্ধন, পুরাণ নিবছের মুকুটমণ্ি 
শ্রীমদ্ভাগবত কি বলিতেছেন, একবার শ্রবণ করুন ;-- 

“মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ বহুমানয়ন্‌। 

ছীশ্বরো জীবকশ্রয়া প্রবিষ্ট! ভগবানিতি ॥৮ ৩1৯২৯। 

"এই সকল ভূতকে বহুমান সহকারে মনের লহিত প্রণাম করিবে; তগকান 
ঈশ্বরই অংশের দ্বারা জীবরূপে অবস্থিত রহিয়াছেন ৮ ভাগবতকার' কি এই 
শ্লোকটাতে জীবের ব্রহ্গত্ব নির্দেশ করিতেছেন না? অতএব জীবকে 'পাণী” 
বলিবার ভক্তের স্ান কোথায় আরও ভগবান যে সর্বব্যাী, সর্বভূতস্থ, 
জীবসমূহের হাদয়স্থিত অন্তর্স্যামী, মানবাত্মার অস্তরাত্মা, এ. কথ। তাহার অস্বীকার, 
করিবার উপায় নাই । “স্বং বিষুময়ং জগৎ” “র্বভূতময়ো হরিঃ” ইত্যাদি 
মহাবাক্য কোন ভক্তের মানস-তন্ত্রীতে আঘাত না করে.? কোন্‌ মানবপ্রাঞ 
পবিত্রতার স্ুধাহদে ডুবিয় ন! যায়? কোন্‌ প্রেমিকের প্রেম'মন্দাকিনী 
'সহত্রধারায় উছুলিয়া ন। পড়ে? যদি তাহাই হয়, তবে নিত্যপ্তদ্ধ শ্রীভগবান 
ধখন মানবের হৃদয়াকাশে বিরাজমান রহিয়ার্ছেন, তখন মানুষ পাপী কিঙ্ে? 
ঈশ্বর-সন্নিধানেও কি কাহার কোন পাপ থাকিতে পারে? প্ররূপ বলা কি 
মূঢ়তার,পরিচায়ক নহে? শুধু মুঢ়তা কেন, যদি “পাপ” বলিয়া কিছু থাকে, 
তবে উহাই পাপ! উহাতে কি খগবম্মহিমা খর্বধ কর! হয় ন।? তীছার ভুবন: 
পাঁবনস্থের অপলাপ হয় না? সহুজ-রশ্মি সহহ্ু। কিরণ ধারাক্ঃক্গহত্তাসিত করিষু$ 
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গগনপথে সমুদিত রহিয়াছেন, অথচ পৃথিবী ঘোরান্ধকারময়ী ;) প্রোজ্জল-দীপ- 
শিখ! প্রভা-বিস্তারে ব্যাপৃত, অথচ পুপ্তীভূৃত তিমির-রাশি গৃহাভ্যন্তরে ক্রীড়। 
করিয়া! বেড়াইন্তেছে, একথা বাতুল ভিন্ন আর কে বলিতে "সক্ষম 1? সুতরাং দেখা 
যাইতেছে যে, উত্তম ও মধ্যমাধিকাবী ভক্ত কদাপি মানুষকে 'পাপী” নামে আখ্যা 
করিতে সম্মত নহেন) এরূপ করাই বরং তাহাদের চক্ষে প্রকাণ্ড পাপ ও 
ভীষণাপরাধ ! ও 

আর ধাহারা উভগবানের উচ্চতর ভাব ব৷ আঙর্শের কোনগ্ধপ তোয়াক্কা 
না রাধিয়, তাহার নাম গুণ গানকেই ভব-পারাকারের একমাত্র তরণী 
বলিয়। ভাবিয়া লইয়াছেন, উহাীকেই জীবন-সমুদ্রের ঞ্ুবতারা করিয়াছেন, 
মুক্তি পথের অদ্বিতীয় সম্বলরূঞেে নির্ধারিত করিয়াছেন; ধাহারা পরমাত্মাকে 
ক্ানবিশেষে আবদ্ধ মহান ব্যক্তিমাত্র মনে করেন, নিষ্নস্তরের দ্বৈতভাবনাই 
ধাহাদের সর্বোচ্চ লক্ষ্য, সেই অধমভক্তেরাও মানুষকে 'পাগী” বলিতে পারেন 
না । কেননা, তীহারা বলিয়া থাকেন--“ভগবন্নামকীর্তনাদেব সর্বপাপং প্রণশ্াতি” 
অর্থাং ভগবানের নামোচ্ডারণ করিবার মাত্র জীবের সকল পাপ প্রথষ্ট হয়? 
এখন যদি মুহুর্তের জন্যও আমর! জগদীশ্বরের নাম গান করিয়া থাকি, যদ্দি 
একবারও দুর্গা, শিব, হরি, রাম কি কৃষ্ণ বলিয়। ডাকিয়া থাকি, তাহা হইলে 
আমরা “পাপী কি করিয়া? যাহারা শ্ীভগবানের নাম কীর্তন করে, অথচ 
বলিয়া থাকে_-আমরা পাপী, তাহারা ঘোরতর মিথ্যাবাদী; নাম-মাহাত্মেচ 
তাহাদের বিশ্বাস নাই; ভাহারা জুয়াচোর ও আত্মবঞ্চক; “ভাবের ঘরে চুরি 
বরা”ই তাহাদের ব্যবসায়! কথিত আছে, মহর্ষি বশিষ্টের পুক্র, অপরাধ বিশেষের 
ক্ষালনার্থ কোন বাক্তিকে তিনবার রামনাঘ করিতে বলায়, মহধি তাহার প্রতি 
অতীব জ্ডুদ্ধ হইয়! অভিশাপ দিয়াছিলেগ। তিনি বলিয়াছিলেন--“একবার গ্রাম” 
নীম করিলেই সর্বপাপ হইতে *পরিনিমুক্ত হও যায়; তাহাতে যখন তিনবার 
মাষোচ্চারণের বাবস্থা করিগ্না, শ্রীভগবানের অনন্ত মাহায্ম্যের হাস করিয়াছ, 
তখন তুমি চগ্ডানলন যোনিতে জন্ম-পরিগ্রহ করিয়া চঙ্ালত্ব প্রার্ত হও ।” টবঙঝ 
শাক্সও বলেন ১” 

“একবার হরিনাষে ফত পাপ স্রে। 
: জীব হয়ে তত গাপ করিতে ল! খানে ॥* 








৩৮ তত্ব-ম্রিয়ী। | উদবিংশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা । 
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এই সফল শান্ত্রবাকো নামবাদীর! কি বিশ্বাস করেন? যদি করেন, তকে 
মহুষ্যকে “পাপী” বলিবার আর তাহাদের অধিকার নাই। এই ত গেল ভক্তের 
দিক হইতে শাস্ত্রীয় বিচার। এক্ষণে একবার লৌকিক ৃষ্টান্তে উহা বুঝিতে 
চেষ্টা করি। 

সংসারে দেখা যায়, প্রায় ষাবতীয় দুষ্কৃতিই হীনকুলোস্তব এবং হীনাভিমানী' 
ব্যক্তিদিগের দ্বারাই বিহিত হ্ইয়া থাকে; সদ্বংশজাত, উচ্চাতিমানী 
জনসমূহ কর্তৃক কখনও ত্বখিতকাধ্যের অনুষ্ঠান সম্ভবপর নহে? যাহাবা পবিত্র 
বংশ-সমুভ্ূত বলিয়া একটা যথার্থ মহত্বপূর্ণ গর্বান্থভব কবিয়া থাকে, তজ্জনিত 
আত্মধর্ধাদার ভাস্বর-ছবি যাহাদের মানসপটে চিরাঙ্কিত থাকিরা যায়, যাহারা 
প্রাতংস্মরণীয় পুর্বপুরুষদিগের নামে গৌরব গ্ররাশের অবসব পায়, যাহাদেন 
প্রতি পদবিক্ষেপে “আমি অমুক মহাত্সার সন্তান” "অমুক বিশুদ্ধ বংশে আমাক 
জন্ম” ইত্যাকার বদ্দভিমানের ভাক ফুটিয় উঠে, তাদের ক্দাপি নীচজনোচিত 
জসতকার্ষ্যে প্রবৃত্তি হইতে পারে না । কেননা, তাহাদের মনে অসৎ বাঁ হীনভাক, 
স্থানই পায়না । কিন্তু যাহারা নীচকুলে উদ্ভূত হইয়াছে, নীটত্ব ভাবনাই 
ফাহাদের সমগ্র জীবনকে অধিকার করিয়াছে, ধাহাদের পূর্বপুক্ষষগত কোন 
গৌরব-গাথা বিদ্যমান নাই, যাহারা পৃথিবীতে জন্মিয়া অবধি ভাবিয়া লইয়াছে 
যে তাহার! নীচের সন্তান নীচ; একমাত্র নীচকর্ই তাহাদের অবলগ্বন ) তাহা- 
দের মতি অসৎকর্ম্ের দিকেই ধাবিত হয়-__-তাহাদের চিত্ত হীনাপর্শে হীনভাবেই 
প্রিপূর্ণ থাকে । আমার এই কথায় ক্হে যেন ভাবিয়া না বসেন ষে, যিনি 
উচ্চবংশীয়, তিনিই স্বকর্ম্ের অনুষ্ঠাত। | আমার বক্তব্য এই যে, শুধু উচ্চবংশীয় 
হইলেই চলিবে না ১) “আমি মহান” এই বিপুল আত্মগরিমা হৃদয়ে প্রতিনিয়ত 
জাগন্নক থাক! চাই। নতুবা ছুর্ভাগাবশতঃ যে এরূপ আত্মজ্ঞানটুকু হারাইয়া 
ফেলিয়াছে, দে সদ্বংশজ হইলেও ভ্রমে ' পড়িয়! ফুকাধ্য করিতে পাঁরে। চাই 
সর্দবংশ ও সদ্বংশে জন্মলাভজনিত আঁত্বসম্মান জ্ঞানের সন্্িলন। তাহা হইলেই 
কাহার ও হীনবুদ্ধির স্ফুরণ হইবে না। ধর্মুবা আধ্যাত্মিক জগতে ও সেই কথা । 

যিনি জ্তানেন_মায শ্রীভগকানের ভক্ত, অংশ, দাস, সম্ভান লা সথা এবং 
তন্লিমিন্ত একটা! স্বীয় গৌরব প্রতিক্ষণ অনুভব করেন, তিনি কি ম্বপ্রেও নিজেকে, 
“পাপী” ভাবিতে পারেন? ন! কোন্ক্রুপ পাঁপাভিনয় তীহাক্ক হাত! অভিনীত 
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পপ শিপ িিিটি শি টিপা শি িস্প্পীশীীশিপীপশিিশী? 


হইতে পারে? কখনই না। ভগবান যখন অপাপবিদ্ধ পুরুষ, তখন তাহা 
ভক্তও ষে তাহাই, সে বিষে আর সংশয় কি? যে কেহ নিত্য ঈশ্বরের 
সহিত সংশ্লিষ্ট, ধাহার! তাহার ভক্ত, তীহারাই পবিত্র । * জীবমান্রেই সেই পরম 
পিতার সন্তান) ম্ুতরাং সকলেই নিষ্পাপ, আজন্ম পবিত্র ও অনন্তশক্কির 
আধার। যদি কেহ ভগবদ্ভক্ত হইয়াও বলেন-_-আমি পাপী ও হৃুর্ধল, তাহা 
হইলে নিশ্চিত জানিও--তিনি হয় মিথ্যাবাদী, নয় তগবানের প্ররুত ভক্ত, দাস 
বা তনয় নছেন। খসনেকে ইহাতে বলিতে পারেন, মানুষ যদি নিম্পাপ ও জন্ম 
শুদ্ধ, তবে তাহাকে অসৎ কন্ম করিতে দেখ! যায় কেন? ইহার উত্তর আমরা 
পূর্বেই দিয়াছি ॥ তথাপ পুনয়ায় বলিতেছি, ইহার ফারণ একমাত্র আত্ম 
বিস্বৃতি। যখনই আমর! ভুলিফ। যাই ষে, আমরা! অমৃতের সন্তান, আমর 
শ্রীভগবানের দাস, আমর! নিত্যগুদ্ধ অমর, ৬খনই আমাদের পতনারস্ত হয়, 
অসৎ প্রবৃত্তি জাগ্রত হইয়া উঠে। অতএব আমাদের কর্তব্য, বৃথা ক্রন্দন 
শত্তিক্ষয় না করিয়া, শ্বরূপ-চিস্তায় তন্ময় হইয়। যাওয়া এবং আমাদের বালক 
বালিকাগণকে তাহাদের জীবনের প্রথমোন্মেষেই শ্মরণ করাইয়া দেওয়া যে, 
তাহার! শুদ্বাত্স।। ক্দাপি তাহাদিগের মস্তিষ্কে নানাবিধ কুসংস্কার প্রবেশ 
করাইয়। দিয়া, তাহার্দিগকে দুর্বল করিয়! ফেলিও না) তাহাদের জন্মগত স্বত্ব 
কাড়িয়া লহও না) অমৃ হফলপ্রন্থ& তাহাদের জীবন-তরু পল্পবিত হইতে না হইতে 
তাহার মুলে কুঠারাঘাত করিও না) এরপ করিবার কাহারও আঁধকার নাই। 
সুতরাং অনবরত তাহাদিগকে শোনাইতে থাক--:"তোমরা আনন্দের তনয় ) 
তোমরা জড় নহ, চৈতন্তস্বরূপ; তোমরা অনস্তশক্তির আধার, নিত্য পবিভ্র, 
জপাপ বিদ্ধ চিদাত্মা) তব্মসি।” “মানব, প্ররুতির দাস; তাহার জীবন সম্পূর্ণ- 
রূপে বাহ বস্তুর উপর *নির্ভর করে? ইত্যাদি ভয়ানক কুশিক্ষায় যেন তাহাদের 
জীবন-গঠনের চেরা কর। না হয়? বোনরূপ তুর্ধলত। যেন তাহাদের হুদয়াধিকার 
না করে। সস্তান-সস্ততি সমূহের অভ্যন্ত্থ "ত্রন্ষশক্তির উদ্বোধন করাই যাতা 
পিতার একমাত্র করণীয় কার্য । 

নব্যতারতের মন্তরুরু স্বামীবিবেকানন্দ বড় ছুঃখেই বলিয়াছিলেন--““যদি 
আমার একটা পুক্র থাকিত, তাহা হইলে সে ভূমিষ্ঠ হইবার মাত্র ভাহাকে বলি- 
তাষ, “ত্বমসি নিরঞ্জন, 1” প্রশ্ন উঠিতে পারে-_মন্ুত্যমাত্রেই কি অমৃতত্তের যোগ্য ? 


৪ তত্ব-গ্জরী। [উনবিংশ বর্ষ, ছিতীয় সংখ্যা ।, 








সকলেই কি মহাপুরুষ হইতে পারে? উত্তরে আমরা বলি-হা৷ পারে? অমৃতত্ব 
জীবমাত্রেরই ল্ভ্য । 'মহাপুরুষ' বলিয়৷ কৌন চিহ্কিত পৃথক সম্প্রদায় পৃথিবীতে 
নাই। প্রত্যেক মানুষের ভিতরই মহাপুরুষত্ব অব্যক্তভাবে অর্থাৎ বীঞাকারে 
রুহিয়াছে। যে উহ্বাকে ব্যক্তাবস্থায় আনিতে পারে, বিকশিত কন্দিম! তুলিতে 
পারে, বুক্ষরূপে পরিণত করিতে পারে, তাহাকেই জগৎ “মহাপুরুষ” আধ্যান্ন 
আখ্যাত করে। বুদ্ধ, শঙ্কর, টতন্ত, যীশু, মোহম্মদ প্রভৃতির ভিতর যে মহা" 
পুরুষন্থ ধিগ্ঠমান ছিল, তোমার আমারও ভিতর--সকল মন্ুষ্যের ভিতর সেই 
মহাপুরুবত্রই নিহিত রহিয়াছে । তাহারা উহাকে জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন, 
আনখ। তাহা করি নাই, এই মাত্র প্রভেদ! কিন্তু এক্ষণে আমাদিগকে উহা! 
জাগাহতেই হইবে--উহার উদ্ধোধন করিতেই হইবে। যেহেতু মহত্বই আমাদের 
প্রকৃত স্বভাব) উহাই আমাদের জন্মগত আঁধকার (8) 11856)1  শৃন্ত 
হহতে কথন মহাপুরুষত্বের উদ্ভব হইতে পারে না। উহা! মানবের ভিতরই 
ঝহিয়াছে ১ কেবলমাঞজ উহাকে প্রকাশিত করিতে হইবে! ইহ যদি সত্য ন! 
হয়, তবে কেহই কথন মহাপুরুষ হইতে পারেন! পারিবেওনা ; পৃথিবা হইতে 
মহাপুরুষ” কথাটা একেবারে ভঠাইয়া দিতে হয়। বীজমধ্যে যদি বৃক্ষত্ব 
অস্ফুটভাবে না থাকে, তবে বীজ হইতে কদাচ বৃক্ষ উৎপন্ন হইতে পারে ল!। 
তিলে তৈল অব্যক্তাবস্থায় থাক্ষে বলিয়াই, তিল£ঞ্ছইতে তৈল নিগগত হয়; নতুব! 
বালুকা-পেষণে বিন্দুমাত্র তৈল-নিগম অসম্তব। অতএধ বৃথা সন্দেহান্দোলনে 
আন্দ্োোলত ন। হইয়া, অধথ। প্রশ্নোখাপন না করিয়া, মানবকে তাহার অস্তনিছিত 
দেবত্ের বিকাপ-সাধনে শিক্ষিত কর, তাহাতে অনুপ্রাণিত কর। 

বর্তমান যুগে সর্বত্র এই অনুপম বৈদক শিক্ষা অতিমাত্রায় আবশ্তক ছুই" 
কাছে; বিশেষত: ভারতবর্ষে। বহু শতাবী যাবৎ, ভারতর্ভঁমি এই জীবনসঞ্চারিণী 
মহতী শিক্ষায় বঞ্চিত। হইয়াছে ; নুদীর্ঘ সহস্র বৎসরকাল ধরিয়া, দ্বৈতবাদ-সভ্ভৃত| 
দুর্ধলতাবিধায়িনী বহুবিধ কুশিক্ষায় তাহার প্রাণম্পন্দন স্থগিত হইয়! গিয়াছে, 
তাহার আধ্যাত্মিকতা বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে, সে আত্মশক্তি, আত্মগৌরব, 
আম্মমহিমা্ম অবিশ্বাসী হইয়া, জড়ের দাসত্বে সর্বস্ব নিয়োগ করিয়াছে। 
সম্প্রতি আর একবার উহাকে উহ্থার জীমুতনিনাদি, বলবী্ধ্যপ্রসরি, প্রাচীন বেদ 
মন্ত্র গুনাইতে হইবে) নচেৎ আসন্ন মৃত্যু হইতে উহ্বাকে বাঁচাইবার কোন উপায় 





জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২ সাল।]  বেদান্তে পাঁপন্লাদ /৪১ 





শম্পা একস 


নাই! যাহা! হউক, বুঝিলাম, ভক্তেরও মানুষকে “পাপী” বলিবার যুক্তিযুক্ত ও শাস্তর- 
সঙ্গত কোন কারণ নাই। এইবার গ্রী্টীয মতের একটু আলোচুনা কর! যুউক। 

ত্রী্টপম্ম যাজকেরা যে মানুষকে আজক্মপাপী, স্বভাব দুর্বল ও চির" 
অপবিত্র বলিয়া! কীর্তন করেন তাহা তাহাদের ভ্রন বা কুসংস্কারমাত্র, সন্দেহ 
লাই। তাহার! ইহ! বুঝেন না যে, যদি মানুষ ্বতাবতঃ পাপী বা অপবিত্র হয়, 
ভাহা হইলে সে কখনও পবিত্র ৰা যুক্ত হইতে পারিবে না । কারণ ইহা গ্রুৰ 
ত্য যে, কোন বস্তু স্বীয় প্রক্কৃতি পরিত্যাগ করিতে পারেনা ; কেহুই স্বরূপকে 
অতিক্রম করিতে সমর্থ নহে; আপনাকে ডিঙ্গাইয় যাইতে সকলেই অপারক। 
মনুষ্য যদ্দি শ্বরূপতঃ অপবিত্র হয়, তবে তাহার মুক্তিলাভের আশা কোথায় ? 
জন্মপাপী--আর ধন্মানুষ্ঠান, দশাজ্ঞালালন, গিজ্জায় যাইয়! উপাসনা, প্রার্থন। 
প্রভৃতি করিয়। কি করিবে? অতএব খ্রীষ্টধন্থ প্রচারকদের মানবকে স্বভাব 
পাপী না! বলিয়া ররং ইহাই বল! উচিত যে, মনুষ্য “নত্য মুক্ত ও স্বভাব শুদ্ধ; 
কোন এক অজ্ঞাতকারণে তহাতে মলিনত। আসয়া পড়িয়াছে। এই মালিন্ত 
টুকু মুছিয়৷ ফেলিতে পারিলেই, পুনরায় সে স্বরূপাবস্থ। প্রাপ্ত হইয়। আপন মহিমায় 
আপনি দীপ্তি পাইবে। মহাত্মা যীশুরও ইহাই শিক্ষা। তিনি মানবের 
অমৃতত্বই প্রচার করিয়াছিলেন; তাহাকে “পাপী” বলিয়া! কদাচ ঘোষণ। করেন 
লাই । “6 519 00৩ 6873)0193491 8০4. 411৩ 00£4920 0£ 1)98%62 
25 অঃ) 5০০.৮ ইত্যাদি মহাবাক্যই উহার সুম্পষ্ট নিদর্শন গ্রাষ্টথশ্মোপ- 
দেগণ ওঁ সকল দূরবগাহ মহত্তত্বের অভ্যত্তপ্েে প্রবেশ কারতে ন। পারিয়!, 
নিজেদের মনোমৃত একটা বা তা” বলিয়া দিয়া, মহাপুরুষের পবিভ্রোপদেশ- 
সমূহের অবমানন! করিয়া থাকেন। নতুবা খ্রীষটরঙ্ষ্রে মূলকথাটা বেদান্ত ভিন্ন 
আর কিছুই নহে। * 

পৃথিবীস্থ কল ধনম্মই মানধবৈর ক্রহ্গত্ব উদ্ঘোধিত করিয়াছে; কোন 
খন্মেই তাহার হেম়ুত্খ ও জন্মপ(পিত্ব স্বীকৃত হয় নাহ । বিশেতঃ বেদাস্ত 
সগর্বে পাপের অস্তিত্ব পর্যান্ত অস্থাকার করিয়াছে। "সে বলে--“পাপ যখন 
আদিতে ছিল না, অস্তেও থাকিবে না, €কবলমাত্র মধ্যে কিছুক্ষণের জন্তু মরী- 
ডিকাবৎ প্রতিভাত হইতেছে, তথন ভাহার অস্তিত্ব আছে, কিরূপে বলা যাইতে 
পারে? যাহ! কাল সত্য, অপারবর্তনীয় ) যাহা শাখত, নিত্য ) যাহার 


৪২ তত্ব-মন্তীরী | [উনবিংশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা! 





ক্ষশ্মিনকালে কোথাও অভাব হয় ন!, ভাহাই একমাত্র সং; তাহারই কেবল 
অস্তিত্ব আছে। পাপ সেরূপ নহে। উহা ধখন জ্ঞানের বিনাষ্ত, সদনুষ্ঠানে 
উহার ঘখন পুর্ণাভাব পরিলক্ষিত হয়, মুক্ত পুরুষের নিকট উহ! ধখন সম্যকরূপে 
অন্তহিত হইয়া যায়, তখন পাপ কোন কালে সৎঞ্চনছে; উহ্থার অস্তিত্ব ।কোন 
ক্রমেই সিদ্ধ হয় না। 

সবগনঞ্চিকা পরিদৃশ্তমান হুইলেও যেমন উহাকে সন্বাসম্পন্গ বলা যাইতে 
পারে না, তদ্রপ পাপরূপ ষলিনতা কোনরূপে মানবাদ্ধার পবিভ্রতাকে 
কিছুদিনের নিমিত্ত আবৃত করিয়া রাখিলেও, তাহাকে পাপ ন্বভাৰ 
বলা সর্বথা অনসমীচীন। বিপুলবীধ্য পশুরাজ মৃগেনতর একবার পিপ্জরাবন্ধ 
হইলেই উপপন্ন হয় না যে, দিংহের পিঞ্জরাবন্ধ হওয়াই শ্থতাব। দৈববশে 
তাহার এপ ছুরবন্থ! ঘটিলেও, একদিন না একদিন সে পিঞ্জর ভেদ করিয়া 
বাহির হইবে এবং পগনব্যাপী ভীমগঞ্জনে বনভূমি সন্ত্রাসিত করিয়া তুলিবে। 
অনন্ত-প্রস্থত নীলাকাশ ক্ষণেকের জন্য নীরদ-নাম-সমাচ্ছন্ন হইলেই ফি বলিতে 
হুইবে যে, আকাশ চিরমেঘাবৃত 1 অথবা ভগবান সহত্ররশ্মি কালপ্রতাবে একবার 
রাহ্গ্রস্ত হইলেই কি তিনি উহার করাল-কবলে চির-কবলিত থাকিয়া যাইবেন? 
ধঞ্নই না। বথা সময়ে মেবমালা কোথায় অনৃষ্ঠ হইয়া যাইবে, রাহ্গ্রাস 
তিরোহিত্ত হুইবে; সুনীল গগন পূর্ব এুনিম্বল থাকিবে; তপনদেবও 
জনন্্কিরপোদ্ভুসিত হইয়া নভোবক্ষে বিরাজ কুরিবেন। পিঞ্জরবন্ধ, মেঘাবরণ 
বা রাহ্থগ্রাস ক্ষণস্থায়ী, সত্বাশুন্ত ভ্রমমাত্র। মানবও সেইরূপ সময়ে সমঙ্ষে 
জপবিভ্রভার স্বপ্ন দেখিলেও, কালে সে মোহনিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া 
উঠিবে, মহিমময় স্বস্বরূপ প্লকাশকরতঃ অনৃতত্বলাভে ধন্য হইবে, শী যেষত্বের 
পরিহার করিয়। সিংহত্ব গ্রকটিত করিবে এবং প্রাণে গ্রাণে বুবিবে, তাহার পূর্ব 
নিজ্রাবেশ মনের কল্পনামান্্র। হ্থুতরাং মনুষ্যক্ে কদাচিৎ পাপী বলিওন! ) 
সে অনৃতের তনয়--অযৃতপ্বরূপ। 

দেখিতেছ না--মানব প্রাণ কি চাহিতেছে? সে চায় অমরত---চায় 
জনম্ত জীবন; মৃত্যু তাহার অভিপ্রেত নহে; সে চায় জ্ঞান বা পধিভ্রত।; 
অন্ঞান বা অপবিজ্রতা তাহার প্রক্কতি-বিরুদ্ধ। সে শ্বভাবতঃ সুখ ও 
আনন্প্রিয় ) ছুঃখ বা নিরানন্দ তাহার প্রতিকূল। /; ইহাতে বুঝা যাইতেছে 


ত্যৈষ্ট, ১৩২২ সাল।] বেদাস্তে খাগীবাদ । ৪৩ 


লাশ শপীশশী  পপিপিশিশ 


যে, মানুষ কন্ততঃ সচ্চি্দানদ্দ। কোন এক অজ্ঞাত শক্ষিবলে অপবিভ্রতার 
একটা ছায়া আসিরা, তাহার সচ্চিনাননত্বকে ঢাকিয়া 'রাখিয়াছে, এবং সে 
গঁ ছায়া! অপসারিত করিয়া, পুনরায় নিজত্ব লাভের জন্য অবিশ্রাস্ত সংগ্রাম 
করিতেছে । কেননা, পূর্বেই বলিয়াছি, কেহই আপনার শ্বরূপকে লঙ্ঘন 
করিভে পারে নাঁ। মানুষের প্রক্ৃতিই যে সচ্চিদানন্দ; সে উহাকে পরিত্যাগ 
করিবে কিরূপ? সেষে শবয়ং শুদ্ধি; পাপ তাহাকে কথনও স্পর্শ করিতে 
পারে না এবং পাপ নিজেও অন্তিত্বহীন।” 

গীতায় শ্রীভগবানও বলিয়াছেন--“না সতোবিষ্যতেভাবো না ভাবো বিস্াতে 
সতঃ1” (অনিত্য বন্তর সত্তা নাই; নিত্য বস্তরও বিনাশ নাই।) 
পাপ যদি ভাব পার্থ হয়, তবে* তাহার কদদাচ অভাব হইতে পারে না; 
পক্ষান্তরে, উহা অভাব পর্ধর্থ হইলে, উহার ভাব বাঁ অস্তিত্ব অসম্ভব । 
কি ওজ:-প্রস্বিণী, সংসার-পাশ-ছেদিনী, ভূমানন্ববিধায়িণী, প্রাণময়ী শিক্ষা 1 
জীবেব এই সর্বমঙ্গলকরী, মহীয়সী শিক্ষা বুকাল যাবৎ প্রচ্ছন্ন ছিল; 
অনুষ্য-সমাজ উঙ্তাকে বিস্থৃতির অভ্লগর্ডে চিবনিমজ্জিত করিবার উপক্রন্ষ 
করিয়ছিল। ভাই শ্রীভগবান উক্ত সনাতনী শিক্ষা পুনকুদ্ধার করিবার 
জন্ত--মানবকে তাহার দেবত্বের কথা স্মরণ করাইয়া দিবার জগ্ভা, রর্জ 
মান যুগে ড্রীবামরুঞ্জরূপে অবভীর্ণ হইয়া, বেদমন্ত্রে সমগ্র জগৎ প্রতিধ্বনিত 
করিয়াছেন। তীহার শ্রীমুখ হইতে ললিত-গন্ভীর-নির্ঘোষে উচ্জায়িত, হইয়াছে__ 
পাপ কি? পাপ দেখ! বাঁ মানুষকে পাপী বলাই পাপ) যে শাল! পাপ” 
“পাপ? করে, সেই শালাই পাপী |” হে মানব! এই অপূর্ব শিক্ষার অগ্নিমন্্ে 
দীক্ষিত হও; এই বিশ্বজনীন মহাভাৰে অনুপ্রাণিঞ হইয়া উঠ) মানবজাতির! 
এই মাহেন্দ্র মুহূর্তে এই শুঁভক্ষণে তোমার প্রস্থপ্ত, অলস হৃদয়-ত্ত্রীকে একটু 
উচ্চন্ুরে বীধিয্ব! লও ১ ভোমার নিষ্পন্দ, অবশ প্রাণকে এই মহামস্ত্রে উদ্বোধিত, 
কর-_জাগাইয়! ভুল) তোমার জীবন-কুঞ্ত এই মহা বুঙ্গীতের ভৈরব-রাগিনীতে, 
সুখরিত হউক। তুমি মোহ নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া, হুর্বলতা-মলিনতা 
ঝাঁড়িয়া ফেলিয়া, মায়ার শৃঙ্খল ভালিয়! দেয়া, কুস"স্কারের দু়্গ্রস্থি ছিন্ন করিয়া, 
আপনাকে চিনিয়। লও; হত গৌরবের পুনরাষন কর) আত্মানন্দে ভূবিয়া যাও ॥ 

রেখ, নবাবতারের নবভাবে, জগ সঙ্ীবিত হইয়। উঠিতেছে ৮ বোদাস্তেকক 
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পপপাপপাশিিিস্ছিপত শািপিতিশিশ পিসী 





মঙ্গলময়ীবা্ভ। গ্রতিগৃহে সমুদঘোধিত হইতেছে । প্র শুন, প্রাচীন বেদ-গাথা 
পুনরুজ্জীপিত হইয়া, বহুদিন সুপ্ত সুখস্থৃতির স্কার মধুর ভাবে সর্ধজনকণ্ে 
সমুচ্চারিত হইতেছে-_“উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোগত।” ত্র গুন, 
ঠাকুরের প্রির সন্তান, বিশ্ববজরী ধরশ্খবীর বিবেকানন্দ, স্বকীয় জ্রীগুরু- 
কথিত মভাবাকা, জীমুত-মন্বে জগত্বাসীকে শ্রবণ করাইতেছেন ১--_ 
£079 1৪ 619 01110107706 0900, 679 81187678 0% 1701770768] 21143, 
1১015 8110 7১০৫66০০ 1০11)0-, 59, 01511716195 017 0:00, 911)06181 [0 
1৪ % 811) 60 0811 &% 1021) 905100709 ৪0, 010 1107)8 1 880 5719159 ০1 ঠ109 
90109107) 11)9.0 ০0. 8৮6 8196]) 1” 

এই মহাদর্শে জীবন গঠিত করিরা* স্বীয় দেবত্ের- ব্হ্ষত্ের অনুধ্যান 
কর। শারীবিক, মানসিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক সর্ববিধ দুর্বলতার 
সহিত সংস্রব পরিত্যাগ কর। ছূর্ধলতাই পাপ; ছূর্ধলতাই সকল ছুঃখের-- 
সকল অশীস্তির জননী । উহা ধর্দ নহে) ধর্ঘের সহিত উহার কোন 
সম্বন্ধ নাই। ধর্ম ঝা সত্য বলপ্রদ, বীধ্যগ্রদ, প্রাণপ্রদ! যদি ভুমি 
ধন্মানুষ্ঠান করিয়। দুর্বল হইয়া! পড়, তবে বুঝিধে, তাহা ধর্ম নহে--তুমি ধার্মিক 
নহু। যাহাতে দুর্বলতার লেশমান্র বিচ্যমান, তাহার সহিত কোন প্রকার 
সম্পর্ক রাখিও না। চাই ওজঃ-_চাই বীর্য ; চাই শুরত্ব-চাই মহত্ব। বর্তমান 
সময়ে আময়া সকলদিকেঈ অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি এবং তঙ্গিমিত্ই 
আমাদের আধ্যাত্মিক চরিত্রের শোচনীয় অবনতি ঘটিয়াছে। এখন অদম্য 
মহাশক্তির আবশ্ক। শক্তি! শক্তি! শক্তি! দিদ্ধ মহাপুরুষ তাই 


উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়া বলিয়াছেন ;-- 
“1596 029 911 500, 67610660, ৪৮90668, 9 ম০ট স৪ ৬৪0-00 


176. 17806 ৪00]) 2101 8&০69008৮9066]) 0৭ 69 00)010 00৩ 8199701- 
81009, 870 00119%9 +0৮6 2 ৪ 01)০ 86080. ইহাই জীবন-সমস্যার 
একমাত্র সমাধান । স্বপ্নেও নিজেকে হীন ভাবিওনা। দৃঢ়তার সহিত দ্াযসান 
হইয়া,'বজ্ক ভৈরব-রবে পুমঃ পুনঃ বলিভে থাক )-- 

“ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন গঃখং 

ন মন্ত্র ন তীর্ঘং ন বেদ! ন ষজ্ঞাঃ ॥ 
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অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা 
চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহ্ম্‌ ॥৮ 


আহারে-বিহারে, শয়নে-স্বপনে, গমনে উপবেশনে, তোমার অকম্পিত কণ্ঠে 
নভোমওল বিকম্পিত করিয়া ধ্বনিত হউক 7;-_ 


“নমে দ্বেষরাগৌ নমে লোভমোহৌ 
মনদরোনৈব মে নৈব মাঁৎসর্ধ্য ভাবঃ | 
ন ধর্ম ন চার্থো ন কামো ন মোক্ষ 
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহ্হং শিবোইহ্ম্‌ ॥৮ 
সম্পদে বিপদে, স্থুধে ছুঃখে, গৃহে অরণ্যে, শ্বশানে প্রান্তরে, রোগে মৃত্যুতে 
অস্তরের অন্তক্ঞলে চিন্তা কর ;-- | 
“ন মৃত্যুর্ণ শঙ্কা নমে জাতিভেদাঃ 
পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম। 
ন বন্ধু ৭মিত্রং গুরুর্ণৈব শিষ্য 
শ্িদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহ্হ্ম্‌ | 


দেখিবে, সকল দুর্বলত|_-সকল অপবি্রতার স্বপ্ন তাঙ্গিয়া যাইবে; হৃদয়ে 
অনস্তশক্জির সঞ্চার হইবে; তোমার স্বরূপাত্মা সহসা সিংহ গর্জন করিয়া 
উঠিবেন। ইহাই ধর্ম এবং বল! বাভুল্য, দুর্বল ব্যক্তি কদাচ এই ধর্দলাভ 
করিতে পারে না। বেদ উপদেশ করিতেছেন--“না য়মাআ্মাবলহীনেন লভ্য: ।* 
(হুর্ধল ব্যক্তি আত্মসাক্ষাৎকার করিতে পারে না।) প্বীরানামেব করভলগত। 
মুক্তির পুনঃ কাপুরুষাণাম্‌।” (মুক্তি বীর পুরুষদ্দিগেরই করতলগত ১ কাপুরু্- 
দিগের নহে।) অতঞএঞ্খ কখনও বলিওন।-__আমি দুর্বল, আমি পাপী, আমি 
অপবিত্র, আমি অধম। এরূপ বল! মিথ্যা কুসংস্কার ম্বাত্র; উহ! ভ্রান্তি) উহা 
সত্যের অপলাপ ; উহ! আত্ম-প্রতারণ। ! ও তৎ সৎ ও" । 


শ্রীঅমূল্যরুতর কাব্/তীর্ঘ। 





৪৬ তত্বঃমঞ্জরী। | উনবিংশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখা? | 


০ নাল পা পি পিপি শপপাপিশাশপিশ্পপপ শশা শীশপাশিশ _ শি শিশীশ ০০ 
০১ 


০-এন্কতী থা» 


ডু চিনা ডু 
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যেমন আলে! আছে বলিয়াই অন্ধকার বেশ বুবিতে পারা যায়, যেমন সুখ 
থাকে বলিয়াই ছুঃখ হৃদয়গ্গম হয়, সেইন্দপ স্বর্গ আছে বলিয়াই নরুক বুঝিতে 
কষ্ট হয় না আতর পাপ বর্তমানে পুণ্যের মহিম। প্রকটিত হয় । 

প্রত্যেক মানবহৃদয়ে * একটী হিতাহিত বিবেচনা করিবার শক্কি আছে। 
সেই শক্তি ভগবানের পরিচয়। উহা ভগবানের বাক্য। যখন মানব সতবন্ষু 
করে, তখন স্বতঃই উহার অন্তঃকরণ আনন্দে মাতোয়ার। হর, আৰার দেখিতে 
পাওয়। যায় যে, যখন সে অসৎকন্ করে, তখন মনে মনে শত বুশ্চিকের জালা 
সহা করে। যখন কোন লোক কোন একটা বিপন্নকে যথাসাধ্য সাহায্য 
করিবার চেষ্টা পাইতেছে, যখন সে ত্যাগের জলন্ত চিত্র সম্মুথে দেখাইবার আয়াস 
করিহেছে, নিজের স্থখের দিকে সম্পূর্ণক্ূপে উদ্দাসীন হইয়া অপরকে ন্ুখী 
করিবার চেষ্টা পাইতেছে, তথনই তাহার চিত্ত প্রসাদ উপস্থিত হয়, তখনই 
সে মনে ভাবে ষে তাহার স্টায় শ্টথী এ ভূভাবতৈ পাওয়া স্থকঠিন, একপ্‌ 
শ্থভোগ কর! পুতি পুণোর কাধ্য । আবার যখন কোন লোক নিজের সৃথকে 
সর্বস্ব চিন্তা করিয়া অপরকে কৃষ্ট দেয়, নিজের স্বার্থের প্রতি লক্ষ রাখিয়া 
এরূপ কার্য করে, যাহাতে অপরে মরমে মরিয়! যায়, যখন শ্বীর্থই তাহাক্স, 
সম্মুখে ইইদেবের ন্যায় নিত্য বিরাজ করে, তখন সে মনে মনে যে ক্লে 
অনুভব করে, তাহা৷ এ সামান্য লেখনীতে বর্ণন করা অসাধা, সে জগতের সামনে 
বুক ফুলিয়ে, হান্তবদনে থাকিলেও হৃদয়ের অন্তঃস্থলে ষে জ্বাল! নীরবে সহা করে, 
তাছা শ্বপনে ভাবিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে । দে মনে গ্লনে ভাবে যে সাশান্ 
আত্মহ্ুথ লাভ করিতে খি্না! কি অশান্তি ক্রয় করিলাম। 

এ জগতে প্রত্যেকেই হ্ুথের আশায় নিয়ত ছুর্টিতেছে। কাহারও ভাগ্যে 
'অমুত উঠে, আর কেহ বা গঞ্পল পান করে। লোকে নথ লাভ আশায় কিন! 
করিতেছে? কেহব! কামিনীর জন্য কেহবা কাঞ্চনের জনা, আর কেহবা 
মানের জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। যাহার যাহাই লক্ষ্য হউক না কেন, দে 
উহ! সিদ্ধ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। শয়নে, স্বপনে, জাগরণে, 
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ভ্রমণে, বিহারে সর্বসমস্ে উহাই তাহার একমাত্র লক্ষ্যস্থল। লোকনিন্দা 
আত্মম্নানি, সহজ বিপদ, অর্থকষ্ট বাধাবিষ্ন প্রতৃতি কিছুতেই উহাকে দমন করিতে 
পারে না । সে তখন মনে মনে ভাবে যে কিসে প্র কামনা সিদ্ধ হইয়া! মুখী 
হইবে । কিন্তু হতভাগ্য মানব দেখিয়াও দেখে না, বুঝিয়াও বুঝেনা, শুনিয়া 
ও শোনে ন৷ যে, উহ! প্রকৃত সুখ নয়। সুখ শ্বতত্ত্র জিনিষ, উহা বড় তপস্তার 
ফল। সামান্য শাকান্নভোজী দিবারাত্র পরিশ্রমকারী দরিদ্র ব্যক্তি ষে সুখ ভোগ 
করে, তাহা বু জন £সবিত বু মাননীয় ক্ষমতাবলম্বী নৃপতির ভাগ্যে ঘটেনা । 

তবে কি আমাদের বুঝিতে হইবে যে স্ুথ নাই? উহা কি কেবলই একটা 
স্বপ্লাসার জিনিষ? উহা! পাইবার আশা করাও কেবলি কি মুর্খতার পরিচয় 
দেওয়! হয়? 

ভগবান রামরুষ্জদেব ইহার একটা সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। যে কেহই 
তাহার মধুময়ী উপদেশবাণী শ্রধণ করিয়া চরিতার্থ হইয়াছে বা পাঠ করিয়া! ধনা 
হইয়াছে, সেই ইহার সত্যত। উপলব্ধি করিবার স্থযোগ পাইয়াছে। যে কেহ 
ঠাকুকের সম্বন্ধে অতি প্রিয় বিশ্বাবজয়ী কর্বীর বিবেকানন্দের পুস্তকাবলী পাঠ 
করিয়াছেন, পুণ্যশ্লোক কলিকালের জনকরাজ!| রামচন্রের বক্তৃতাবলী হৃদয়ঙ্গম 
করিতে সক্ষম হইয়াছেন, গৃহী মহাত্ম! মাষ্টার মহাশয় বর্ণিত কথামত পান 
করিতে পাবরিয়! ধন্য হইন্নাছেন, ত্যাগী সাধুপুরুষ সারদানন্দের লীলাগ্রসঙ্গ পাঠ 
করিয়া! রুতার্থ হইয়াছেন, তিনিই বুঝিরাছেন যে, “রামকৃষ্ণ দীনের ঠাকুর, 
অনাথের নাথ, অগতির গতি, মুর্খের দেবতা, পতিতের অবতার। ঘাহার! 
নিরুপায়, সংসার কলে প্রতিনিয়ত ঘুরিয়! ক্লান্ত হইয়াছে, দশদিক শুন্যবোধ 
করিতেছে কেবল তাহাদের জন্যই রামকৃ্* অবতার-ভাবাবেশে মুক্তকণ্ঠে 
লেন, যে কেহ ভগবানফে জানিবার জন্য, ভগবানকে পাইবার জন্য আমার 
কাছে আদিবে তাহারই মনোরথ পুর্ণ হইবে।” আর এক স্থানে তিনি 
বলিতেছেন, “কৃপা বাতাস বইছে, পাল তুলে দিলে হয় । আবার কোথাও তিনি 

ংসারীদ্দের আশচুব্ড়ি ত্যাগ করিতে বলিয়া কহিতেছেন--'কামিনীকাঞ্চনের 

লেশমাত্র চিন্নু থাকিলে তীঁকে পাওয়া বায় না। আবার কোথাও কোন একুট্রী 
গার্ধিত মানবকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, “অহঙ্কারের সামান্য মাত্র চি 
থাকিলে তার কাছে যাওয়। যায় না।” 
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এইরূপে কত শত শাস্ত্রী জটাল নযন্তা গ্রাম্যভাষায় ব্যাখ্য করা! হইক্জাছে, 
তাহ! একমুখে বলিয়া! শেষ করা যার না। এই জন্যই কর্মবীর, ধর্মপ্রাণ ত্যাগী 
সাঠু "সোনার নরেন* বলিয়া! গিয়াছেন__-অনস্তভাবময় ঠাকুরের অনস্তণীলা, 
মরা সামান্য মানবে বুঝিতে পারি না। তিনি কৃপাবশতঃ যাহ! দেখাইয়া 
দেন, তাহাই বুঝি | আমরা তো সামান্য সংলার হুদে পতিত মানব। আমর! 
যদি সহজ বৎসর ধরিয়া বাস্থৃকির ন্যান্স সহঅ মুখ লইয়া চেষ্টা করি তা+হইলে 
লীলাময়ের কণিকাময় বুঝিতে পানিব কি ন। সন্দেহ। 
_ ফল কথ। মন লইয়াই সংসায়। তিনি এখন এই ভাবে মনটাকে নিয়োগ 
করিম্নাছেন, আবার তিনি যখন দয় করিস! মনকে অন্যভাবে চালিত করিবেন, 
তখন সেইরূপই হুইবে। তিনি প্রতিনিয়ত 2মমাদিগকে সৎপথে আনিবার গন্য 
চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু মায়ার প্রভাবে ভ্রাত্ত মানব তাহ! বুঝিয়াও বুঝিবে 
না। রোগ-শোক-তাপ-বন্ধন-ব্যসন-পীড়িত ও ক্লাস্ত মানবদিগকে তিনি পর- 
পারের বিষয় স্মরণ করিয়া দিতে কৃপণতা করেন না। তিনি তাহার সন্তানদের 
ছঃখে কাতর হইয়া! মধ্যে মধ্যে চিত্কার করে বলেন, “ওরে তোর! কে কোথায় 
আছিস হেথা আয় রে।” সেই কাতর ক্রন্দন শ্রবণ ক'রে, ধাহাব সর্বন্থ ত্যাগ 
করে তাহার নিকট অশ্রয় গ্রহণ করেন, তিনিও তাহাদের সহল্র পাপ সত্ত্বেও 
শ্রীচরণে স্থান দ্রিয়া কতার্থ ও সুখী করেন। আর যার! সংসার ধুলাখেলায় মত্ত 
হয়ে এ অমৃতময়ী বাধী গ্রাহ্থ করে না, তাদের কি তিনি ত্যাগ কন্ধেন? না-_ 
কখনই নয়। কুপুত্র যগ্ঘপি হয় কুমাতা। কখনও সম্ভব নয়। 
তাই তিনি তার প্রিষ়্ সম্তান অমরক্বির মুখে বলিম্লাছেন--. 
*মৃহাসিম্ুর ওপার থেকে কি সঙ্গীত ভেসে আসে । 
কে যেন কাঁতর প্রীে, ডেকে বলে আক চলে আর আমার পাশে । 
বলে স্্ায়রে যাদু আফ়রে ত্বর!, 
হেথ! নাইক মৃত্যু নাইক জবর!) 
হেথ! বাতান গীতি গন্ধ ভরা চির স্নিগ্ধ মধু মাসে ।” 
দীন সেবক-- 
শ্রীললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ। 
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৩রা! বৈশাখ ভোরে সেই মঙ্গলময়ের নাম ম্মরণপূর্বক শয্যাত্যা্ধ করিয়া 
ঘষ্টিবন্ধুর সাহায্যে শ্রীনগর মানসে- রওন|] হুইলাম! পথটি বড়ই মুন্দর, 
একেবারে লোজা । ছুধারে বাগান। বনের মধ্যে থেকে পাথী ডেফে বলছে 
ব্দকীবিশাল বদরীধিশালফি জয় ।” 

“অং হঃ সং হর দখিলং সক্দুদয়াদেব সকল লোকস্ত | 
তরনীরিব তিমির জলধের্জস্কুতি জগন্মঙগল হরের্নামঃ ॥» 

একবার মাত্র যে নাম উদয় হইলে সকল লোকের অখিল পাপ দূর হু, 
পাপ তিমির জলধির ন্যায় সেই যে জগঞ্সগল হরির নাম ভাই। জয়যুক্ত হইতেছে । 

তাই বুঝি পাথী ডেকে এঁ নাম বলে। নদী হর হর ধ্বনি করে। মহান 
হিমালয় ধ্যানমগ্র। যাত্রীসমূহের মুখেও নামের জয়ধ্বনি, পথিমধ্যে যাহার 
সঙ্গে দর্শন ঘটিল, ছজনের মুখেই "বদরীবিশাল কি জয়, কেদারনাথ শ্বামী কি জয়” 
এই বুলি। আন্দীজ ৪|টা রাত্রে আমরা চটি হইতে বাহির হইয় শ্রীনগর 
অভিমুখে অগ্রসর হই। বেল! ৮টার সময় বিষ্বকেদার চটি নামে এক স্থানে 
আসিয়। প্র ৮বিষকেশ্বর শিবালয়ে শিবলিগমূষ্তি দর্শন করিলাম । এ চটিতে ২৩ 
থানি ঘর, থাস্বদ্বব্য ও দোকান আছে। এখানে খাদ্য দ্রব্যের বিষয় বলা হয় 
নাই। আছে সুধু চাউল আর দাউল। দ্বৃত, আটা, লবপ। তরকারিয় মধ্যে 
এক এক চটিতে আলু মেলে। দুই এক চটিতে বিলাতি কুমড়াও দেখা গিয়া 
ছিল। আর কিছু নয়।* দল এধারের চটিতে সিদ্ধ হইতেছে । পথ হাটায় 
ক্ষুধা হইত, ফাজেই নূন ঘি ভাত ধ্বাওয়াও যাইত। চাল ছয় আনা, সাত আনা 
সের। দাল অড়হর পাচ আন|, ছোলা, মুগ এ প্রকার। স্বৃত হুআন! ছটাক। 
সব চটিতে দর সমান নয়। দুধ সব চটিতে মেলে না। যাহা হউক, আমরা 
বিজ্বকেদার ঘর্শনাস্তে ১৩ মাইল টিক! শ্রীনগরে কালী ফমলী বাবার ধরমশালায় 
আসিলাম। . মন্ত ধর়মশীলা। প্রীনগরটি বেশ সহর। গ্রীনগর প্রাচীন গড়- 
বানের শ্লান্জধানী ছিল। এখানে অনেক প্রাচীন কীন্তি আছে। ১৮৯৪ 
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2752252 ০, 222০০ 
খুষ্টাবে বিরহী নদীর বাঢ় ভাঙ্গিয়া এই নগবটি ভাসাইয়া লইয়। যায়। বর্তমান 
শ্রীনগর ইংরাজ গতর্ণমেণ্টের স্থাপিত সুন্দর শ্রীসম্পন্ন সহরটি। অলকননা। 
কিছু দুরগ ধীরে ধীরে বহিয়া বাইতেছে, অসংখ্য প্রস্তরথও সারদা গোলাপী 
নীল কত রকম বর্ণের তটোপরি এবং নদীর মধ্যে দেখা যাইতেছে । জল অননই, 
বেশ স্বচ্ছ শীতল । শ্রীনগরে সরকারী ডাক বাংলা, পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ অফিপ, 
স্লাতব্য চিকিৎসালয়, হাসপাতাল, সবই আছে। অনেকগুলি £দবমনিির আছে। 
তার মধ্যে প্রীঞশঙ্করনাথ, শ্রীঠকমলেশ্বয় শিবের মঠ পর্ব প্রসিদ্ঘ। আমরা 
ধরমশালার দ্বিতলে নিরিবিলি একটা ঘর পাইলীম। সাধুছেলেরা সম্মুখের 
বারেণায় রহিলেন। এখানে অত্যন্ত জলকই ঠেকিল। তবে পাগ্ডাজীর লোকে- 
দের জন্তঠ বিশেষ অভাব হইল না। স্নান করিতে গিয়া রৌদ্রে ও বিশেষ 
চড়াই উত্রাই করিতে বড়ই কষ্ট হুইয়্াছিল। সেদিন বুড়িয়! জলের জন্ত বিষম 
রকম চীৎকার করিয়াছিল, সঙ্গে পাণ্াজী নাই, কে শান্ত করিবে, আমরাই 
শেষে তাহাকে ঠাণ্ডা করিলাম। হরিমা অত্যন্ত বিরক্ত হন। মধ্যাহ্ন বিশ্রাম 
অস্তে বৈকালে সহর ভ্রমণে বাহির হওয়া! গেল। বেশ সহর। আমরা তিন 
'জোড়া প্রবার সু” ছুসঙ্গিনীতে কিনিলাম, পুজি করিয়া রাখিলাম। মোজ। ও 
একট সোয়েটারও কিনিরা লইলাম। কিছু লবঙ্গ ইত্যাদিও লইলাম। 
আমর! বৈকালে যথন কেনাকাট। করিতেছি, সেই সময় মহানন্দলী আমি 
উপস্থিত হইলেন। তিনি দুই দিনত সঙ্গে ছিলেন না। দেবপ্রয়াগ থেকে 
বাড়ী গিয়েছিলেন । তাকে দেখিয়া যাত্রীরা খুব সন্বষ্ট হইল। আমাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন “মাকে কোন কষ্ট 'মিল্নাত ?” আমরাও বলিলাম “না 
বাবা।” তিনিও সন্তুষ্ট হইলেন ও বলিলেন, প্ম৷ ু্ধাপ্রসাদ যেমন ছেলে আছে, 
আমিও তেমনি আপনার সকলকার ছেলে আছি যা” আমর। রাত্রে ধ্রম- 
শালার ঘরে আদিলাম। ভোরের ঠা লাগিয়৷ সেদিন আমার অত্যন্ত 
গলা ব্যথা ও গা ব্যথা হয়। বাজে সঙ্গিনী ব্রদ্ষচারিণীর একান্ত অঞ্কুংরীধে গরুম 
ছুধ ও কিছু গরম জিলিপি মিলিল, খাওয়াইয়। উত্তমরূপে গলায় টুকৃর ক্ল্যানেল 
জড়াইয়া চারিদিক বন্ধ করিয়া শয়ন করিলাম। মধাহে ছুখানি চিঠি লিখে 
বরদানন্দের নিকট পোষ্ট করিতে দিয়াছিলাম। রাত্রে সুনিদ্রার পর ভোরের 
সময় বীত্রীরা জয়ধ্বনি দিয়া বাহির হইল দেখে আমরাও উঠিলাম। শঙ্কর 
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এসে লন নিলে, শ্রীনন্দ ব্যাগ বিছানা নিলে, তাড়াতাড়ি ষ্কীন ভুত! পরিয়াঁ 
আলোয়ান হাতে লইয়াই যষ্টিবন্ধুর সাহাষ্যে “জয় বদ্রিবিশাললান্ধ বি জর” দিয়া 
উপর হইতে নামিতে গিয়া দেখি, সি'ড়িই ভাঙ্গিতে পারি না, সর্বনাশ, দারুণ -গাত্র- 
বেদন।, দেহ যে অচল। নিঃশব্দে নামিলাম। আমার গতিক দেখিয়া! পূর্বদিন। 
বৈকালে কেনারের পাগাজী -কাশীরাম বাবা আমাকে ঝাম্পান করিতে বলেন? 
সঙ্গিনীরাও কেহ কেহ বুলেন। কারণ শ্রীনগরে ঝাম্পান মেলে ।. ৮পরে জঙ্গলের 
চটিতে মেলে না, আমি রাজি হই নাই:। '১ভোরের সময় অতি কষ্টে দ্বিতলের: 
সিড়ি ভাঙ্গিলাম। রান্তা সোজা বেশ ভাল।."যষ্টিবদ্ধুর সাহায্যে খুবই আন্ত 
আন্তে চলিলাম। যাত্রীরা সব বলিল, সুশীল মা আজ সবার পিছনে£পড়িয়াছে। 
সঙ্গিনী ব্রহ্মচারিণী বলিল, তুমি কেন'ঝামপান করিলে না? এ চটিতে মেলেত 
গিয়াই করিতে হইবে। সঙ্গিনীর সহিত গল্প করিতে করিতে চলিলাম। এগার 
মাইল হাটির! গায়ে ঘাম্‌ ছুটিয়া গেল। 

শঙ্কর ছাতা লইয়া যাইতেছিল, রৌদ্র দেখিয়া ছুটাছুটি আসিয়া দিয়! 
গেল, কম্ফর্টার আলোয়ান মোট! সোয়েটার সব নিয়ে গেল। এদের 
যত্রু ও ন| বল্তেও নিজেদের এ প্রকার ছ'সিয়ারী দেখে দেখে আমি মুগ্ধ 
হইতাম। দীনা আমি স্ুধুই কাদিতাম, “হে ঠাকুর এদের রাজা কোরে 
দাও” এই প্রার্থনা করিতাঁষ। ব্রহ্গচারিণীও খুবই প্রার্থনা করিত ও প্রত্যেক 
পাহাস্ড্ ব্রাঙ্মণকে দেখলেই বল্ত, সুশীল! এরা দেবা! পাত্ডাজীকে বলিত, স্বয়ং 
নারায়ণ। গাঙিওলার, শ্রীনন্দের যশোদ! মা হোয়েছিল, সে নিজে আমার নিকট 
থেকে যা ষা কিছু নিয়ে গেল, জলথাবার, মেওয়া, তার অর্ধেক শ্রীনন্দকে দিয়ে 
দিলে। যদি আমি বলিতাম কি কচ্ছিদ্‌, হাসিয়া উঠিত, কিছু না কিছু না, ও ভাই 
খাক, আমার পেটভবা' আছে। ব্রাস্তবিক তার অচল! ভক্তি ও দয়া ললেখে 
দেখে আমি মুগ্ধ হইতাম। তেমনি কষ্ট স্হিষুত গিম্সিমত হোয়েছিল। আমাদের 
দলের সকলে আমার চেয়েও এই ব্রহ্মচারিণীকে ভালবাসিতেন। মাথাটিতে লম্বা 
চুল নাই ভূতা মোজ! পরিয়া' গায়ে ঢাকা দিয়া যখন চলিত, ঠিক একটি ছোট. 
ছেলেই দেখাত, তাই আমরা ব্রচ্মচারিী ন1 বলিয়া ব্রহ্মচারী বলিতাম। 

আমর! এগার মাইল হাটিয়! রৌদ্রে হাপাইয়া কিছু উত্রাইপুর্বাক “থাকরা' 
চটি নামে একটি চটতে আসিলাম। দেখি, বড় সাধু ছেলেটি স্থান প্রিব 
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করিয়া আমাদের অপেক্ষায় বোসে আছেন । আমর! আসিতেই আস্কন মা, 
আনুন "মা করিয়/ সেই স্থানে লইয়া গেলেন। তার কণু ছিল যতগুলি 
যাত্রীর তত্ব লওয়ার, সকলেই তাঁকে খুব ভালবাসিতেন ছেলের মত। 
কে এল, কার আপগিতে দের হোলো, কার কি অসুখ হোল, ওঁষধ দেওয়া, 
এই নমস্ত তার কার্ধয। দেদিন আর শ্গান করিলাম না। মহাননজী 
বলিলেন থিচুড়ী থাইতে। হোলোও তাই, খুব নিকটে একটা হ্ুন্দর ঝরণা 
মিলিল, এক সঙ্গিনী ও আমি গিয়। খুব কতক্ষণ বোসে রইলাম। সঙ্গিনী আপন 
বহু সাংসারিক অগ্নিকাঁও মহামারি সংবাদগুলি জানাইলেন। একটু কাদিলাম, 
উদাস হইয়াই গেলাম । বলিলাম, যা, সংসার “ওল ও কচুবন। বিচুটার বোন।” 
আমার অরুচি হোয়ে গিয়েছে, আষি মনধুলবুলে একস্থলে লিখেছি-- 
“তারা গো নিম্তেতো সংসার 
এই কি মা তোর লীলাকানন ? 
মাগো এষে বিচুটি বোন 
ছট্ফটয়ে মলাম আমি থাকব নাক আর+”। 
( ১১) 

সঙ্গিনীকে কলিকাতায় এসে একথানি মনবুলবুল দিব প্রতিশ্রুত! হইয়া! 
ঝরণার জল কিছু মুখে দিয়! উঠিতেই একজন ব্রাহ্মণ বদ্রীনাথের মাহাত্ম্য কথ! 
শোনাতে চাহিলেন। তাহাকে প্রণামপুর্বক চটিতে যাইতে বলিলাম । « তিনি 
বলিলেন-_-সেই ঝার্ণার উপরই প্রস্তর খণ্ডে ছাড়াইয়া, মার়ী বিষুতক্কির 
উৎপত্তি স্থান ম্বন্ধূপ বদবীক্ষেত্রের মাহান্মা অধিক কি বলিব, এখানে 
অতি ভক্তি সহকারে বাস করিলে ও করুণাসাগর ভগবান্‌ পদ্মনাভের 
চরণে ভক্তি বাঞ্ছ করিলে, তাহা অনায়াসে লাভ হয় ও মানৰ বিষুঃপদ 
ধ্যান করিতে করিতে পবিজ্র হম়। ব্রাহ্মণের কথাটি স্থান, কাল ও মনের 
উপযুক্ত ভাবাপন্ন সময়ে বড় ভাল লাগিল। আমব্রা চটিতে আসিলাম। 
এসে দেখি ব্রঙ্গচারী একেবারে উত্তমরূপ খিচুড়ি আলু ভাজি, কুমড় “ভাজি 
তৈরি কোরেছে। ঝি খানিকটা ক্ষীর এনেছে বুড়দিদির অন্ত । ব্রাঙ্গণটি 
বলিলেন, মামী পরে ঠাণ্ডা হোয়ে সকলেই বস্বে, সকলে এক সঙ্গে গুন্বে। 
হোলোও তাই। শ্রীনগরে আহারের অন্গুবিধা হওয়ায় ব্রহ্মচারী মধ্যান্কে 


না ১৩২২ সাগ।] উত্তরাখণ্ড রমন ও স্থিতি ৫৩ 


পিস 


মোটেই থায় নাই, রাত্রে জলযোগ কোরেছিল, ঠাকুরের মুষ্তিটি বাহির করিয়া 
ছুজনে প্রণামাস্তে ঠাকুরকে উতৎর্সপূর্বক বসিয়া গেলাম। বুড়িদিদিও, বদিলেন। 
আশ্চর্য রকম খাওয় হইল। কলিকাতা গৃহের তিনবারের আহার বোনে 
বোদে একবার খাওয়া গেল। জ্বর হোলে ত মাসুষ মোটেই খেতে পারে না, 
তবে এত খাওয়। গেল কেন? ব্রহ্মচারী বপে, দেখ ভাই, আজ যেন যোগোস্ভান 
ও সেই প্রসাদ, না ভাই? চেয়ে দেখি ঠিক ভাই। চারিদিকে জনতা, 
( সে চটিতে অত্যন্তহ ভীড় ছিল) সেই রকম স্থানটিও, প্রসাদও ঠাকুর কোরে 
দিলেন সেই প্রকার । পরমানন্দ উদয় হোলো, সেই আসনেই বহু গল্প হুসঙ্গিনীত্তে 
আরম হইল। বুড়ীদিদি ত বাপার দেখে পালিয়ে কথ্থলে গিয়ে শয়ন কল্লেন ॥ 
বড় ছেলে নাকি পিছনে বোসে আমাদের গল্প দেখে চৌলে গিয়েছেন। ক্ষণেক্ 
গরে সব যাত্রীদের খাওয়ার শেষে দুজনে উঠিলাম, চোকে দেখছি ঠিক যোগোগ্ভান । 
বদূরিকা পথে থেকে থেকে আমাদের অদ্ভুত রকমই আনন? হইত, ঠিক অপ্চ 
ৰসর বয়সে ছুজনে যেমন খেলিতাম, বুড়ো বয়সের মধ সেই বাল্য জীবন 
উদয় হইত। আমি বল্ছি ক্রহ্ষচারি! দেখ, ঠাকুর সব সাধ মেটাচ্ছেন ভাই, 
বুলবুলে যে “সাধ” ক্কবিতা আছে-_ 
নীরব নিঝুম কাননের কোলে ভাটিলী বছিবে ধীরে 
শ্যাম লতিকায় কুটীর বাধিব, 
বার মাস তথা একাকী থাকিব, 
হৃদয়ের গাথা গাহিব একাকী 
বসিয়া ভটিনী তীরে। 
গুকন হৃদয়ে নব সুখরাশি 
মাবার আসিবে ফিরে 
সাথী সথি হবে বিহগের কুল 
সাথী সথি হবে কুসুম মুকুল 
ভ্রমর মৌমাছি প্রজাপতি আদি 
মিঞনে এ হিয়া ফুটিঝে 
বিষাদ নিরাশা হৃদয় বেদনা 
ধীরে ধীরে টুটিবে। 








৫৪ তত্ব-প্জরী | | উনবিংশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা 


প্রথমে একজন ছুটে এলেন, আর জনকতক এল, “ওমা কি বল্লি বল মা, 
শুনি মা 1 বল্ছি দাড়াও বলিয়! যষ্টিবন্ধুকে আনিয়া ঠিক স্থানে রাখিতে 
যেই উঠেছি--্তৌ করিয়া এক রাক্ষসের মত মৌমাছি নাকের ডগায় ভীষপ 
রকম কাম্ড়ে পালাল। বোসে পোড়ে যত হাদি তত কাদি। হুসের জল 
অনবরত ছু চোক দিয়ে বেরিয়ে গেল। সঙ্গিনী ছুটে একটু ঘি মাখিয়ে দিলে। 
সে স্থান পরিত্যাগপূর্বক আর এক ঘরে ইক নির্গত মস্ত নাট্মন্দিরের মতন 
গৃহে দুজনে পালাইয়া গেলাম। সেখানে কম্বল পেতে বসা গেল। সেই 
রাহ্মণটি বদূরী কেদার মাহাত্ম্য শোনাইভে লাগিলেন । 

সেখানেও খুব মাছি ও মৌমাছি, কিন্তু আর কাম্ডালে না। দল্লের অনেককেই, 
মৌমাছি কাম্ডাইল সেদিন। আমার বেশী-কষ্ট হইল না। পরে সেরে গেল, 
নাক রাঙ। হোয়ে রইল। অদ্যাবধি একটি সুন্দর ছুল ফুটানর ক্ষত--'আমার 
নাসিকায় চিহ্নিত আছে, বোধ হয় আজন্মই থাকিবে। 

বৈকালে ব্রহ্মচারী ও আমি ছুজনে ঝর্ণার ধারে গিক্েছি, পুর্বোক্ত 
সঙ্গিনী ছুটে এসে ৭ওমা ওরে” বোলে আমায় দুহাতে জড়াইয়। ধোরে 
মিনিট” পাঁচ কিছুই বল্তে পারে না। ব্যাপার কি জানিবার জন্য 
সসহিনীই উৎসুক হোলাম। সঙ্গিনী পরে বল্লেন, "সুর্য বাবা এসেছেন ।৮ 
আমি ত হেসে উঠলাম, যা উন্মাদ হোয়েছে গো, কাকে দেখেছে গো। 
অসম্ভব পাগ্ডাজীর এখন আসা । তিনি লাল সাঙ্গায় যাবেন ১৮ দিন পরে।, 
স্গনী বলেন “চ দেখবি চ।” ব্রহ্ষচারি বল্পে, ও ভাই ত! হবে, যে কাল্সা' 
সব কেঁদেছে, ঠাকুর হয়ত এসেছে, আহা নারায়ণ ফে রে।” জন্দেহ. 
হইল ছুটিলাম চটিতে। গিয়ে দেখি টকৃটোকে রাঙা সিদ্ধ মত মুখ_- 
গাণ্ডার্জী বোসেছেন চারিদিকে সব পাথা কোচ্ছে। দেখে আশ্চর্যা। মহ্থানন্দ- 
জীকে বলিলাম, “বাবা সুর্য বাবা এসেছেন যে দেখছি।”” মহানন্দজী বল্লে 
হা মা--৩৯ মাইল হেঁটেছে;) এসেছে, এই লোকটা! কাপড় নিয়ে এসেছে 
থাকা, 5 পারেনি। শঙ্কর কদিন পাণাজীর জন্য বিষপ্রই ছিল, সে ভয়ঙ্কর রকম 
আনন্দে হিন্দিতে আমায় জানালে, পপাণ্ডাজী এসেছে ।” আমার ত বড় ভয়, 
হোলে! যে, ছেলেমান্ুষ পাগডাজী সব কান্নাকাটিতে চোলে এলেন, কত লোকসান 
হবে, গুর ভাই কত রাগ কোর্বেন, চুপ কোরে ভাব্ছি। 


জো, ১৩২২ সাল।] গুরু কৃপাহিকেবলথ্‌ | ৫৫ 


পাগাজী সুধ্যবাবা জাম! খুলে সুধু গায়ে সুধু পায়ে এসে আমায় দেখে” 
এমন সুন্দর রকম হীস্লেন, ঠিক যেন আমার সেই বালক বন্ধ এঝুপ্ট,বাবু। 
কি রকম অপত্যন্সেহে হৃদয় ভরিয়া গেল, নারায়ণ রামরুষ্ণই জানেন। বসাই- . 
লাম, বাতাস দিতে গেলাম, কিছুতে বাতাস নিলেন না। “€বাস্‌ মা! বোস্‌ 
গো, কেমন আছে সব, ভালত ? ভুমি এমন হ্থাটুলে কেন? ১৩ মাইল এক 
বেলা হেঁটেছ, রাম রাম কিগো সব।”৮ মহানন্দজীকে একটু বকলেন। পরে 
বল্লেন, মাগো আপনী সব চোলে এলে কি হোলো আমি ঘরে যেতে পারিনা । 
এমন লাগলে! সেকি আছে গো, আমি খাইনা কেবল "বাব! বাব। ডাকছে শুনি, 
কেবল কীাদছি। রাত্রে ঘুম কত্ত গিয়ে স্বপ্ন হোচ্ছে “বাব! বাবা” ডাকছে নকল। 
কি করিগো, আমি দাদাকে আর্জেনটে টেলিগ্রাফ করি। যেষাত্রী সব কেদার 
যেতে কীন্ন। কোচ্ছে, আমি কি করি?” দাদা পাঠালে “তোমার যা ইচ্ছ। বুঝে 
কর।” আমি নারায়ণকে কোটী কোটী প্রণাম কোরে আন্ছে। এমন 
চল্ছে পাখীর মত গোঁ। সব চটিতে আমি দেখছে ।” আমর! সব হাসিতেছি, 
বালকের মত মিষ্ট বোল, বড়ই মধুর। পাগাজীর লোক শিশি হইতে 
কি তৈল লইয়া পাণ্ডাজীর পায়ে মাথাইতে লাগল। অনেকক্ষণ পরে মুখ 
হাত ধুয়ে ছ্রামা পরিলেন। খানিকটা গরম চা খেয়ে শয়ন করিলেন। শঙ্কর 
শা] টিপে দিতে লাগল। যাত্রীদের আনন্দ কোলাহলে চটি মুখরিত, পাণ্ডাজী 
এসেছেন। বুড় বুড় মা সব আছুরে খুকী মত হইয়া উঠিল। পাগ্ডাজীকে 
যেযার তিন দিনের কথা বলিল! 'আমিও গিয়া “নাক” দেখাইয়া আসিলাম। 
পাগাজী টপ কোরে উঠে “মাকে কষ্ট আছে।” আমিত দেখে অবাক “না 
বাবা কিছু নয় ভাল হোয়ে গেছে।” শোনে কে? পাগ্ডাজী পাথরে লাটী 
ঘষিয়া ওষধ করিয়। নাকে দিতে বল্লেন । দিলাম। সত্য কিন্ত পরদিন ব্যথাই 
বুইল নাঁ। সে রাত্র সেই চটিতে সব রহিলাম। “তক্তকিন্করী।” 











১। সরু বিনা ন'হি জ্ঞান, গুরু বিনা নাহি ধ্যান 
গুরু বিন! কিছু নাই এই তিন ভুবনে-_ 


টি 


পাস 
এ পপ শাদিশপীশ১শিসা শা শী শীিশ্পপাশাাশিপীলটি পাপা? 





পে তথ ঞ্জরী | [উনবিংশ বর্ধ, দ্বিতীয় সংখ্যা. 





শশী 


গুরু বিনা কোথা যাই? হ ক্ষয় না স্থান পাই 
, মরমে মধিয়। থাকি, প্রাণে আর বাচিনে । 
২। গুরু বিনা এ সংসার সকলি যে অন্ধকার 
গুরু মোর ঞবতারা এ সংসার মাঝারে । 
গুরু মোর প্রাণপাখী এ দেহ পিগ্তরে থাকি 
আত্মারীমে রত সদা, কাল ভয় নিবারে। 
৩। বল বল গুরু বল, আর কিঘ। আছে বল? 
ধার বলে প্রাণ পাই, শুফ তরু মুগ্জরে। 
অলভ্ব্য পর্ধন্ত চূড়া হেলায় লঙ্ভিরতে পারা 
মুক সে বাচাল হয়, গুরু স্পা য়ে ধরে। 
৪। গুরু বিনা কিছু নাই নিশ্ বুঝিস্থ ভাই 
জয় জয় গুরু বল, গুরু বল রসনা । 
তোমার তুমিত্ব যাবে, মরিয়া অমর হবে 
শ্রীগুরু-চরণ ছাড়া, অন্য ধন চাবে না। 
«| গুরু মোর জপ তপ, হৃদি মরু, গুরু অপ, 
শ্রীগুরুই পারাৎনার, প্রাণে কর ধারণ! । 
গুরুমূর্তি ধ্যান জ্ঞান, গুরু বিন। নাহি জ্ঞান 
শক বিন! জ্ঞান জেনো, অন্ধকারে আয়মা। 
সকাল ।” 


গুরু শিষ্যের কথোপকথন । 


স্সবজাছে টি 6 ও 


শিবা গুরুকে জিজ্ঞালা করিল, পপ্রভু, আজ আমার ধনে ভয়ানক সনোহ 
উপস্থিত হইয়াছে, অনুগ্রহ করিয়। যদি এ সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দেন, তাহা 
হইলে ভাপনার নিকট যনোগত ভাব ব্যক্ত করি”-- 

গুরু বলিলেন, “বৎস! কি স্দেহ তোমায় চিত্তে উদ্রেক হইয়াছে, তাহা 
এইক্ষণেই ব্যস্ত কর”. 


জোষ্ঠ, ১৩২৯ সাল।] গু শিষ্ের কথোপকথন । ৫৭ 


শিষ্ত বলিল, প্গ্রভু, আপনি বলেন যে ঈশ্বরের নিকট পক্ষপাতিত্ব নাই, 
তিনি সকলকে সমান চক্ষুতে দেখেন, কিন্তু আমি দেখিতে পাই কেহ ক্ছে 
নিজের উদরান্নের জগ্ভ কঠোর পরিশ্রম কতয়া শরীরপাত করিয়া ফেলিতেছে, 
তবুও ন্থথে দিনপাঁত করিতে পারে না, আবার ফেহ কেহ বিনা পরিশ্রমে বা 
সবল্নপরিশ্রমে অতুল খরশ্বধ্যের অধিকারী হইয়া! আনন্দে দিন যাপন ক্ষরিতেছে । 
এই সব দেখিয়া আমার ছ্গনের মধ্যে সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছে*- 

গুরু শিষ্বের বাক্য শ্রবণ মাত্র ঈষৎ হাস্ত কতিয়া বলিলেন, “বৎস, ভগধান্‌ 
পক্ষপাতী নন, তীর করুণা অপার, অচিস্তনীয় ও ধাক্যাতীত। তিনি মনুষ্য, 
জীব, জন্ব, এমন কি ক্ষুদ্র কীটপতঙ্গা্দি সকল প্রাণীকে সমান চক্ষুতে দেখেন, 
তার করুণার বিষয় ক্ষণেক চিত্ত! করিয়া দেখদেখি-_শিশু ভূমিষ্ট হইবার পূর্বে 
ধিনি তার জীবন রক্ষার্থে মাতৃস্তনে দুগ্ধ দেন, তিনি কি কখনও পক্ষপাতী 
হইতে পারেন ! আবার দেখ, ঘদ্দি কেহ উত্তনে ছুরিকাঘাত করে সে দুগ্ধ 
পায় না, কিন্ত শিপু যখন ক্ষুধায় কাতর হইয়া! স্তনে নিজ মুখ দিয়! ছুগ্ধ নিঃলরণ 
করিবার চেষ্টা করে, সে শ্ুমিষ্ট দুগ্ধ পায়! বৎস, ঈশ্বরের কৌশল অতীষ্‌ 
অদ্ভুত, সে রহস্যময়, ক্ষুত্র মান্ব তাহার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে হৃদয়ঙ্জম করিতে পারে না। 
তবে থে বুঝিতে চেষ্টা করে, তিনি তাকে ক্রমশঃ বুঝান। বথার্থ অভাব তিনি 
কখনও কাহারও রাখেন না, বরং সদাই তাহা মোচন করেন । এ বিষয় আমি 
তোমায় একটা ক্ষুদ্র গল্প বলিতেছি, শ্রবণ কর :-_. 

কোন সময় একটা বৃদ্ধ সন্যানী এক গ্রাম হইতে অপরগ্রামে শ্রীপ্৬রাজ বল্পজী 
মাতার মন্দির দর্শনার্থে যাইতেছিলেন, কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর সম্মুখে 
একটী নুবুহৎ প্রান্তর দেখিতে পাইলেন । তখন চৈত্র মাস, বেলা দ্বিগ্রহ্র, 
সুর্যের উত্তাপ অত্যন্ত প্রথরততর বলিয়া, বোধ হইতেছিল--পথে ঘাটে জনপ্রা্ 
ছিল না, এমন কি পক্ষী সকলও নিজ নিজ বাসা ত্যাগ করিয়৷ ইতত্ততঃ 
বিচরণ করিতে সাহস করিতে ছিল না। চতুর্দিকে লোকালয়ের চিহ্মাত্ও নাই, 
কেবল বড় বড় যাঠ, এমন কি তথায় একটা বৃক্ষও দেখিতে পাওয়। যাইতে ছিল 
না। প্রায় অর্ধ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিবাব পর সঙ্্যানীর অত্যন্ত পিপাস! 
পাইল। অনেক অনুসন্ধানের পর কোন জলাশয় বা শ্োোতম্থিনী দেখিতে 
পাইলেন না, অধিকন্ধ দ্েখিলেন যে মাঠের পার্থবর্তী স্ষু্ ক্ষুত্জ জল প্রণালী 


৮ 





৫৮ ভত্তব-মপ্তরী ॥ [উনবিংশ বর্ধ, দ্বিতীয় সংখ্যা । 


. পপ ও সাপ সপ 








পাশালিাশ শা াশেশীপাপ 


পর্যন্তও শুফ হইয়! গিয়াছে । তখন তিনি সত্বর মাঠ অতিক্রম করিয়া গ্রাথে 
পৌছিবার জন ভ্রুতপদে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ সন্ন্যাসী 
জল পিপাসায় এবং প্রথরতর রবির কিরণে পথ ভ্রমণ করতঃ এতদুর ক্লান্ত 
হইয়া পড়িলেন যে, আর তাহার নড়িবার শক্তি রহিল না এবং কিয়ত্দুর অগ্রসর 
হইবার পর অচেতন হইয়া ভূমিতে পড়িলেন। পূর্বেই বলিয়াছি, সে স্থানে 
তখন কোন জন প্রাণীর সমাগম ছিল না, স্থতরাং সন্ধ্যাসী এ অবস্থায় পড়িয়া 
রুহিলেন। কিন্তু ভগবানের কি অপার করুণা ! তৎক্ষণাৎ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন 
হইয়া গেল। অগ্রিশ্ফুলিঙ্ষের ন্যায় বায়ু তুষার কণার ন্যাষ শীতল রূপ ধারণ 
করিয়া! তাহার চিরসঙ্গী বৃষ্টিকে আহ্বান কৃরিল। সেই মুষলধারা! শীগ্রই সনন্যামীর 
চৈতন্ঠ সম্পাদন করিয়া অন্তহিত হইল। 

সন্ন্যাসী দণ্ডায়মান হইয়া উদ্ধপানে দৃষ্টি করতঃ করজোড়ে কহিলেন, “মা! 
তোমার লীলা বুঝ! ভার, আমি এই নির্জন প্রান্তরে অচেতন হইয়। পড়িয়! 
রৃহিলাম দেখিয়া তুমি বারিবূপে আমার চৈতন্ত সম্পাদন করিলে! তুমি ত 
বিনা কারণে কোন কার্য কর না, আজ আমায় যখন এত কষ্ট দিতেছ, তখন 
নিশ্চয়ই তোমাত্ব কোন মহৎ উদ্দেম্ত আছে। কিন্তু আমি যে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা 
অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছি মী 1” 

সন্ন্যাসীব মুখ দিয়া এই করটী কথা বাহির হইবামাত্র তিনি শুনিতে পাইলেন, 
কে একজন উচ্চৈঃস্বরে গাহিভেছে 2৮ 

“স্তান মঙ্গল তরে, বেড়াই আমি ঘুরে ঘুরে, 
কিবা স্থথে কিবা ছুঃখে ছাড়িনা কভু তাহারে ॥ 

উক্ত সঙ্গীতটী সন্গ্যাসীর কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবামাত্র তিনি গদ্গদ্‌ চিত্তে 
অন্ফুটম্বরে বলিলেন, “কে এ গান গাহিতেছে, এ যে আমার হৃদয়ের লুকায়িত 
উচ্ছাস প্রকাশ করিতেছে 1” এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তিনি শুখন সেই সুর 
লক্ষা করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং অনতিবিলম্বে দেখিলেন, একটা 
বৃদ্ধ কৃষক উক্ত গানটা গাহিতেছে। সন্ন্যাসী তখন সেই কৃষকের নিকট গিয়! 
বপিলেন “বৎস! আমি অতিশয় তৃষ্ণার্ত হইয়াছি, আমাঙ্ছে এক ঘটী জল দিতে 
পার?” কৃষক সন্গ্যাসীর আজান্ুলদ্বিত বা, দীর্ঘ জটা' ও তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় 
দেহ দেখিয়া ভক্তিভরে তাহার চরণধুলি শ্বীয্ মস্তকে স্থাপনপূর্ব্ব অতি বিনীত" 





জৈঠ, ১৩২২ সাল।] গুরু শিষ্যের কর্থাপকথন। ৫৯ 


শা পপ 


7 ৪, সপ পপি পপ পলা পলা 


ভাবে বলিল, *প্রভৃ, এ বছর বৃষ্টি ন! হওয়াতে এখানকার খাল বিল সব 
গুফ্কিয়ে গেছে, আর আমার কাছেও ভাল থাবার জল নেই। তবে রসুন, আমি 
একগ্রাছা আক মেড়ে আন্ছি, এতেই আপনার পিপাসা কতকটা মিটিতে 
পারে--আর গ্রামও এখান থেকে বেশী দূর নয়, এক পোয়। পথ বড্ড জোর--- 
এই টুকুন কষ্ট করে গেলেই আপনি কোন ভদ্র লোকের আশ্রয় পাবেন,” 
এই বলিয়া সেই কৃষক একগাছ! পরিপক ইক্ষু নিস্পে করিতে লাগিল এবং 
হনে মনে ভাবিতে লাঁগিল, "আমার কি সৌভাগ্য, এই জনমানবহীন প্রান্তরে 
অদ্য আমি অতিথি সৎকার করিতে পাইল্লাম এবং অতিথি ত যে সে নয়, একজন 
কাঙ্জিনীকাঞ্চনত্যাগী বুদ্ধ সর্্যাসী 1” 

বড়ই আশ্চর্য্েক্স বিষক্ষ, একগাছি ইক্ষুরসে দেড়সের পরিমাণ পাত্রটী পরিপূর্ণ 
হইয়া গেল! কৃষকও এই আশ্চর্য ব্যাপার দেখিষা কিংকর্তব্য বিমূঢ় হইয়া 
সন্ন্যাসীর নিষ্ষট গিয়। সাষ্টাঙ্গে গ্রণিপাতপূর্বক মুনা পাত্রটী প্রদান করিল। 
সন্ন্যা্ীও পাত্রটী গ্রহণ করিয়া মনে মনে ভাবিলেন, “মা । তোমার কাছে 
চাহিবার আমাদের কিছুই নাই। আমি পিপাসার্ড হইয়া! তোমার কাছে 
চাঁহিলাম জল, ভুমি আমায় দিলে সুমিষ্ট ইক্ষুরস; যাদ্দারা। আমার ক্ষুধা ও তৃষ্ণা 
হুই নিবারণ হইবে। এইরূপ ভাবিতে ভাঁবিতে সন্ন্যাী দেই ইক্ষুরস জগজ্জননীকে 
নিবেদন করিয়া নিজে প্রসাদ পান করিলেন এবং কৃষককে বলিলেন, “বস, 
আমি অতিশয় সন্তষ্ট হইয়াছি--এক্ষণে বিদায় হই--ভগবান তোমার মঙ্গল 
করিবেন 1৮ কৃষক সন্গ্যাসীকে অতিশয় সন্তুষ্ট দেখিয়। কাকুতিমিনতি করিয়া বলিল, 
“ঠাকুর আপনার পায়ে পড়ি একটু দাড়ান, আর একগাছা আক মেড়ে আনি ।” 
সপ্ন্যাসী পুর্ব হইতেই কৃষকের অতিথি সৎকারে বিশেষ জীতি লাভ করিয়]- 
ছিলেন এবং তাহার অনুরোধ অবহেলা করিতে না পারিয়। অনুমতি দিলেন । 

তখন কৃষক আঁনন্দচিত্তে দুই”গাছি সর্বোত্কষ্ট ইক্ষু হইতে রস নির্গত 
ক্করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ছুই গাছি ইক্ষুরসে। 
পূর্বোক্ত পাত্রীর চতুর্থাংশের এক অংশও পরিপূর্ণ হইল না। কৃষক এই 
ব্যাপার দেখিয়া তী্তচিত্তে সাধুর সমীপবন্ভী হইয়া! করজোড়ে বলিল, “(দেবতা 
আপনি অন্তরধ্যামী, দয়! করে এ দাসের দৌষ নেবেন না। আমি অজ্ঞান, না 
বুঝতে পেরে অন্যায় কাজ করেছি, তার জন্য ক্ষমা করুন” 





৬০ তত মঞ্জরী । [ উনবিংপ বর্ধ, ছবিতীর সংখ্যা । 








৭৯ পপর সমস. ++ 


সন্ন্যাসী কিছুই বুবিতে ন| পারিরা তাহাকে বলিলেন, *বৎস, আমি তোমার 
উপর িলমাত্র অস্ত হই নাই, বরং তোমার আতিখ্যে অতিশয় গ্রীতিলাভ 
করিয়াছি, তুমি কি' বলিতেছ কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। কৃষক সন্গ্যাসীর 
বাক্য শুনিয়া বলিল, “প্রভু, আপনি অন্তর্ধ্যামী, কেন আমার সহিত ছলনা 
করিতেছেন । এক গাছা আকের রসে এ ভাড়টার সব পুরে গেল, আর এবার 
তার চেয়েও ভাল ছুগাছার রসে সিকিও পুরলো৷ নাঁ।” এই বলিতে বলিতে 
কুষকের কণ্রুদ্ধ হইয়া গেল এবং তাঙ্ার মুখে আর বাঁক্য সরিল না। তখন 
সন্ন্যাসী বলিলেন, “বৎস তোমার কোন দোষ নাই, ইহার ভিতর এক নিগুঢ় 
ব্ুহস্ত আছে বলিতেছি শ্রবণ কর--আমি তৃষ্ণায় কাতর হুইয়া জলের জন্ত 
অন্বেষণ করিতেছিলাম, ভগবান আমাকে এমন জিনিষ মিলাইয়৷ ছিলেন, যাহার 
দ্বার আমার ক্ষুধা ও তৃষ্ণা দুইই দূর হুইল এবং আমার যতটুকুন দরকার তার 
চেয়েও ঢের বেশী দিয়াছিলেন, তাই একগাছি ইক্ষু হইতে অসম্ভব রস নির্গত 
হইয়াছিল। কিস্ত আমি লোভ সংবরণ করিতে পার্রিলাম না' দেখিয়। আবার 
সেই মঙ্গলময় জগদীশ্বর আমীর মঙ্গলের জন্ত, অর্থাৎ নিজ ধন্ম হইতে যাহাতে 
চ্যুত না হই, সেই জন্য পুনরায় আর এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখাইয়া আমায় 
জ্ঞানচক্ষু ফুটাইয়। দিলেন। একগাছি নিকৃষ্ট ইক্ষু হইতে যে পরিমাণে রস আশ! 
কর! যার, তাহা ছইগাছি সর্বোৎকৃষ্ট ইক্ষু হইতেও নির্গত হইল না! ধন্য 
জগবীশ্বর, ধন্য তোমার লীলা! তোমার লীল! কে বুঝে--তুমি যাকে বুঝা ও, 
সেইই বুঝিতে পারে । 

কৃষক এই সমন্ত শুনিয়া বিন্মিতনেত্ে সঙ্যাসীর মুখের দিকে চাহিবাযান্র 
দ্বেখিল যে, তাহার সর্বাঙ্গ পুলকে রোমাঞ্চিত হইয়। উঠিক়্াছে এবং ছুই শর 
বহিয়। দরদর বেগে আনন্দাঙ্র বহিয়া গড়িতেছে।« সন্যাসী কিয়ৎ কাল পরে 
আত্মসংবরণ করিয়া কহিলেন, “বৎস, এ জন্য তুমি কিছুমাত্র দুঃখিত হইও ন!, 
আমি তোষার অতিথি সৎকারে যারপরর নাই সখী হইয়াছি এবং আীর্বাদ করি, 
ধর্মে তোমার মতি খাঁকুক। আরও একটা কথা বলে যাচ্ছি মলে রেখো. 
যথার্থ অন্ভাবে চানিলে জগদীশ্বর আমাদের সেই অভাব তৎক্ষণাৎ মোচন 
করেন, কেবল বিলাসিতা ও লোভের বশীভূত হইয়াই আমরা এত দুঃখ ভোগ 
করি। এই বলিয়া সন্ধ্যাপী গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেলেন ॥» 








জ্যেষ্ঠ, ১৩২২ সাল 





স্থৃতি।; 


৬৯ 


শিশ্ত-_ প্রভু, আপনার গন্প শুনিয়া বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, তিনি য 
অভাব মোচন করেন, কিন্ত আমার প্রশ্নের উত্তর ত আমি এখনও পাই ন[ই। 


শত যাতনার বৃশ্চিক দংশণে 
জবলিয়। পুড়িয়। হায় । | 
পেয়েছি শরণ অনাথ শরণ 
দিয়াছ চরণাশ্রয় ॥ 
২. 
কত যে যস্ত্রণ! সহিয়াছি প্রভু 
আসিয়া অবনীতলে। 
সে সব শ্মুরিলে পরাণ শিহরে 


ভামি শুধু আখি জলে॥ 


৩ 


এই ক্ষিতিতলে লভিয়া জ্ন্ম 
ছুঃখ ছিল মোর সাথী । 
গলে পলে শুধু. পাইয়াছি দাগ! 


ংসারের ঝাট। লাথি ॥ * 
ট ষ্ 
সংসার আফড়। আক খাইয 
দেখিয়াছি নাগা মতে। 
নাহি সুখ লেশ জলে ধায় শেষ 
শুলের বেদন। তাতে ॥ 


(ক্রমশঃ) 


ক্ষিতীশ্চন্্র ঘোষ। 


আপাত মধুর মায়ার মোহন 
সাজান বাগান দেখে। 
তুলেছিনু নাথ ভুলেছিনু তোমা 
এখন শিখেছি ঠেকে ॥ 
ঙি 
ছাঁয়াবাজী প্রায় সকলি শুকাক়্ 
এই আছে আর নাই। 
চপলার মত আলেয়ার আলো 
আঁধারের নাহি থাই ॥ 
ন 
পুনঃ পুনঃ প্রভু তাহাতে ভুলিয়! 
ছুটিয়াছি তারি পানে । 
কাঞ্চন কিনিতে কাচে দিছি গেরে। 
প্রাণপণে সযতনে ॥ 
৮ 
জমা খরচের নিকাশ করিতে 
প্রাণে হল মহাভয় । 
ভবে কাপে প্রাণ কারে বা শুধাই 
জগতে নাহি আশ্রয় ॥ 





৬২ তত্ুঠমগ্ররী | | উনবিংশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা । 
৯ ৃ ১৩ 
মহা বিভীগিকা . দেখি চারিভিতে | এতেক যখন বুঝালেন প্রভু 
চরণ ধরিয়! সাধি। ৰ কপা তবে হ'ল তার। 
সকলেই বলে কি হবে উপায় | ধীরে ধীরে ধীরে সব গেন্ ভুলে 
শিবের অপাধ্য ব্যাধি | প্রেম পু" পাহাবার ॥ 
ূ ১৪ 
শু তরু হার ুগ্ধরি উঠিল 
এ হেন সময়ে কেহ কা'র নহে পাঁধাণে রিল বারি। 
নিজ লয়ে মনত সবে। আবার জগৎ নৃতন দেখিস 
আমার যাতনা কেহত বুঝে না গুরুপদ হৃদে ধরি- 
কেব! মোর এই ভবে ? ( আহা গুরুকুপ! লাভ করি ॥) 
* ১৫ 
5 
প্রতক্ষে বুবিন্থু আমার মতন 
বিনিদ্র রুজনী কত যে কাটা"নু ভিন ভান 
গলে পলে অলে মরি। প্রেমময় তিনি নিশ্চয় ক হিন্তু 
কি উপায় বল করি? 
১৬ 
১২ শ্রীচরণে তৰ কাতর মিনতি 
ভৰি তখন এ জগত মাঝে শুন ওহে দয়াময় | 
কতু কার কেহ নয়। আর ভুলা”ওনা দোহাই তোমার 
ত্বাহারই প্রেম অপাত্রে ঈপেছি ডুবাঁও হেরা পায় ॥. 
"কাঙাল ।” 


তিনি মাত্র দয়ামর ॥ 








লো, ১৩২২ সাল।] সী জীরামকৃঞ্ণ-সমাধি-মন্দির ফাণ্ড। . ৬৩ 
শ্রীরামরুঞ্চ-সমাধি-মশ্দির ফাণ্ড., 


প্রাপ্তি স্বীকার। 


আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি যে, বিগত ১ল! মার্চ হইতে ৩০শে 
এপ্রেল অবধি নিম্নলিখিত সহদয় ভদ্র মহোদয়গণের নিকট হইতে, কাকুড়গাছী 
ষোগোদ্যানে জীত্রীরাসকৃষ্ণদেবের সমাধি স্থানে যে নুতন মন্দির নির্মিত হইবে, 
তাহার জন্ত সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। 


মিষ্টার বি, এল, চ্যাটার্জি, বোস্বাই ০০ ** ২২ 
জীযুক্ত বাবু বিভূতিভূষণ মৈত্র, পুটিয়! রাজবাটী, বেনারস *** ১২. 
৮.» হরপ্রসন্ন মজুমদার, ঢাকা ৮৯৯ নত ৫২. 
শ্রীঘতী সুষমা বাণী বন্থু, কলিকাত। *** ৮ ১২ 
শীবুক্ত বাবু শিরীশচন্দ্র ঘটক, রীচি *** ৮৯, রর 
তত্ব-মঞ্জরীর জনৈক গ্রাহক, ময়মনসিংহ *** ** ১৯ 
ডাক্তার প্রকাশনাথ হালদার, বেনারস সিটি *** *" ১%০ 
শ্রীযুক্ত বাবু জীবিতনাথ দাস, দিনাজপুর ৮ ঠ ১০২ 
জীমতী শরৎকুমারী মিত্র, কলিকাতা *** ৮ ১৭. 
মারফত তত্ব-মঞ্জরীর জনৈক গ্রাহক, সাক্চি, সিংহভূম বায টি 
মারফৎ শ্রীযুক্ত বাৰু শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী, দত্বপাড়া, নোয়াখালী *-- ৩৮৮/০ 
যুক্ত বাবু দুর্ামোহন গুহ রাম *** ১৭২ 
» *৮ কালীনাথ খুহ রায় **- ৫২ 
*: ০৮ যছুনাথ গুহ রায়. **, ৪২ 
». ১, শরতচন্্র চক্রবত্তী * *** ২২ 
০১ গুধাংশুকুমার বঙ্থ ** ১৯ 
». ১১ সীভানাথ গুহ রায় **, ১২ 
»*. ০৮ জানকীনাথ গুহ রার ** ঠ 
». ১১ শ্রিয়নাথ গুহ রায় *** 
»» যতীন্দ্রনাথ গুহ রায় *** ১২ 


শ্রীমতী সুলতা স্ন্দরী চৌধুরাণী *** ১২ 


৬৪ তন্ব-মঞ্জরী | [উনবিংপ বর্ষ, ছিতী সংখ্যা? 


শ্রীষ্তী প্রেমলত। গুহ রায় ও ১৯ 
শ্রীযুক্ত বাবু হরলাল গাঙ্ছুলী 8 ই 
» ১১ রাঁধানাথ চক্রবত্তী *** ১৬ 
৮. 2১ বরদাকৃ্ণ মন্ভুমদায *** ১%* 
55 শলীকুমার বন নন ১৯ 
* ১ জ্যোতিশচত্ রা ০৯ ২ 








»:5/ ফৈলাসচন্জ্র দে ৫ ০ 
,, ৮০ কৈলাসচন্ত্র তরহাজ *** ॥* 
* ১ দেেবেন্্কুমার গুহ ** | 
» ০, নগেক্দ্রনাথ চক্রবর্তী **" ॥* 
৮:১১ যোগেজনারার়ণ শুর **, ৪ 
১» গিরীশচজ্্ বন *** 1৭ 


গা 29 সুররাজ বন্থ ৬৬৬ ০ 
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খুচর]! আদার ১২. 
০ 7777 পপ সস২5/৭ 
১৩২১ সাজের তব্ব-মঞ্জরীতে প্রাপ্তি স্বীকার 
কয়! হইয়াছে ১৯৪৫1) 
মোটস্প২ ১১৮1৮৩ 


উপরোক্ত মন্দির নির্মাণের জন্ত উৎদাহাদ্িত হইয়। প্রুীরামকফদেবের প্রতি 
পূর্বক যিনি যাহা কিছু সাহাধ্য করিবেন, তাহাই সাদরে গৃহীত হইবে । 


যোগাবিনোধ 
জীরামকৃষ-বমাধি-মন্দির ঘঠ 
যোগোদ্যান- কারবালা, কলিকষাতা। 


প্রীশ্রীরামকৃ্ণ 
শ্রীচরণ ভরসা । 





উনবিংশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা । 


_. শপ শা নশিতিচ শীপাশিপেশাটিটি তিশাশািসিশিপপাশপীদি 





আফাঢ, সন ১৩২২ সাল। 


শ্রীশ্রীরামক্কঞ্জ-সন্ধীত। 


পাকশী পাপাসপ পপ 





তিলোকামদ-_যহু। 


পেবাঁদদেবং শরণংবজাহি। 
শ্রীবীমকৃষ্ণং সমাশ্রয়ামি ॥ 
সরদেবধুণ্ডিং চিদ্ঘনরূপং, 
জ্যোতিন্মযং ব্র্মম্থব্ূপ-অবপং 
জগতামতীতং জগদেকবন্্যং 
আরানকৃষ্ণং আ্কং লমামি | 
চিণযরং দেবং শ্ববৌশ-স্বপপং, * 
শিবা ঘুকং শানস্তং দ্বৈতাদ্বৈতহীন্ং 
সভাং শিরালম্বং সমাধি-গমাৎ, 
ইর'নকৃনওত শ্রীপুর ধাষানি ॥ 
পান এন্ির-নীব।এ পিস 


উীশ'মানসে সমুদং রমস্তং, 


অঘৌঘ-বারকং দ্কিতাপ-হারকং॥ 
শ্ীরামকৃষ্জং শ্রীগুকং ভজ্কামি ॥ 
ধন্ম-সমন্বয়মুদঘো য়স্ংর 

তত্বস্ত সারং পরি প্রকাশয়স্তং, 
শান্ত্র-বিবাদং ইহ খপ্তযন্তং, 
শ্রীরামকৃষ্ঝং তীগুকং শ্মবাধি ॥ 
কুকুপা-লেশং ময়ি দীমহী এ, 
নিধীদ শিল্পলে হি গয়াননে, 
চরণ-ন্লেকং দোহ নে হৃথদৎ, 


ভ [বং ভামং পরখ এগ হর ছি ও 








৬৬ ঘী-মগ্জরী | [উনবিংশ বর্ধ, তৃতীয় সংখ্যা । 


প্রেমময়ের আহ্বান। 


সপস্প ৩5 ৩ ৬ সপ 


সস্তান ভূমিষ্ট হইবার পূর্বেই প্রেমময়ী জননীর স্তনযুগলে ছুগ্বস্বর্ূপ প্রেমপীযৃষ 
ধারার আবির্ভাব হয়, গ্রাতঃস্মরণীয়া পতিতা অহল্যার উদ্ধারের জন্য পতিত" 
পাবন শরীর ধারণ করিয়াছিলেন, ঘোরা অন্ধবারময়ী রজনীর তিমিররাশি 
নিমেষে দূরীভূত করিবার জন্যই, জবাকুলুমসন্কাশ শ্মহাছ্যাতির প্রতিনুগ্তি 
-দেিবাকরের দিব্য দ্রশন। ভক্তাবতার মহাত্মা! রামচজ্জ তাহার অমিয় বন্তৃতা- 
বলীতে আশ্বীসিত করিয়াছেন যে, "অন্ধকারের জন্ই আলোক, আলোকের জন 
আলোক নহে,” পতিত ও পতিভার জন্তই পতিতপাধন, দীনের জন্যই 
দীননাথ, অনাথের জন্যই অনাথনাথ, অধমের জন্যই অধমতারণ, বিপদের 
জন্যই বিপদবারণ, জীবের জন্য বার বার শরীর ধারণ করিয়া থাকেন। 
ভগবান যীশুধুষ্ট--বালক যীশুখুষ্ট__-তাহার মধুর বাল্য জীবনে একদিন জীবের 
উদ্ধারের জন্য, পতিতার নিস্তারের জন্য যে প্রেম ভাণ্ডার উম্মুক্ত করিয়াছিলেন, 
তাহা কোন অপবিভ্রার হৃদয়ে শাস্তিধারা প্রবাহিত না করিবে? তিনি নিজেই 
জার্জপুত্র নামে অভিহিত হইস্| কলঙ্কিনী মাতার কলঙ্ক মোচন করিয়াছিলেন 
একদ্রিন সমাঞ্জ শাসিত কোন কলঙ্ষিনীকে ইষ্টক আঘাতে মৃত্যুমুখ হইতে 
উদ্ধার করিয়াছিলেন; সেই দেশে এই নিয়ম ছিল যে, যদি কোন রমণী কপাল্‌ 
দোষে কুলটা হুইত, তাহা হইলে তাহাকে সকলে ইট মারিয়া প্রকাশ্য স্থানে 
€ত্য! করিত। করুণাময় যীণ্ড সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিলেন, 
“তোমর! উহাকে প্রব্ধপে নিগৃহিত করিতেছ কেন?” উত্তর হইল, “অসতী 
রমণীর ইহাই পরিণাম।” তখন প্রেমকয় তাহাদের “ভাবের ঘরে চুরি” ভাঙ্গিবার 
জন্য বলিলেন, ভাই সকল, সকলে বুকে হাত দিল্স! বল দেখি, তোমাদের কাহারও 
হৃদয়ে কখনও কামের উদ্দীপনা হইয়াছিল কি না? যদ্দি কেহ এমন থাক, 
এখনই ত্র মাতৃমূষ্ঠির শ্রীঅঙ্গে অনায়াসে লো নিঙ্গেপ করিতে পার।” প্রেমময়ের 
এই প্রেমবাণী সকলের অন্তস্থল স্পর্শ করিল। নিমেষে সকলের আতে ঘা পড়িল, 
বুঝিল তাইত আমর! কি করিতেছি এই অমূলা জীবন লইবার আমরা কে? 
কে উহার কর্তা? সকলের মোহাম্বকার বিদুরিত হইল। বালক ধীশু তখন 


আবাঢ়, ১৩২২ সাল।]  প্রেমময়ের আহ্বান । ৬৭ 





জ্যোতির্ময় মুদ্তিতে এ মাতৃক্রোড়ে স্থান পাইলেন, কলঙ্কিনী কণককিরণে 
গ্রতিভাতা হইলেন।. এই বিশ্বরঙ্গমঞ্চে একটী কীটানু সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা 
নাই, কোন সাহসে কাহারও প্রাণে আঘাত করিতে যাই? সমাজ পরিত্যক্ত 
মাতাল গিরিশ ঘোষকে সকলে ঘ্বণ৷ করিত, প্রেমমর তাহাকে শ্রীচরণাশ্রয় 
দেওয়াতে কত আপত্তি! কত লোকে কত কথা বালত, একদিন প্রেমময় 
বলিলেন, তোরা, €তার্দের ভাব্না ভাবনা-_উহার ধিনি কর্ত।, তিনি উহার 
ভাবন। ভাবিতেছেন।” 

শ্রীপুরুকপায় জানিয়াছি, কোন সময়ে এক দীন! হীন! পূর্ণ অশাস্তিক্রিষটা 
কাঙ্গালিনী বড় জালায় জলিয়া তাহার শ্রীচরণ প্রান্তে উপনীত হইয়া প্রার্থন! 
করিয়াছিলেন, প্প্রভু! আমার ত জগতে কেহ নাই, কোন ভরসা নাই, 
কোন পুণ্য নাই, বরং অনন্ত অকণ্মরাশি অপীম অশান্তি সাগরে ডুবাইয়া 
রাখিয়াছে, আমার গতি কি হইবে?” প্রেমময় তৎক্ষণাৎ অভয় দিয়া 
বলিলেন, “তোমার ভয় কিম? যার কেউ নাই তার আমি আছি।” জয় 
প্রভু! এ জগতে যা”র কেহ নাই, তা*র জন্যই তোমার অভপ্ন অঙ্ক চির উনুক্ত 1 
অন্ধকারের জন্যই আলোক, অশান্তি পূর্ণপ্রাণে শাস্তি ধারা ঢালিবার জন্যই-- 
শান্তিনাথ! কার্গালের জন্যই কাঙ্গালের ঠাকুর, ক্ষুৎপিপাসার্তের জন্যই অন্নজল। 

কৃষ্ণপ্রেম উন্মাদিনী শ্তাম কলঙ্কিনী শ্রৃত্রীরাধারাণীর কলঙ্ক মোচনের জন্য 
সতীগর্ব্বে গব্বিতা গোকুল কুলনারীগণের গর্ব চূর্ণ করিবার জন্য ভগবান্‌ বৈগ্য" 
বেশে যে খেলা খেলিয়াছিলেন, প্রাণে প্রাণে তাহ! ভাব দেখি? *তোমার 
কলঙ্কে কলঙ্কিনী আমি, কলঙ্ক ঘুচাও হরি” বলিয়া শ্রীত্রীরাধারাণী শত ছিদ্র 
কলপীতে বারি আনিলেন! কৈ, দাস্তিক পরছিদ্রান্বেধী নতীগণ ত তাহ! 
পারিলেন না! পরনিন্দা এমনই হেয়! কাহার নিন্দা করিব? শতছিদ্র 
যে আমারই রহিয়াছে । তাই ঠাকুর* বলিয়াছেন, “কুলা আর চালুনী” কুলোর 
গ্ৰভাব মন্দ ফেলিয়! ভাল রাখা এব* চালুনীর স্বভাৰ ভাল ফেলিয়া মন্দ রাখা” 
আমাদের অনেকের এমনই স্বভাব--জগত্ের গুণ লইব ন|, কেবল আবর্জন! 
কুড়াইগ্রাই মরিতেছি। ভগবান তোমার সকল দোষ ফেলরিয়৷ কেবল তোমা:, 
গুণটুকু লইতেছেন, তোমার প্রাণ দেখিতেছেন, ইহাই তাহার করুণা, ভুমি 
যেমনই হও ন| কেন, তোমার প্রাণটী সরল হইলেই হইল। শ্রীশ্রীগুরুদেব 


৬৮ তত্ব-মঞ্জরী | [উনবিংশ বর্ষ, তৃভীম সংখা । 


সপ জজ আপ পক এ এ শিট পাল আছ শ»। ৮শশিি ০৯ নি নিক 


বার বার বণিয়াছেন, তিনি তোমার ঘন দৌলত কিছুই চন না- দেখেন 
কেবল মনটা । ভিন খাঞ্চাবগত তক, ৬হাথার মন ঘা চায়, তিনি তাহাকঈ পুরণ 
করেন । তুমি প্রেম খুঁজিতেছ $-অসাব অনিতা চিডে গুডে প্রাণ ভারাইতেছ, 
একবার প্রেমের খনির ধিকে চাহিয়া দেখ দেখি? গ্রোমময় তোমায় পাণ 
ভর্শা আকুল প্রাণে ডাকিতেছেন। তোতা কে কোথায় ডি আয়, তোরা 
কে কোথার আছিল শীন্ব আর”--জন প্রভু রামকঞ্ঃ | "জীনগণ, শন এস! 
- শর দেখ প্রেমময় তোমায় ক্রোছে এবার জন্য যাচিভেছেন, প্র দেখ শ্রীপক্ষিণে- 
বরের নহবৎখানায় উঠনা প্রত সন্ধ্যার আরতি কাম্ল তোমাদের জন্য কেবল 
পতিত কাপ্গালেব অন্য কেবল জনাগিনীদ্রে জনা আকুল প্রাণে উন্চাষ ডাকিতে- 
“তোব1শীঘ্ আয়,মামি আর থাকিতে পাঁধিতেছিনা, তোর। থাস্ 
_ত্র দেখ ভক্তগণ তাহাকে বেন করিয়া! আনন্দে নৃত্য করিতেছেন, 
আর টিভি £- 
এসেছে কাঙ্গালের ঠাকুর বাঙ্গালের তরে। 
ভোর আয় ভিখারী, ত্বরা করি প্রেন নিবি আমন প্রাণ ভরে ॥ 
দীনের মাঝে দীননাথ দীনে নান বিলায়, 
দীনের ব্যথা প্রাণে প্রাণে মুখের পাপে চায়, 
(বলে) পাপী তাপী কে আছিসরে আয়, 

( তোদের ) ভয়---কিরে আর আমারি ভার, বকল্মা দে আমাবে ॥ 
জীবগণ ! তোমরাও মাত ক্রোড়াশ্রিত সরল শিশুর ন্যায়, প্রেমময়ের 
শ্রীকঙ্ক।শ্রিত পরমন্নেহপাঁলিত বালক গিরিশচন্দ্রের বাল্যভাব লইয়া__-আপনাকে 
“জগতপতির-_-জগৎ ছাড়। নয়” জ্ঞান করিষ। প্রাণ ভরিয়া 'গাহিতে থাক £-- 

“ডাকলে তুমি অম্নি শোন, অর্মান তুমি কাছে আস। 
আমি তোমায় দেখে হাঁসি, তুমি আমায় দেখে হাস ॥ 
শুনেছি দুনিয়া তোমার, তুমি বল তুমি আঁমাঁর-- 
আমি তোনায় ভালবালি, তুমি আমায় ভাপবাস ॥ 
“কাঙ্গাল। 





আষাঢ়, ১৩২২ সাল। ] শীম্তি। ৬৯ 


স্পাভ্তি 


অনন্ত ব্রহ্মাুপতি ভগবান্‌ শ্রীকীরামকুষ্জবূপে স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া জগতে 
চিরশাপ্তি গরদান করিতেছেন । কত পথহারা পথিকগণ ব্লামকৃঞ্চ নাম অবলম্বন 
করিয়। শান্তি-ক্রোড়ে *বিশ্রাম করিতেছেন। কত মহাপাপী নাস্তিক আস্তিক 
হইয়া চির-দীবনের মত শান্তি-সাগচর ভাঁদিতেছেন। তাই বলি ভাই--এই 
ধার ম্কুভূমি মাঝে যদি কেহ ত্রিতাপ আলায় অলিয়া থাক, তাহা 
হইলে আইস, পুণ্যভূমি যোগোগ্াছন গ্রড়ু বাহু প্রসারণ করিয়া, পাপী- 
তাপীদ্দিগের নিস্তারের জন্য মুক্তহস্তে অভয় প্রধান করিতেছেন। এই 
নব-যুগে নব ভাবের স্থষ্টি করিয়া অযাচিত ভাবে প্রেম বিলাইতেছেন। 
যদি কাহার লভিবার ইচ্ছা! থাকে, তবে একবার গুভুকে ম্মরণ কর? প্রাণ 
ভরিয়া রামকুষ্জ নাম বল; দেখিবে যে, প্রাণে প্রাণে বিমলানন্দ ভোগ 
করিতেছ। কথার কথা নয়, সত্য, প্রত্যক্ষ, হয় না হয়, বলিয়। দেখ। প্রভু 
আপনি শ্ত্রীমুখে বলিয়াছেন যে, আমার জন্তা যে এক পা অগ্রদর হয়, 
আমি , তাহার জগ্ত দশ পা! অগ্রসর হইয়া যাই। তবে, আর ভাবনা কি? 
জয় রামকৃষ্ণ বলিয়া! প্রভুর পাদপঙ্জে আগ্র সমর্পণ কর। তোমার এই 
অশাস্তিপূর্ণ বিমর সংসার অনৃশ্মর় হইবে, প্রাণে প্রাণে শাস্তি অনুভব 
করিবে। এই স্থখের বাজারে বসিয়া আনন্দে বেচা কেনা করিতে পারিবে, 
প্রাণের জালা মিটিবে, কোন অভাব থাকিবে না। তাহার সাক্ষী মহাত্মা 
রামচন্দ্র । স্বয়ং ধন্য হইয়া জগতকে ধন্য করিবার জন্ত বসিয়া আছেন। 
আমরা শ্রবণ করিরাছি যে, যে” একবার রামক্কঞ্ষ নাম বলিতেন, দয়াল 
রামচন্দ্র তাহার জন্ক প্রীণ দিতে কুষ্ঠিত হইতেন ন। তিনি পথে পথে 
যাচিয়া নাম বিলাইতেন, ও পথে ধাহাকে পাইতেন, তাহাকে 'ধরিয়! প্রভুর 
সন্ুথে আনিতেন ও তাহার নিস্তারের জন্য কত অন্ধনয় বিনয় করিতেন-- 
অগ্ভাবধি ঠিক নেইরূপই হইতেছে । যদি কাহারও বিশ্বাস ন| হয়, তাহ! 
হইলে ভক্তবীর গিরিশচন্দ্র ঘোষের “রাম-দীদ1” প্রবন্ধটী পাঠ করিলে অবগত 
হইতে পারিবেন। যতই পাপী হউক না কেন, দয়াল গুরু তাহার হাত. 





৭০ তত্ব-মপ্জরী | [ উনবিংশ বর্ধ, তৃতীয় সংখ্যা । 





০০ সপ আক সা 








ধরিয়া , ঠাকুরের নিকট লইয়া গিয়া, নাম মদিরা পানে বিভোর করিয়া 
দ্রিতেছেন ও সকলে কৃপা লাভ করিতেছেন । এমন কি, ছণড়িলেও নিস্তার 
নাই, আর কাহার ছাড়িবারও শক্তি নাই; ছাড়িতে গেলেই প্রাণ ছটফট 
করিতে থাকে। এমনই নেশার আকর্ষণ যে, তখনই রামকষ্জ-মদিরা পান 
না করিলে প্রাণ বাচে না, অমনই নাম-মদির| পানে বিভোর হইতে হয়। 
কি আশ্র্য, এমন ভাব দেখি নাই, কিন্বা শুনি নাই। আমি কোন 
সময় মনের দুঃখে বলিয়্াছিলাম যে, আর যোগোস্তানে যাইব না; কিন্তু 
পারি না, বুক ফাটিয়া যায় ও প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা উপস্থিত হুয়। থাকিতে 
না পারিয়া ছুটিয়া যাই, অমনই প্রাণে শাস্তি পাই। জন্ম প্রতৃ রামচন্দ্র, 
আজ তোমার ঠাকুরকে আনিয়! তুমি জগতের মঙ্গলের জন্য নিত্য আবির্ভাবে 
পুণ্য যোগোদ্যানে বিরাজ কৰিতেছ। 

যোগীন । 


একটা স্বপ্ন। 


পপ এ উ ভীত হি না পপ 


সারাদিন অবিরলধারায় বৃষ্টি পড়িতেছে। কখনও বা টিপ্টিপ্‌ করিয়া, 
আবার কথনও ব। মুষলধাঁরে এইরূপ ক্রমান্বয়ে চারি দিন ব্যাঁপিয়। বন্ুদ্ধরা 
ম্নিগ্ধ হইতেছেন। মা ষে আমাদের জনা কত ছুংখ সন্ত করেন, তাহা 
বর্ণনাতীত। পাপের ভরে কখনও মস্তক জষৎ হেলাইয়া লন, প্রচণ্ড মার্তও- 
তাপে তাপিত হইয়! মধ্যে মধ্যে এইরূপ শীতঙ্জতা লাভ করেন। কিন্ত 
মানব মাত্রেরই তখন মহা অন্বিধার কারণ ঘটে। তাহারা এতই স্বার্থপর 
যে, নিয়মিত সময়ে সুর্্যদেব দেখা না দিলে ও যথাকালে বথাকাধ্য ন! 
হইলে ভগবানের রাজ্যে একটা বিশৃঙ্খলা হইল বলিয়৷ তাহাকে নিন্দাবাদ 
করে।, তাহার ভ্রমেও ভাবে না যে, প্রতেক কার্যের ভিতর তাহার 
একটী সৎ ও গুপ্ত উদ্দেশ্ত নিহিত আছে। 

আজ এই কয়দিন বৃষ্টিতে সকলেরই বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে 
হইতেছে । রাস্তায় বাহির হইলেই কর্দাম চচ্চিত হইবার অধিক সম্ভাবন|। 


'আধাড়, ১৩২২ সাল] একটী স্বপ্ন । ৭১ 


» ৮. পািপাপীীপিটি শশা শশী শাহি এ পাশাপাশি পাশপাশি 
হতভাগা কেরাণী ভিন্ন আর সকলেই গৃহমধ্যে কুপমণ্ুকবৎ অবস্থান করিতে 
বাধ্য হইয়াছে। আমিও এই কন্দিন গৃহ ত্যাগ করিতে পারছি নাই। 
রাত দিন এক রকম জীবন নিয়ে যেন ত্যক্ত হায়ে পড়োছি। কিছুই ভাল 
লাগে না, সব যেন বিষবৎ বোধ হইতেছে রাত্রে ঘুমাষ্টবার বিলক্ষণ চেষ্টা 
করিতেছি । বহু আরাধনার পর নিদ্রাদেবী দণা করিয়া! দেখা দিলেন । 

কিছুক্ষণ বাদে মলে হইল, যেন আমি ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছি। এই 
স্থান যেন আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত, তব্রাপি আমার ভ্রমণ স্পৃহা! ত্যাগ 
করিতে পারিলাম না। নূতন দেশ দর্শন হেতু আনন্দ উপভোগ করিতে 
লাগিলাম। ক্রমেই অগ্রস্গ হঈতেছি, কে যেন আমাকে বলপুর্ববক টানিয়া 
লইয়া যাইঠ্েছে, আর আমি যেন মায়ামন্ত্মুগ্ধবৎ উহার অন্থদরণ করিতেছি। 
গ্ণিক পরে দেখিলাম যে, পথটা ক্রমশঃই সংকীর্ণতর ও হূর্গম হইতেছে, 
উহা! আর পূর্বের ন্যায় শোভাসম্পন্ন ও আরামদায়ক নয়। তখন কণ্টক 
বৃক্ষরাজি উহার উভয় পার্থে বর্তমান আছে। গতির বেগ ক্রমশঃই বুদ্ধি 
পাইতেছে, আমার সর্ব শরীর অবশ ও ক্ষত বিক্ষত হইতেছে, কিন্তু উপায় 
নাই। কতবার মনে মনে ঠিক করিলাম যে, যেরূপে পারি গৃহে ফিরি, 
কিন্ত সাধ্য কি আমার ? 

এইরূপে যাতে যাইতে এক নদীর সম্মুখে আদিলাম, উহ্নার যেন আদি 
নাই, অন্ত নাই। উহার পর্বত প্রমাণ উর্দিষালা দেখিয়া ও বজগভীর শব্দ 
গুনিয়া শরীর আতঙ্কে শিহরিয়া উত্ঠিল। পশ্চাতে কে যেন ডচ্চহান্তে কহিল, 
“অবিলহ্কে তোমাকে ইহা! পরার হইতে হইবে ।” সঙ্গে সঙ্কে উহার মধ্যে 
পড়িলাম। আতঙ্কে আত্মবিস্বত হইয়া পশ্চাৎথ ফিরিয়! দেখিলাম যে, একটী 
বৃহৎ সর্প মুখব্যাদানপৃর্বক ,আঘার দিকে আসিতেছে । ভগবান! রক্ষা কর 
রক্ষা কর বলিয়। চীৎকার করিয়া প্রাণ ভয়ে সন্তরণ দিতে লাগলাম 
পুনরায় চাহিয়া দেখি, উভয় পারব হইতে বৃহদাীকার ছুইটী হাঙ্গর ও. কুস্তীর 
বিশীল দশনপংক্তি ব্যস্ত করিয়া আমার দিকে অগ্রসর হইতেছে।” পুনরায় 
কাতরকণে বলিলাম, “দয়াময়! বাঁচাও 1” আবার নয়ন উন্মীলন করিয়া 
দেখিলাম, সন্মুথে বহ্দাকার এক তিমি মস্ত আমায় লক্ষ্য করিয়া অগ্রমর 
হইতেছে। স্থির সিদ্ধান্ত করিলাম যে, এ যাত্রা আর নিস্তার নাই। প্রাণ জন্ব 


স্পা 


৭২. তছ্ব-মঞ্জরী | [উনবিংশ বর্ষ, তৃতীয় সংশ্যা | 


ভর 

কাঁদিয়া উঠিয়া বলিলাম, ণ্ভক্তবলল ! তোমার পবিত্র নামে কলঙ্ক দিও ন11”+ 
দেখিলূম, এক প্রকাণ্ড তুফান বেগে আদিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে আমার সংজ্ঞা 
লুপ্ত হইল? বহক্ষণ পরে অল্পে অরে জ্ঞান সঞ্চার হইতে লাগিল। চাহিয়া 
দেখিলাম, আমি সেই নদীর তীরে। কখন ও কিরূপে আমিলাম তাহা জানি 
না। আশু বিপদ হইতে মুক্কিলাভ হইল। ভগবানের নিকট কৃতজ্ঞতা 
জানাইলাম। 

কিছু পরে মনে হইল আবার আমায় কে যেন* বলপুর্বক লইয়। যাই- 
তেছে, আমিও পূর্বের ন্যায় বাধা দিবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু কোনরূপে 
স্থির থাকিতে পারিলাম না। অগ্রনর হইতে হইতে দেখিলাম, যেন আমি* 
এক্টী নিবিড় বন মধ্যে আনীত হইয়াছিখ চতুর্দিকে ভীষণ বন্যজস্তপ্ন ভয়ানক 
রব শ্রবণ ক্রিয়া ভয়ে মৃতপ্রায় হইলাম । পশ্াতে এক ভীষণাকার ব্যান, 
পারে এক ভন্গুক ও বরাহ দেখিয়া, প্রাণে মায়া সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া 
শ্রীহরির স্মরণপুর্বক উর্ধশ্বীসে দেতাইতে লাগিলাম। যেন আরও গভীর 
কানন মধ্যে আসিয়। পড়িলাম এবং দেখিলাম যে, আমার শক্র সংখ্যাও প্রতি 
পলে পলে বৃদ্ধি পাইতভেছে। প যেন "আর চলিতেছে না, শরীর যেন ক্রমশঃ 
অবশ হইতেছে, মন যেন হতাশ হইতেছে। আমার বোধ হইল যে, এইবারেই 
আমার ভবলালা সাঙ্গ হইল। মধ্যে মধ্যে আমার পশ্চাৎধাবনকারীধিগের 
উষ্ণ দীর্ঘনিঃশ্বাম অন্থুভব করিতে লাগিলাম। প্রাণ ভয়ে পলায়ন ও আহার 
তন্বেষণের গতির বিশেষ তারতম্য আছে। ক্ষীণকণে মধ্যে মধ্যে ভগবানের 
নিকট প্রাণ ভিক্ষা প্রার্থনা করিয়া উর্ধশ্বীসে দৌড়াইতে লাগিলাম। কৃণ্টুকা- 
কীর্ণ বৃক্ষলতাদিতে আমার শরার ছিন্ন ভিন্ন হইয়৷ গেল। ক্ষতবিকষততাঙ্গে 
অবশ শরীরে চলিতে লাগিলাম। ক্ষণিক পরে সম্ধুথে একটা ক্ষীণ আলোকগ্ি 
দেখিন্তে পাইয়া উৎসাহান্বিত অন্তরে দৌন্টাইতে লাগিলাম। এইরূপে অর্লক্ষণ 
মধ্যে একটা পর্বত নয়নপথে পতিত হইল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় উহার 
তলদেশে উপনীত হইবামাত্র আর আনার কোন ভয়ের কারণ রহিল না। 
কারণ এ সকল হিংত্রজন্তগশ গহন প্রাস্তদেশে অবস্থানপুর্বক আমার গ্রতি 
রোষক্ষায়িতলোচনে ও লোলুপদৃষ্টিতে অবলোকন করিতে লাগিল । আমি স্থির 
বুঝিলান যে, ইছাদের হস্তে উপস্থিত আর আমার কোন ভয় নাই। তাহা ন। 
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হইলে এতক্ষণে আমি উহাদের তক্ষ্যবস্ত রূপে পরিণত হইতাম। এইদ্ূপ 
পুনরায় একটা বিপদে মুক্তিলাতে ভগবানকে আন্তরিক ধর্টুবাদ জ্ঞাপসপূর্ববব 
বিশ্রামার্থ অবস্থান করিলাম । 

কিন্ত ও হরি। অল্প বিশ্রাম লাভেই মনে হইল, যেন সেই অপরিচিত শক্তিটি 
আমাফে শনৈঃ শনৈঃ আক্রমণ করিতেছে । আমি যেন ক্রেমশঃই ইহার অধীন 
হইয়া পড়িতেছি। অবশেষে পুর্ব কে যেন অনিচ্ছাসত্বে বলপূর্ববক আমাকে 
অগ্রসর ক্রাইনা লইয়া চলিল। পূর্বেই বলিয়াছি, আমার শরীরে বল এক তিলও 
নাই-_নড়িবার শক্তি নাই, কিন্তুসে কথা কে গুনে! পূর্বের স্তানন আমাকে 
চলিতে হইল, বাধা বিগ্র-_সমস্ত অগ্রাহথ করিয়া আমায় প্রাণপণ দৌড়াইতে 
হইল। কতবার কাতরম্বরে আমি* আমার অবৃষ্টদেবকে এই বিপদ হইতে 
পরিত্রাণ লাভাশায় কাতরম্বরে ডাকিলাম, কিন্তু কিছুতেই কিছু হুইল না। 
কতু পর্বত গাত্র হইতে পতিত হইয়! দেহ ক্ষতবিক্ষত করিয়া, কভু 
গ্রাত্রাস্থিত গহ্বর মধ্যে পদহুয় নিম্পেষিত করিয়া, কতু উত্থান পতনে অবসন্ন 
হইয়া, অবিরাম চলিতে লাগিলাম। সকরুণ আর্তনাদ বলিলাম, “দয়াময়! 
জানিনা কোন্‌ ভীষণ পাপে আমার এইরূপ শান্তি। আর আমি সহ করিতে 
পারি না। এইরূপ তুষানলে দগ্ধ হওয়া! অপেক্ষা! মৃত্যু আমার নিকট শতগুণে 
প্রার্থনীয়। আর আমি প্রাণের মায়! রাখি না। আমার কেবলমাত্র প্রার্থনা 
যে, তুমি আমায় অবকাশ দেও।” বোধ হয় এ কয়ণ ক্রন্দন তাহার কোমল 
প্রাণে আঘাত করিল। সঙ্গে সঙ্গে গতির বেশ মন্দীতৃত হইল। আমিও হাপ 
ছাড়িয়া বাচিলাম । শারীরিক ও মানসিক দারুণ কষ্টে মৃতপ্রায় হইয়া এ পর্বত 
গাত্রে অপেক্ষাকৃত সমতল ভূমিতে শয়ন করিলাম। কিয়ৎক্ষণ প্রাণ ভরিয়া 
বিশ্রাফ লাভের পর দেন 'পুনজ্জীবন লাত হইল। ভয় হইতে লাগিল যে, এইবার 
বুঝি পূর্বের স্ায় ছুটিতে হইবে । কিন্তু অনেকক্ষণ গত হইলেও, যখন কোন- 
রূপ অঘটন হইল না, ভথন বুঝিলাম যে এইবার আমার ভাগ্য দুপ্রসন্ন হইল । 

এমন সময়ে বীণা মধুর নিক্ধণধ্বনি আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। 
নয়ন উন্মীলনপূর্বক্ দেখিলাম যে, সমতল ভূমি হইতে ছুইটী পথ দুইটী,শিখর 
দেশে নীত হইয়াছে। উহাদের মধ্যে একটা শৃঙ্গ দেশে লোকললামভূতা, 
অগ্পরীসদৃশা, নানালঙ্কারতৃষিতা, একদল যুবতী বৃত্য-গীত দ্বারা আমাকে 
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নান! প্রলোভন করিয়া তাহাদের নিট 'সসিতে ইঙ্গিত করিভেছে। তাহাদের 
মুখিজন্মনলোভা আকর্ষণে আমার মনপ্রাণ হরণ করিল। চরণ মামার অজ্ঞাত- 
সারে তাহাদের দিকে অগ্রসর হইল । 

এমন সময়ে অপর শৃঙ্গদেশে একটা দৃশ্ঠ দেখিয়া স্তস্তিত হইলাম । দেখি- 
লাম, গৈরিকবদনশোভিত শান্ত ও সৌম্যুর্তি, প্রেমের আধার, সহাস্তবদন, 
কতকগুলি পুরুষ এ স্থানে উপস্থিত হইয়া তারম্বরে ভক্কিমূলক গান গাহিতে 
লাগিলেন। আমি বিভোর হইয়া গুনিতে লাগিলাম।' ধীরে ধীরে নিকটস্থ 
হইয়া, উহাদের চরণে মস্তক লুণ্ঠিত করিলাম। তাহারাও আমাকে শ্লেহাণীষ 
পুর্বক কুশলবার্তী জিজ্ঞাসা করিলেন। অপর পার্থে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া 
দেখিলাম যে, জনমানবেরও চিহ্ন নাই! , 

সাধুদিগের সহিত গমনকালে পথিমধ্যে যে সমস্ত অলৌকিক ঘটন! হইয়াছিল, 
তাহাদ্দিগের অর্থ জানিবার জন্য অত্যন্ত কৌতুহল জন্সিল। আমার মনোভাব 
বুঝিতে পারিয়! উহাদের মধ্যে একজন বলিলেন, “তুমি কোন কোন বিষয়ে 
আশ্টর্য্যান্বিত হইগ়াছ।” আমি সাগ্রহে উত্তর দিলাম, আপনি যথার্থই বলিয়া- 
ছেন। বদি দয়। করিয়া এ সকলের ব্যাথ্/। করিয়া দেন, তাহ হইলে অত্যন্ত 
নুথী হই।” পুনরায় তিনি বলিতে লাগিলেন, “প্রথমে একটা সঙ্কীণ পথ ধির 
যাইতে যাইতে একটা সাগরে তোমার পতন হইল। পরে একটী নিবিড় 
কানন মধ্যে প্রবেশ করিলে ও উহ! হইতে নিষ্কৃতি লাভ কগিয়াই এই পর্বত 
শৃঙ্গে আমাদের সহিত সাক্ষাৎ হইল।” আমি সোৎস্থকে বলিলাম, "আপনি 
কিরূপে প্র কথ! জানিতে পারিলেন ?” তিনি মুদ্ধ হস্তে কহিতে লাগিলেন, 
প্বংস! উহ! আমাদিগের গুরুদেবের ক্কপায় ও আশীর্বাদে। তিনি আমাদের 
যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন, তাহ! মনোযোগপুর্বক শ্রবণ কর। প্রথমে 
তুমি অতি সন্ধীর্ণ স্থান দিয়া সংসারে প্রক্শে লাভ করিয়া মায়াসাগরে পতিত 
হইলে। তৎ্পরে বিপদ সম্কুল সংসারারণ্যে উপনীত হইয়া দেখিলে, যে সকলেই 
স্বার্পর-প্রক্কত ব্যথার ব্যধী পাওয়! ছুধর। তখন তুমি মুক্তিপর্বতে 
আসিয়। উপস্থিত হইলে। এখানে আসিয়াও দেখিলে যে, তুমি যাহাদিগকে 
ত্যাগ করিয়া আসিয্ছ, ভাহারাই আবার তোমাকে দলভুক করিবার চেষ্টা 
করিতেছে । যে স্তন্তপানে তুমি জীবন ধারণ করিয়াছ, তাহাই আবার তোমাকে 
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প্রলোভিত করিয়া মৃত্যু মুখে ভালি দিতেছে । যদি তুমি আমাদের দেখা 
সত্বেও & সকল মায়াবিনীদের হস্তে বন্দী হইতে, তাহা! হইচুলে আমরাও বিফল 
মনোরথ হইয়া ফিরিয়! যাইভাম। কিন্তু তুমি বড়ই ভাগ্যবান।” এই কথা 
শ্রবণাস্তে আমি তাহাদের প্রত্যেকের চরণধূলি লইয়া বলিলাম, “আপনাদের 
গুরুদেবের অশেষ দয়ায় অধম এই সকল বিপদজাল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। 
আরও আশ্চর্যের বিষ্য় এই যে, এখানে আসিয়া আমার শরীদ্বের ক্ষত সকল নাই, 
মনে শীস্তি পাইয়াছি, হৃদয়ে অদম্য উৎসাহ আসিয়াছে । কিন্তু একটা বিষয় 
আপনারা আমাকে বলিয়া দেন নাই। পুৰরায় তিনি সন্গেহভাবে কহিতে 
লাগিলেন, “তোমার অজ্ঞাত আকর্ষণের তাৎপর্য কি? গত জন্মে তুমি কিছু 
সৎকাধ্য করিয়াছিলে, এ কারণ এ*জন্মে সংসার পথের পথিক হইয়াও তুষি 
ভগবানের প্রতি ভালবাস! ভুলিতে পার নাই। তাই আমাদের দয়াল ঠাকুর 
তোমাকে টেনে এনেছেন। আর এই রকম ভাবদীপ্ড সংসারভাপরিষ্ট 
হতভাগ্য মানব সস্তানদিগকে তাহার শ্রীচরণে স্থান দিয়! প্রকৃত শাস্তি দিবার 
জন্য প্রতিনিয়ত চেষ্টা করিতেছেন । তুমি এই সকল বিপদরাশি হইতে যুক্তি- 
লীভ করিতে পারিতে না, যদ্দি তুমি এইরূপ একান্তভাবে তাহার ন্মরণ না 
লইতে । কারণ তিনি বলেন যে, “যে লোক সংসারে কুলটার মত অবস্থান করে, 
পরে তাহার আমার নিকট আমিতে পারে। সংসারের অন্তকার্যে ব্যস্ত 
থাকিয়াও যাহার! কামিনী ও কাঞ্চনে ততোধিক 'আকুট না হয়, পরে তাহার! 
আমার প্রিয়পাত্র হয় । ফলকথা, যাহারা কর্তব্যের খাতিরে অনাসক্তভাবে 
সংসারের কার্ধ্য নির্বাহ করিতে পারে, তাহারাই ধন্ত।” এ মহাপুরুষদিগের 
এইরূপ বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া! আমি তীহাদের চরণে পতিত হইয়! ব্যাকুলচিত্তে 
কহিলাম, “দয়া করিয়া আমাকে শীঘ্র & ঠাকুরের নিকট লইয়া চলুন। যাহার 
কৃপায় প্রাণে এইরূপ বিমল শীর্তি উপভোগ করিতে পারা যায়, ধাহার নাম 
স্মরণে মাত্র পাপী তাপীর সকল ক্লেশ দুর হয়, যাহার অশেষ দয়ায় মানবগণ 
ভীষণ সংসারসাগরে পতিত হইয়া শাস্তিময়ী বেলাভূমি দেখিতে পায়, সেই পতিত 
পাবন ভক্তবংসল ঈয়াময় প্রভুর প্রীচরণ দর্শন করিতে বড়ই বাসনা হইছে ।” 
তাহারা বলিলেন, “সন্মুখে দেখ। উহ্থাই আমাদের প্রভুর আবাসস্থল, উহাকে 
আমরা শাস্তি-কুটার বলি।” 





৭৬ তত্বমঞ্জরী | | উনবিংশ বর্ধ, তৃতীয় সংখ্যা। 





স্পা পিস 


দেখিলীম যে, সহাম্তবদন বাঁলকম্বতাব এক সৌম্যযৃণ্তি বসিয়া আছেন। 
কত বালক বালিকা, কত বুবক যুবতী, কত বৃদ্ধ বৃদ্ধা তাঁহার চতুদ্দিকে বসিয়া 
যধুময়ী বাক্যাবলী শ্রবণ করিতেছে । যেন শুক্ষদেব তীহার শিল্যম্লী লইয়! 
হ্ুথে কালাতিপাত করিতেছেন। কখন তাহারা তাহার মধুর রহস্তালাপে 
আনন্দে মাতোয়ারা হইতেছে, আবার কখন বা তাহার স্থন্দর সছুপদেশে 
রোমাঞ্চিত কলেবর লাভে কৃতার্থ হইতেছে । ক্রমশই দলসংখ্য বৃদ্ধি পাইতে 
লীগিল। তিনিও দ্বিগুণ উৎসাহে তাহার সম্তানদিগকে * উৎসাহিত করিতে 
লাগিলেন। কাহাকেও তিনি বলিতেছেন, “স্চ্চিদানন্দ সাগরে সর্বদা.থাকিতে 
পারিলে প্রকৃত সুখের মর্শ বুঝিতে পার! যায়।” আৰার কখনও তিনি 
কহিতেছেন, *সংসারটা যেন আমড়া আটী ও চামক্কাই সার।” আবার 
কাহাকেও ৰলিতেছেন, প্মায়ার আবরণ সরাইয়! না দিলে তাঁকে জানতে পারা 
যায় না|” এরূপ কতশত উপদেশাবলী অনর্গলতাবে বলিতেছেন। আমিও 
উহার নিকটন্থ হুইয় শ্রোতৃবর্গের মধ্যে স্থান গ্রহণ করিয়৷ মনে মনে বার বার 
প্রণাম করিতে লাগিলাম! পরে চিন্তা করিতে লাগিলাম, যে কবিবর যাহা 
লিখিয়াছেন, সাহা বর্ণে বর্ণে সত্য-_ 
“( আমার ) মাথা নত করে পাতহে তোমার 
চরণ ধুনার তলে। 
সকল অহঙ্কার হে আমার 
খঘুচাও চক্ষে জলে ॥ 
নিজেরে করিতে গৌরব দান, 
নিজেরে 'কেবলি করি অপমান ; 
আপনারে শুধু ঘিরিয়! ঘিরিয়া,' 
ঘুরে মরি পলে পলে। 
নিজেরে না যেন করি হে প্রচায়, 
নিজেয্স আপন কাজে? 
তোমারি ইচ্ছ! কর হে পুর্ণ, 
আমার জীবন মাঝে ॥ 
ফাচিষে তোমার চরদশাত্তি, 


আযাড়, ১৩২২ সাল। ] নৃতন মানুষ । ৭৭ 


পরাণে তোমার পরম কাস্তি; 
আমারে আড়াল করিয়া দাড়াও, 
হৃদয় পদ্মদলে ॥” 

হঠাৎ আমার নির্া ভঙ্গ হইল। দেখিলাম, দৃষ্টি সেইভাবে পড়িতেছে। মনটা 
বড়ই খারাপ হইয়া গেল। কোথায় বাঁ সেই শাস্তি-কুটীর, আর কোথায় ঝা 
আমার অশাস্তির আগার। আমার মত পাপী আর নাই। ত্বাহার অভয়পদে 
আমার স্থান হইল না? শাস্তির আধার তিনিই । যদ্দি কণীমাত্র ভোগ করিতে 
পারি, তাহা হইলে ধন্ত হইব। এ স্বপ্ন কি আমার সত্য হইবে? সবই তাহার 


ইচ্ছা। 





দীনসেবক-” 
ভ্লীললিতমোহুন বন্য্যোপাধ্যাপ্গ বি, এ। 


তরী 


স্ুতন মাহৃষ। 
সপ” ৪ 87০8 ৬ সপ 
ঘোরা! যাহিনী স্তব্ধ নিশিথিনী | সেই প্রেম শোতে জগত ভাসাতে, 
নিরব নিথর হিয়া। চিন্তামগ্র চিন্তাগণি। 
বসিয়৷ একাকী আকাশের তলে | জীবের হুর্গতি নাশিবার তরে 
পাশরিয়া মোহ মায়া ॥ অবতরি খুণমণি 
কেহ ত জাগ্রত নাহি ত এখন | করুণ! গঠিত প্রেমময় তন্থ 
সুপ্ত সবে, সব ভুলি ।* উজলিত সে আধারে। 
জাগিয়া আছেন প্রাণের দেবতা *| জগতের হিতে আপনা পাশরি 
মুখে শুধু মা মা বুলি ॥ ডাকিছেন সকাওরে ॥ 
জাহুবীর তটে পঞ্চবটী মূলে | আছ কে কোথায় এস গো ত্বরার 
নুতন মানুষ ভিনি। সময় বহিয়া যায়। 


নাজানি কেমন অজানা প্রদেশে | প্রেমতাও আর বছিতে যেনারি 
বহে প্রেম মন্দাকিনী ॥ ত্বরায় ভাঙ্গিব হায় ॥ 


৭৮ তত্ব-মঞ্জরী। | উনবিংশ ধর্ষ, তৃতীয় সা) 





স্যার 


যতেক সাধনা তোমাদের তয়ে | ভালবাসা বিন! তারে ত পাবেনা 
" সকলি দেধেছি আমি । | রেখো মনে এই কথা। 
কিছুই যে আর হবেনা করিতে ( ভালবাস তারে দদা প্রাণ ভরে 


আমিযে গো অন্তর্যামী ॥ ঘুচিবে প্রাণের ব্যথা ॥ 
নামের তুলনা কি আছে বলনা 
যেভাবে যেজন ডাঁকিবে আমারে নাম সার এই তবে। 
পাবে মোরে সেই ভাবে। কর নাম পার সকলি অসার 
ধর্দলাভ তরে যেজন আসিবে নাম বলে মুক্ত হবে ॥ 
মনোরথ পুর্ণ হবে ॥ 


(ঘেদি) তাও নাহি পার দেহ মোরে ভার 
এ যে গো আমারি দায়। 


সব মত পথ সকলি স্থপথ | কেহনাইযার আমি আছি তার 
কোরোনাক দ্বেষাদ্বেষী ॥ ভুলোনাক অসময় 
যার যাতে কচি তাই তার ভাল (জেনে! ইহা সুনিশ্চয় ॥ ) 
ডাক তারে ভালবাসি ॥ “কাঙ্গাল। 


উত্তরাখণ্ডে ভ্রমণ ও স্থিতি । 





"উঠরে অলসমন আমার 
প্রণতি কররে শ্রীরামকৃষ্ণ চরণে 
হল নিশি অবসান বিভূগুণ গান 
| কররে মনরে অতি যতনে । 
নিদ্রায় অচেতন ছিলে যে কালে 
রাখিলেন ধিনি অতি কুশলে 
এখন তারে ভুল্বে ক বোলে। 
তোমায় উঠাতে কূলে এ মহিমওলে 
আর কেহ নাই সে বিভু বিনে। 


আষাঢ়, ১৩২২ সাল। ] উত্তরাখণ্ডে ভ্রমণ ও স্থিতি | ৭৯ 





ওরে যত সব অচেতন গণ 
গাও বিভুগুণ হোয়ে সচেতন, 
তুমি হোয়ে সচেতন র”লে অচেতন 
চেতনে চেতনে ডাক সথনে।” 

কম্বল হুইতে মুখ খুলিতে দেখি, যাত্রী সবাই আগ্রহপূর্বক ঠাকুরের নাম 
স্তন্ছে। ঠাকুরের জয়ধ্বনি পূর্বাক ৪ঠ বৈশাখ ভোরে খাক্রাচটিতে জাগরিত 
হইয়া সবাইকে জাগাইলাম। পরে পাগ্াজী ও দলবল সমেত আমরা যষ্টিবন্ধু 
সাহায্যে "জয় বদ্‌রী বিশাল কী জয় কেদারনাথ কী জয় গড়ুর ভগবান্‌ কী জয়, 
গঙ্গামায়ী কী জঙ্ন গুরুগোবিদ্দ রামকৃষ্ণ কী জয়” দিয়া বাহির হুইলাম। আমার 
নিকউ পাগাজী শুনে শুনে রামরুষ্ণ*কী জয় দিতেন । আমাদের বড়ই শ্রুতি- 
মধুর হৃদয় তৃপ্ত হইত। পাগাজীর সঙ্গে কথ হোমে আছে তিনি উত্তমরূপে 
বদ্রীনাথ না দেখাতে পারেন ত অলকনন্দায় ডুবিয়! মরিব, আর বেশ করিয়া! 
নারায়ণ দেখান ত আমি---দক্ষিণেষ্বর বেলুড় যোগেগ্তান দেখাইব। পাগাজী 
বলিতেন, দেখে মা নারায়ণ কি করেন কি বল্‌্বে! মা, আনন্দে চা নারায়ণ 
দর্শন দেবেন, আমি কে আছে গো, বিলকুল বোক! পাগল আছে গো ।” 
আমরা ৭ মাইল হাটিয়া রুদ্ত্রপ্রয়াগে আসিলাম। 

কদ্রপ্রয়াগে জনতায় চটিভরা। একটি দোকানের উপর ঘর--ছোট পাওয়া- 
গেল। খুব নিচু চাল। মাথা ফাটিবার একটি! আমর! আসিলাম। সেদিন 
প্রথে খুব চড়াই উত্রাই করিতে হইয়াছিল। গাণ্ডওয়ালা অনেকক্ষণ পরে 
আসিল। যার! ন্নান কোর্তে গেল, অনেকক্ষণ পরে এসে বলে, ভয়ঙ্কর নিঁড়ি, 
দাড়াও জিরুই। আমরাও গেলাম, ভয়ঙ্কর সিঁড়ির বহর। কাল পাথরের খুব 
যজবুত। গুণতে গুণতে নাখলাম, ৩৭টি পথ্যস্ত হোয়ে গুলিয়ে গেল, আর গোণ! 
হ'ল না। এস্থানটিও দেবপ্রয়াগের "মত অতি মনমুগ্ধকর। শ্রী্রী৬বদ্রীকাশ্রম 
পুরী হইতে অলকনন্দা, শ্রীশ্রীঠকেদারনাথ পুরী হইতে বহিগতা মন্দাকিনীর 
জঙ্গমস্থলে রুদ্রপ্রয়াগ অবস্থিত। সঙ্গমন্থলের উপরে সিঁড়ির উপরে খাটে, 
শ্রী/রুন্রনাথ নারদেশ্বর, গোপালেশ্বর, দোমেশ্বর মহাদেবের ও শ্রী৬অন্বপুর্ণ। 
ঘ্বেবীর মন্দিনন আছে। শ্রীমৎ মোহাস্ত ব্বামানন্দজীউ মহারাজ 'এখানে অধ্যক্ষ 
স্বরণে থাকিয়া আপন সাধন তজনে কালাতিপাত করেন। পাণ্ডাত্রী বলিলেন, 
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মাগো! এখানে ভগবান ত্রিপুরারী ভক্তচুড়ামণি দেবধি নারদ মুনিকে সঙ্গীত বিদ্যা 
শিক্ষা “দিনা ছিলেন । এখানে সরকারী ডাকবাংল! পোষ্টাফিদ কালীকম্বলী বাবার 
ধর্মশালা অথিতি অভ্যাগতের জন্ত সদাত্রত সর্বপ্রকার গ্বুবিধা আছে। আমর! 
চৈত্রের শেষে বাহির হইয়াছি, এখনও ৬কেদারবদ্রী পুরীর পট খোলা হয় নাই। 
ঞ্জুনিতেছি ঠাকুল সব বরফে ঢাকাই আছেন, এজন চটিতেও কোনওকপ খাদ্য 
মিঠাই পাওয়া যায় না। পরে নাকি পাওয়া যার়। এখানে আমরা ছুলঙ্গিনীতে 
৩ স্রেদুধ কিনিলাম। সাধুছেলেরাও এক ঘটি দুধ নিজেদের রেখে গেলেন। 
আমার সঙ্গিনী ব্রক্মচারী হুধ মোটেই ভালবাসে না । কিজানি এই পাহাড় পথে 
তারও দুধে গ্রীতি হইতে দেখিলাম । মধ্যাহ্ন আহারের পর বৈকালে সঙ্গম 
ঘাটে দলবল সকলে বেড়াইয়া৷ আসিয়! দেখি, বুদ্দিদির অবস্থ। শোচনীয়। গেট 
বত খারাপ অরও ত। কম্বল ৩ খান! মুড়ি দিয়। শয়ন করিলেন । অত্যস্তই 
ভয় হইল। কি করিব নিস্তব্ধ হইয়া! তার শয্যা পাশে বসিয়া হুশ্তিস্তাগ্রস্ত 
হইলাম। ভাবিতে লাগিলাম, “ঠাকুর তোমার নাষই আমাদের ভরসা, যা হবার 
ছউক, সরা রিতেই হইবে ।” 

গৃহ হইতে প্রস্তত হইয়া গেরুয়া পরিয়াছি এক তোমার অনিমিষ দৃষ্টির 
উপর অনৃষ্ট নির্ভর করিয়া চলিয়াছি, তোমার ইচ্ছ! পুরণ হউক। প্রার্থনা তুদি 
প্রসন্ন হও। পাগাজী ওঁষধ দিলেন। রাত্রে মন্দাকিনীর উপরের ঘরে সঙ্গনী 
ও ঝুড়াদিদি ও আমার বি ও আমি শয়ন করিলাম । স্মন্ত দ্নাত্র ভয়ঙ্কর শীত ও 
কানে তালা ধোরে যায় মন্দাকিনীক হরহরধ্বনী। সন্মুথে রাস্তা, পাগাজী 
আমাদের মাথার কাছে একটু দূরেই শয়ন করিলেন। ছোট ছোট খর সব 
স্বতন্ত্র, সন্দুথে চলন রাশ্ত। বুড়ীদিদির “তেমনি অসুখ দেখেই সেদিন পাণ্ডাদীকে 
না বলিতেও অনেক ভরসা! দিয়া দ্বয়ং আগলাইয়! রহিলেন। হুসঙ্গিনীতেই 
ঘোর চিন্তামগ্স নির্বাক, ঝিও তীত, দিদির অবস্থা অত্যন্তই খারাপ। ওধধ খেয়ে 
রাতে একটু পেট ধরিল। কিন্ত জর খুব। অনিদ্রায় দেই একমান্ব দয়াল 
ঠাকুরকে স্মরণপূর্বক ছুবোনেই বিয়া কথনও বা শুইয়া রহিলাম। ঘোর রাত্রে 
অল্প অল্প বৃষ্টি হইল, বিদ্যুৎ চম্কাইতে লাগিল, ঘোর অন্ধকার নিশি, অতি বিকট, 
অতি ভীষণ। জীবনে এমন ভীষণ স্থলে এমন রাত্রি ও এমন মুমুর্প্রায় রোগী 
লইয়া বিপন্ন ছুই নাই, উপন্তাসের অধ্যায়েই পড়িয়াছিলাম। সঙ্গিনী অত্যন্ত 
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টি রর জিডি ডিও 
“তীত হইয়া আমাঁকে ধরিয়া নীরবে ভয়ে ও শ্রীতে কীপিতেছে। ঠিক সেই সমস 
আমাদের চটিতে নারায়ণ প্রসাদ পাগডার যাত্রী একটা বুড়ীএরিয়া ঠোল। সেই 
ভীষণ রাত্রে একজন যাঁনী সাধু অতি কঠোর কে আমাদের পাণাজীর লোকদের 
বলিতে লাগিলেন, এই যে একজন বাঙ্গালী মা মরে গেল, পরমেশ্বর ওকে 
টেনে নিয়েছে, ওর খুব ভাগ্য কিন্তু বাঙ্গালী যাত্রী কি রকম যে ওকে একটু 
দেখছে না, ওকে*কাঠ দেবে না। আমি ওকে দেখবো । আমাদের 
পাাজীর লোকেরা বল্লে, “চুপ্‌ চুপ্‌, মায়িলোক সব ভয় পাবে।” পাশাজী 
তখন খুব গভীর নিভ্রাগত। আমি ও সঙ্গিনী কাপিতে লাঁগিলাম। শেষে 
ভুজনেরই অত্যন্ত গরম বোধ হইল, অত্যন্ত ভয় হইল। ভীষণ রবে কুকুর 
ডাঁকিতে লাগ্গল। অতি ভীষণ রজনী । ভাবিতে লাগিলাম, আমরা কোথায় ? 
বাড়ী কোথায় ? - 

আসিবার সময় বাঁরাঁণসীধামে পুজ্যপাদ শ্বামী ব্রহ্গাননজী মহারাজ বার বার 
বলিয়াছিলেন, “এই বুস্ড লোকটির জন্যই ভয়।” আমি বুড়দিদির মুখ খুলিয়া 
বলিলাম, দিদি কেমন আছেন, অমন গৌ গে! করিতেছেন কেন? কি কষ্ট 
হোচ্ছে? দিঙ্গি বল্লেন, ভয় পেও না ও আমার অসুখ সেরে যাবে । তোমরা 
ভয় পেও না। নীরবে কাঁদিতে লাগিলাম। তার পর আরো রাতে বুড়দিদি 
উঠবেন বল্লেন; কি করি, দুজনে উঠিলাম, পাণ্ডাজ্জীকে ডাকিলাম, ক্ষণেক পরে 
এনে আবার শৌয়াইলাম। তাঁকে কম্বল ঢাকা দিযা বলিলাম, *বাবা আপ্নিই 
পিতা পুন, আমাদের সহায় ভরসা; দুজনে এই বুদ্ধ! গৃহিণীকে লইয়া বাহির 
হইয়াছি, বুড়দ্িদি ভাল হবে ত 1?” 

পাগ্ডাজী বলিলেন, মাগো আমি তোমার ছেলে আছে, আমার কথা শোন মা 
বল্‌ কি কর্ব বল্‌? এত বল্ছি ভয়ু কোর না গো, মহানন্দভীর কাছে খুব ভাল 
দাওয়াই আছে, সক্চল ভাল হোয়ে ষাবে, কোন ভাবনা কোর না, কেমন? 
লক্ষী মা ঘুম যা মা, আমি বল্ছে নারায়ণ সকল ঠিক রাখবেন। কিজানি 
এই ছেলেমান্থষ পাঁগাজীর কথায় যেন সমস্ত ভয় দূর হইল, ছুজ্জনে ভরসা পেয়ে 
শয়ন করিলাম। আমার মনে হৌতে লীগ্ল, ঠাকুর পাগীজীর মধ্যে * গ্রবেশ 
কোরে আমাদের নিয়ে যাচ্ছেন। বাকি রাক্রটুকু ছু বোনেই নিদ্রত হইলাম । 
সকালে দিদির অল্প অল্প অর। পেটটা! ধোবে গেল। সেখানে ঝান্পান গাণ্ডি মিলল 
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রাশি শার্ট 
না, পাঁঙাজীর লোকের! দিদিকে নিয়ে চদ্্ল। কুত্ত্রপ্রয়াগ থেকে আমরা প্রান 
এটার ঈমর বাহির হই। বেলা ১২টার সময় অত্যন্ত চড়াই ভাঙ্গিয়া "অগন্ত 
আশ্রমে” আপিয়। শয়ন করিলাম। সে দিন একাদশী, তৃষ্ান প্রাণ ওষ্ঠাগত 
প্রায়, দ্বারণ কই হইল। প্রায় ২ ঘণ্টা শম্পন অস্তে নিকটস্থ অলকনন্দায় ললান 
করিতে দেহ শীতল হইল। দিদিরও জর ছাড়িয়া গেল। 
মধ্যান্কে সাধুছেলের! পাণ্ডাজী ও আমরা একত্রে ঠাকুরের নান। প্রসঙ্গ করিয়া, 
পত্রাদদি লেখ করিলাম । সে দিন সেই চটিতেই রহিলাম। মধ্যান্ছে গায়ক গায়িক। 
পাহাড়ী স্ত্রী পুরুষ দুজন হ্ুন্দর ডুঘুরু বাঁজাইয়। ঢোল বাজাইয়া গান শোনাতে 
লাঁগিল। পাহাড়ী মেয়েটির গলা অতি মধুর মি্--গাহিল 
“হে প্রভু কেদারনাথ পাও দূরশন তেরা 
ডিমি ডিমি তেরি ডদ্বুরি বাজে 
গলে হাড় মালা, 
জটামে গঙ্গামায়ী করে সদা খেলা 
কটিমে শোভে প্রভু তেরি বাঘছালা 
হে গ্রভু কেদারনাথ পাঁও দরশন তের! 
হে প্রতু বদ্রীনাথ পাও দরশন তেরা ॥৮ 
এইটুকুই এমন স্থন্দর ভাবে বার বার গাছিতে লাগিল যে, মন মোহিত হইয়! 
চৌখে জল আমিল। বৈকালে প্র আশ্রমে শিব ঠাকুর দেখিলাম । বেশ মন্দির 
প্রশল্ত, প্রস্তর নির্মিত প্রাঙ্গণ সংলগ্ন । মন্দির পার্থে ফুলের গাছ-_-রাউ। করবী 
মত। পাড়িবার জন্য হাত পাইলাম না, দুবার এদিক ওদিক চাহিয়া! লক্ষ দিলাম, 
তবুও হাত পাইলাম না। পাগাজী হুর্বাবা হাস্তে লাগলেন, “মাকে আমি 
ফুল গেড়ে দেবে” বলিয়! পাতা শুদ্ধ ফুল পেড়ে দিলেন। শিবঠাকুরকে দিয়! 
প্রণামপূর্বক একটু বসিতে ইচ্ছা হইল, সন্ধ্যাও হইল। পাগ্ডাজী সকলকে 
লইয়া ঘরে গেলেন, শঙ্কর মন্দিরের দ্বারে রইল, আমি মন্দির মধ্যে কতকটুকু 
বসিলাম। বড় শীস্তি পাইলাম। উঠিবার সময় দেখিলাম সাধু ছেলেদের একজন 
আসিরা প্রণামপূর্ববক স্তোত্র উচ্চারণ করিল! আদি শঙ্করের সঙ্গে গৃহে আসিলাম | 
সকলে বোসে পাণ্ডাজীর সঙ্গে গল্পকথ! হোচ্ছে, কবে পট খুল্বে বল্‌্ছে শুন্ছে। 
আমরাও একটু শুনিয়া বুড়দিদিকে ওঁষধ খাওয়াইয়া শয়ন করিলাম। সে 
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দিন একাদশী, বুড়দিদি অত্যন্ত বুড় ও যে রকম দীড়াল কাজেই ওষধে দোষ নাই 
মনে করিয় তাহাকে খাওয়াতে বাধ্য হইলাম। পাণ্ডাজী ঝছবার বলিলেন, 
"মাগো আপনারা একটু দ্ধ থাবে অলকনন্দার জল থাবে।” সাধুছেলে 
বলিলেন, না মহারাজ আমাদের ঘরে সব দেখেছি মরবার সময় একাদশী হোলে 
কাণে জল দেবে মুখে দেবে না” 
(ক্রমশঃ) 
মন-বুল্বুল্‌ রচযিত্রী & 


গুপ্ত-মহারাজ। 
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( জীমৎ স্বামী সদানম্দ ।) 
*্মদ্ুক্তানাঞ্চ মে তণ্ভীন্তে মে ভক্ততম! মতা: 1» 


ভাবকে ধারণার গণ্ডীর ভিতরে আন! যত সহজ, কথায় খুলিয়া মেলিয়া 
সেই ভাবটাকে প্রকাশ কর তত সহজ নহে। আমি অন্ততঃ উহাতে তেমন 
পারদশী ণহি। তত্বমঞ্জরী ভাবুষফ্কের কাগজ, ভাবুক উহার পাঠক) তাই ভরসা, 
আমি আমার (প্রাণের কথাটীকে, আমীর মনেব মত করিয়! গুছাইয়! বলিতে ন। 
পারিলেও ভাবগ্রাহী পাঠকের আমার প্রাণের কথাটা বুঝিয়! লইতে বিলম্ব হইবে ন|। 

আদর্শ-গুরুভক্ত, গুরু-অস্ত-প্রাণ গুপ্ত মহারাজ (ন্বামী সদানন্দ ) দেহ রাথিয়া- 
ছেন। এই সর্ধত্যাগী মহাপুরুষের জীবনী কোন পত্রিকায় বাহির হইয়াছে কি না 
জমি জ্ঞাত নহি। সীমাবদ্ধ চ্ুদ্রবুদ্ধিদম্পর্ন আমার ন্যায় লোকের, তাহার সম্বন্ধে 
লিখিতে ফাওয়৷ ধৃষ্ঠত1 অথবা! হান্তার্শীদ ব্যাপার। সে ক্ষমতা এবং সে সাহদ 
আমার নাই। ভগ্মী নিবেদিতা আজ বাঁচিয়। থাকিলে, খুব সম্ভব ভিনিই এই মহৎ 
কাধ্য সম্পন্ন করিতেন; আশ! করি সোদরপ্রতিম পরম শ্নেহাম্পদ শ্রীমান্‌ বণীশ্বর 
সেনঃ আমাদিগকে স্বামী সদানন্দ মহারাজের শেষ জীবনের অথাৎ উক্ত শ্রুমান্‌ 
ফতদিন তাহার সঙ্গলাভ করিয়াছিলেন তৎকালের মনোমুগ্ধকর আশ্চর্য ঘটনাবলীর 
বিবরণ উপহার দিয়! স্নেহ ও প্রীতির বন্ধন বর্ধিত করিবেন। দ্বর্গ কেমন জানিনা, 
মনে হয় উহা শাস্তির আকর। শ্বর্গে শাস্তির পরিমাণ কতটুকু, আগার ক্ষুত্রবুদধির 
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যাগকাট্রীতে তার ওজন চলে না । মাপিবার ইচ্জাও নাই। 'আমার হ্বর্গ পু 
মহারাজের ন্যার মৃহাপুরুষের ছুল্লভ সঙ্গ ও পদসেবা, সে শান্তির ডুলনা নাই এবং 
অনেক সময়ে উহা গায়ে মাথিয়! উপলন্ধ করিতে গিয়া আমি নিজেকে হারাইয়া 
ফেলিয়াছি। সে আজ পাচ ছয় বৎসরের কথ। ; শ্রীমাল বশীশ্বরের ভক্তির ডোর 
ছিন্ন করিতে না পারিয়৷ গুপ্ত প্রেমিক গুপ্ত মহারাজ, বশীশ্বরের ত্রাতার কল্যাণ 
কামনায় ধিনাজপুর জেলাস্থ পীরগঞ্জ ষ্েলনে গুভ!গমন ফরিয়াছিলেন। আমি 
তখন সরকারী কাঁধ্য ব্যপদেশে কালিয়াগঞ্জে ( দিনাজপুর ) ছিলাম । কালিয়াগঞ্জ 
লীরগঞ্জ হইতে অনুমান দশ ক্লোশ ব্যবধান । শ্রীমান্‌ বদীশ্বরের ভ্রাতা আমাকে 
জানাইেন, "একটী সাধু আসিয়াছেন, তিনি তোমায় দেখিতে ইচ্ছ। করিয়াছেন, 
যদি আসিতে পার, তবে সত্বর আপিও 1” কিজানি কেন এই মহাপুরুষকে 
দেখিবার জন্ত বড়ই আকুল হইলাম, প্রাণট! আই ঢাই করিতে লাগিল । গুলিসের 
চাকরী কেমন করিয়া বাইব চিন্তা হইল। তিনি যখন ডাকিয়াছেন যাইতেই 
হইবে, এই স্থির করিয়! বিপদ আপদ তাহারইক্ষীপায়ে অর্পণ করিয়া রওনা হইলাম । 
কোন দিন তাহাকে দেখি নাই, কোন দিন তাহার নান শুনি নাই, তবুও বেন 
তাহার শ্রীচরণ দর্শনে আমার একবপ গ্রধল আকাঙ্ষা হইয়াছিল, তাহা আনি 
বলিতে পারি না। 

পীরগঞ্জ পৌছিলাম। স্বামীজী ডাকবাঙ্গলায় অবস্থিতি করিতেছিলেন, শরীর 
ভনুম্থ, দ্ভাকবাঙ্গলায় উপস্থিত হইয়! তাহাকে প্রণাম করিলাম । তিনি “এস বাব! 
এস” বলিয়! আশীর্বাদ করিলেন। তাহার হাতের ত্ালুটা জবা ফুলের ন্যায় লাল, 
ইজি চেয়ারে (7589 01১8:1. ) বদিয়া থাকায় পায়ের ভলাটীও দেখিতে পাইলাম, 
উহাও হাতের তালুর ন্যার লাল। পুরে এ্রন্দপ দেখি নাই, ভাবিলাম আল্ত। 
মাথিয়াছেন, ইহাতে কেহ আমাকে ন্যকা ঝমূর্থ মনে করিতে পারেন, কিন্ক আমি 
সত্য সত্য তথ ্রন্দপই ভাবিয়াছিলান। 

গুপ্ত মহারাজের শ্রীচরণ .সমীপে প্রথন যখন উপস্থিত হই, তখন ডাক- 
বাঙ্গলায় আরও কয়েক্টী ভদ্রলোক ছিলেন, বিশেষ কোন কথা হইল না। 
তাহার মুখ পানে অনেকবার তাকাইলাম, দেখিলাম তিনিও আমার দিকে 
চাহিয়া আছেন। বেয়াদবির ভয়ে বেশী তাকাইতে মাহস হইল ন।। আমাক 
বলিলেন, “আহা! ঘোড়ায় চড়িয়া আসিয়া তোঁমার মুখখানি শুকাইয়। গিয়াছে, 
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নান করিয়া আহারাদি কর।” আমি তাহার আদেশ উপেক্ষ। পরিতে সাহস 
পাঁউলাম না, তাই অনিচ্ছা সত্বেও শ্রীমান্‌ বশীশ্বরের ভ্রাতার বাপায় আঙিলাম। 
বশী আমার মাথায় খালিকট1 তেল ঢালিয়া দ্রিল, আমি বাধ্য হইয়। জাম! চাদর, 
খুলিয়া স্নান করিলাম। কিন্তু মনটা সুস্থ ছিল না, কি জার্দি কেন আবার 
স্বামীতীকে দেখিতে ইচ্ছা! হুইল, তাই আহারের পূর্বেই ডাকবাঙ্গলায় ছুটিয়! 
গেলাম, স্বামীজী হখন একখানি : চৌকীতে চোখ মুদিয়! শুইয়া ছিলেন। 
আমি ঘরে প্রবেশ করা মাত্রই উঠিয়। বদিলেন এবং গর্জিয়। বলিলেন, 
প্ঘর থেকে বেরিয়ে যা, মত ব্যাটা বদ্যাইসের, লাঙ্গল কাধে লইয়া আমার 
গ্রাণটা ওটাগত হইয়াছে ।” আমার ন্যার উদ্ধত প্রকৃতির লোক এইন্ধপ 
ব্যবহার গাইয়া চুপ করিয়! থাকিতে পারে না, হয় প্রতিবাদ করে, না 
হয় সে স্থান ত্যাগ করে, কিন্তু আমি এই উভয় পন্থার কোনটাই তাহার 
করুণায় অবলঘ্বন করিতে পারি নাই। “ন যযৌ ন তস্থৌ” ভাবে ীড়াইয়া 
থাকিলাম, ভাৰিলাম এখন কিঞ্করি? দয়ার সাগর স্বামীজী আমাকে বেঙ্লী- 
ক্ষণ এই পরীক্ষায় রাখিলেন না, বলিয়! উঠিলেন, “আয় আয় কাছে আষ, 
আহা এমন আধারটাকে নষ্ট করিয়! ফেলিয়াছিস্? কাকে ঠোক্রান ফল-.- 
পৃজ্ায় তোকে কেমন করিয়া! চড়াই।» আমাকে আরও কাছে যাইতে বলি- 
লেন এবং হাতখানি পিঠে বুলাইতে লাগিলেন, আমার কিন্তু পাপদগ্ধ 
জীবনের চোখের জল তখনও নির্গত হইল না । সোজা কথায় আমার তথন্‌ 
ভ্যাবাচ্যাকা লাগিয়াছিল, বলিলেন “তোর আর্‌ বিশেষ কিছু করিতে হইবে 
না, পর দার দর্শনেই মায়ের ন্নেহ মনে করিস্, কাঞ্চনে তোর বিশেষ আকাজ্ষ! 
নাই, ইহা আমি জানি, তার জন্ত তোর ভাবিতে হইবে না।” আমি 
বলিলাম মহারাজ, কাঞ্চনে আয়ার আকাঙ্ষ। ত বেশ আছে, তিনি উত্তর 
করিলেন *গরু অনেক ব্যাটাই মারে, তা মারুক্‌ কিস্ত জুতা দানের বেল 
দর্কোচা মারিয়। যায়, তুই গরু মারিশ্‌ বটে তবে জুতা দানে অভ্যস্থ 
আছিন্। চ£96)কে 2০৮ করা অত্যাস থাকিলে, ৮৪এাকে 2%5 করায়, 
অত্যস্থ না হইলে [১০১৮০৮ ছাড়া কঠিন (পিটারের দ্রব্য অপহরণ করিয়া 
পল্কে দান ন' করিলে, অপহরণের অভ্যাস ছাড়িতে পারে নল) দশ্যবৃত্তি 
তোমার থাকিবে না। ঠাকুরের এ নিয়ম অলজ্বনীয়, তাই তিনি অনেক জগাই 
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মাধাইকে পার করিয়াছেন, দগ্দ্যবৃস্ত কতদিন করিবে ? দানের মাত্রা ₹ত বাড়াইবে, 
' বঙ্্াবৃত্তি ততই ক্ষীণ ভুইয়া আসিবে |” তামি ভাবিলাম এ কেমন হইল? তাহার 
কথার ভাবে বুঝিলাম, তিনি ষেন বলিলেন, “যাহা করিতেছ করিয়া বাও ।”” 

গুপ্ত মহারাজের দর্শনের পূর্বে আরও ঘে ছুই একজন সাধু সন্গ্যালী ন! 
দেথিয়াছিলাম এমন নহে, কিন্তু তাহাদের নিকট এখন করুণা মাথা কথ। 
শুনিয়াছিলাম মনে হর না, অধিকন্তু তাহাদের কঠোর*উপদেশের ধারণ! 
করিতে ন! পারিয়! বরং দুঃখিত হইয়া ঘরে ফিরিতাম। তাহাদের সাম্িধ্যে 
উপস্থিত হইলেই তাহারা আমাকে হাপিয়! উভভাইয়৷ দিতেন, নলিতেন “ও বাবা ! 
ভুমি পুলিস, তোমার অনেক গুণ, কি মতলবে আসিয়াছ কে জানে ।” দয়া 
পরবশ হইয়। কেহ তদ্রুপ বিশেষণে বিভৃষিত না করিলেও বলিতেন, প্পন্্ 
কঠোর, ত্যাগ চাই” এবং আরও কত কি বলিতেন। আমার উপরোক্ত 
বাধাগুলিতে কেহ যেন আবার মনে না ভাবেন যে, আমার পন্থা যথেচ্ছ।- 
ভারিত!। শ্বামীজীর কথায় আমি এই বুঝিয়াছিলাম যে, কুভাবগুলি মানুষের 
প্রস্কতিগত নহে। জীবনের অনেক কার্ধা মানুষ খারাপ বুঝিতে পারিয়াও 
ক্করিয়। ফেলে, মানুষ মাত্রেই ইহার সাক্ষ্য দিবে। অন্থভাপ সামগ্রিক হইলেও 
উহা! এবং সৎ কার্যে প্রাণের আকাঙ্ষা, প্ররুতির সত্যধর্ম বলিয়া আগার 
প্রতীতি হয়, স্থতবাং মানুষ সংস্কার বশভঃই হোসক অথবা যে কারণেই হো”ক 
ফুক্ষাজ করে বটে, কিন্তু পরে অনুতপ্ত হয়। বারো! বৎসর যাবৎ পুলিসের চাকরী 
কগ্যাছিলাম, অতি ছুর্বৃত্ত, বঙ্গ ও নরহত্যাকারীকেও অন্থতাপানলে দগ্ধ 
হইভে দ্রেখিয়াছি। কেহ কেহ বলেন, অত্যন্ত পাপাসক্ত ব্যক্তির বিবেক 
.নিভিয়া যায়, আমি তাহাদের সহিত একমতাবলর্থী নহি, বিবেক ভগবত 
বাড়বানল--উহ্া! নিভিবার বসন্ত নহে। লোকে বারগ্থার অসৎ কার্যে পিগ্ত 
হইতে পারে বটে, বিবেকহীনতা উহার কারণ নহে। অভ্যাস প্রকৃতিকে 
ছাড়াইয়! উঠে কিন্তু ডুবাইতে পারে না । ভাই প্রকৃতি ছুদ্িন আগে হৌক 
কসর পরে হৌক, আপনার মহিমায় মহিয়সী হইয়! জাগিয়া উঠে, তাই পাপী, 
গুণ্যাত্মা বিয়া অভিহিত হয়। এই জন্তই বোধ হস্ব ঠাকুর বলিতেন, পাপী 
কিরে? আমি মুক্ত, আমি মুক্ত, ইহাই ধারণ করিতে হইবে) তন্ব-মঞ্জরীর 
পাঠক বোধ হয় এই কথাটী হাড়ে হাড়ে উপলঙ্ধি করিয়! থাকিবেন। 


আহা, ১৩২২ সাল। ] গুপ্ত-মহারীজ । ৮৭ 


শশা ৮০ সপ 


পূর্বোক্ত কারণে খপ্ত মহায়াজের দর্শনের পূর্বে, সাধু সন্ন্যাসীর সানিধ্যে 
উপস্থিত হইলেও, তাহাদের দণওবিধি ও কার্যবিধির প্রঞ্লীর বিশ্লেষণে প্রাণ 
অস্থির হুইয়| উঠিত। গুপ্ত মহারাজ আমাকে এই সকল নিম্নমের বাহিমে 
ঈাড়াইতে বলিয়াছিলেন; আধার বলি, যথেচ্ছাচারিতা আমার মত নঙ্কে। 
আমার এই কথা খওন করিবার অনেক তর্কযুত্তি, থাকিতে পারে বটে, কিন্ত 
উহা! আমার প্রাণের কৃথা, যাহার ইচ্ছ! হয় পাগলের প্রলাপ বলিয়! উড়াইয়া 
দিবেন। 

স্বামীজীর নিকট বেশীক্ষণ থাকিতে পারিলাম না, আমিবার সময় বলিলেন, 
“ওরে পুলিসের চাক্রীট! ছাড়িয়া দিতে পারিস্‌?” আমি বলিলান, ইচ্ছা নাই? 
তিনি বলিলেন, “আমিই ছাড়াইয়া দিব” আমি বলিলাম, স্বামীজী, তবে 
আমি আপনার নামও করিব না) স্বামিজী বলিলেন, “তুই স্বেচ্ছায় সানন্দে 
ছাড়িয়া দিবি।” আমি দেখা যাহবে বলিয়া প্রণাম করিয়! চলিয়া আমিলামণ 
আসিবার সময় বশীখবর-ভায়া আমাকে শ্রীম-কথিত “কথামত”, পাঠ করিবায় 
উপদ্দেশ দিলেন এবং এ পুস্তক পাইবার ঠিকানা লিখিয়া দিলেন। তাহার 
উপদেশ অনুযায়ী আমি কালিয়াগঞ্জে ফেরৎ 'আসিয়। কথামৃত আনাইয়াছিলাম। 

এই ঘটনার কিছুদিন পরে গুপ্ত মহারাগগ কলিকাত! ফিরিয়া মাওয়। কালে 
আমার কাধ্যস্থল কালিয়।গঞ্জে আসিয়াছিলেন, তিনি যে কৃপ। করিয়া আমাকে 
পুনরায় দর্শন দিয় যাইবেন, আমি পূর্বে জানিতাম ন!। শ্বামীজী কালিয়াগঞ্জ 
পৌছিয়। বলিলেন, “জীব্তি, আমার বড ক্ষিদে পেয়েছে, তোমার্ন বাড়ীতে 
য। রাম। হয়েছে নিয়ে এস।” তিনি ডাকবাঙ্গলায় অবস্থিতি করিতেছিলেন, 
আমি তাহার সেবার জন্ত যাহ! প্রস্তত ছিল লইয়! গেলাম, তিনি আহারাস্তে 
বলিলেন, “বড়ই পরিতৃপ্ত হইয়াঢছ, আমি আলির, ইহা। কি তুই জানিতে 
পারিয়াছিলি 1” আমি বলিলাম, মহারাজ, ঠিক আপনি আসিবেন ইহা! উপলব্ধি 
করিতে পারি নাই, তবে আমার কল্যাণ কৃমনায়.আন্ম কেহ আমিতেছেন, 
এরুপ বুঝিয়াছিলাম। 

কালিয়াগঞ্জে আমার জনৈক প্রবীণ বন্ধু ছিলেন, তিনি মধ্যে মধ আমার 
নিকট হইতে কথামৃত লইয়া পড়িতেন, কিন্তু তাহার সঙ্গে আমার মত মিলিত 
না। ব্বানীজীর আগ্মবার্ত! শ্ররণ করিল! তিনি তাহাকে দেখিবার জন্ত বড়ই 


৮৮ তত্ব-মঞ্জরী | [উনবিংখ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা । 
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০ পার 


উৎকণ্ প্রকাশ ক্পিলেন, আমিও সরল মদে তাহাকে সঙ্গে লইলাম, স্বামী 
জীর নিকট উপস্থিচ্চ হইয়া তিনি দর-ীবগলিত-ধারায় অশ্রু বিসর্জন করিতে 
লাগিলেন। আমি আপনাকে তখন বড়ই ধিকার দিতেছিলাম, ভাবিলাম, 
আষার মনটা ছোট ও নিচু, তাই এই প্রবীণ ধর্মপ্রাণ বন্ধুবরকে অগ্রে 
চিনিতে পারি নাই। আহা! ইহার কি কোমল প্রাণ; সাধু দর্শনেই 
ইহার”মন গলিয়া গিয়াছে, তাই কাদিতেছেন, কিন্তু ম্বমীজীর তাহার প্রতি 
ব্যবহার দেখিয়া অবাক হইয়। গেলাম, তিনি বলিলেন, “ওগো তুমি কাদছ কি?. 
ও তো তোমার 79:ঘ008.09111৮ ( গায়বিক দৌর্বল্য ), ভাণও বল! যাইতে 
পারে। তুমি যখন শ্তোমার আফিল হইতে রওন| হইয়াছিলে, তথন মনে 
করিয়াছিলে, কেমন সাধু আসিয়াছে পরীক্ষা করিয়া দেখা যা,ক। অভিমানী 
তুমি, গর্ষিত তুমি, আমার কি পরীক্ষা করিবে? চিরকুমার আমি, জীবনে 
কখন শ্ত্রীসঙ্গ করি নাই, উহা! তোগ করিলে কেমন হয় তাহাও কল্পনায় 
ভাবিয়| দেখি নাই, সন্ন্যাসী আমি--আমার পরীক্ষা তুহি কি করিবে? 
কোন দ্রব্যের প্রার্থী নহি, শ্রীগুক কৃপায় জগতের সকলি আমার) আমার 
কিসের অভাব 1 ইহার পর উক্ত বন্ধুবর জিজ্ঞাসা করিলেন, প্ধর্ম কি আমায় 
বুঝাইয়া দিন, শ্বামীজী হো হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন, পরে বলিলেন, 
প্বাবা, ছুঃখ করিও না, ধর্শকি ইহা আমি তোমায় কেমন করিয়! বুঝাইব, 
ঠাকুরের করুণ! হইলে বুঝিতে পারিবে । রসগোল্লা কেমন, ইহা না খাইলে 
কথা দ্বারা বুঝিতে পারা কঠিন, এমন কি তুমি ছানা ও চিনি খাইয়! 
, থাকিতে পার, কিন্তু চিনির রসে ছানা পাক হইলে এবং উহা ঠাও! হইলে 
জিহবা ও টাক্রার মধ্যস্থলে রাখিয়া, আন্ডে আন্তে উহার রপ গলাধঃকরণ 
করিয়! রসগোল্লাটী বেশ চিৰাইয়! খাইলে, উহা কেমন, বুঝিতে পারা বায়। 
উহা! বড়ই মধুর, বড়ই রসনা-তৃপ্তিকর এরূপ বলিলে কতকগুলি শব্দের 
যোজনা করা৷ হুইল মাক কিন্তু উহ]! কেমন বুঝিতে পারিলে কি? যদি 
খাইয়। থাক তবেই বুঝিয়াছ, নতুবা নহে। তোমার পুভ্রশোক হইয়াছে কি? 
কাহারগু পুত্রের মৃত্যু হইলে, পুত্রের পিতাকে কেহ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতে 
পারেন_ বন্দুকের গুলি আমার পাঁজরায় ঢুকিয়। ভিতরের অস্থি মজ্জা ভেদ, করিয়া 
বাহির হইয়া গেলে যেমন্টী বোধ হয়, আমার তাহাপেক্ষাও অধিক -কষ্ট হইতেছে। 
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ইহাতে তুমি “কি বুবিলে? তোমার ছেলেও মরে নাই-ন্বদুকের গুলিও 
কোন দিন থাও নাই; পার ক্ষি পুত্রহারা পিতার শোক উপলব্ধি করিতে ? 
জীবনে পুত্রহারা জননীকে দেখিয়াছ, পতিহায়! অনাথিনী গতীকে দেখিয়াছ, 
তাহাদের অন্তর্দাহী আবাল উপলব্ধি করিতে পারিদ্াছ ফি? দেখিয়! তোষার 
কষ্ট হইতে পারে, হু এক ফৌট! চোখের জলও ফেলিতে পার; কিন্তু ভোমান্ন 
তাহাদের স্তায় উন্মাদ অবস্থ। হয় কি? সুতরাং এই অন্ভূতি, ঠিক সেই 
স্থান অধিকার না কন্তিলে জন্মিতে পারে না। প্রথম সোপান--মনটা সক 
€ সাদা) হওয়া! চাই।” স্বামীজী সেই রাত্রে কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। 

তাহার এই কথাগুলিতে আমার বন্ধুবরের অনেক উপকার হইল বটে, 
কিন্ত আমার পক্ষে “উপ্টা বুঝলি রাম” হইয়! গেল। আমি গুপ্ত-মহারাঝের 
পীরগঞ্জে প্রদত্ত উপদেশগুলি ভুলিয়! গেলাম এবং রাত্রে ভাবিলাম, ছুট লইয়! 
তীর্থ-ভ্রমণে ঘাই। আমি যদি পুলিসের কার্যে নিযুক্ত থাকি, তৰে মন সাদ! 
কেমন করিয়া হইবে? ইহার অল্প দিন পরেই আমার হ্টাহার থানায় (দিনাজগুর্) 
বদলী হইল এবং আমি ছুটী লইয়! প্রথমতঃ গয়াধাম, তথ! হইতে বারাণনী 
এবং পরে হরিদ্বার, হৃধীকেশ, লছমন্যোল! ঘুরিয়। আসিলাম। 

হৃধীকেশে মহাত্স! কালা কম্ব লীওয়াল! বাবাজীর ধর্শালায় এক রাত্র অধ" 
স্থিতি করিয়াছিলাম। রাত্রে ভাবিলাম, শ্বামিজীর আদেশের পর তাহার ক্কপায় 
আমার নকল পরক্ত্রীতেই মাতৃভাব জাগ্রত হইক্সাছে; মনে মনে বেশ একটু 
তমঃ-ভাৰ জাগিয়া উঠিল । তাবিলাম, গ্রীমৎ বিজয়কঞ্চ গোম্বামী অতি ছূর্বল- 
চেতা লোক ছিলেন, নতুবা ধর্মপ্রচার-কালীন রেবা নদীর তীরে ( পঞ্জাব) 
'আসিয়! স্ত্রীলোকগণকে নগ্রাবস্থাক় গান করিতে দেখিয়। তাহার কামের ভাৰ 
উদ্দীপ্ত হইবে কেন? পরদিন মনের গরবে লছমন্‌ ঝোলায় চলিলাম, সেখানে 
বিখ্যাত সুরজমন্‌ ঝুন্ঝুন্ওয়ালার প্রোলেছধ নিকট চান। (ছোলা) কিনিয়! 
বানরগুলিকে ছিটাইয়। দিয় বেশ একটু আমোদ উপভোগ করিতেছিলাম। 
এ দিন একটা পাঞ্জাবী যুবক তাহার পরমা নুন্দয়ী বিধবা ভ্রাতৃবধূকে তীর্থ 
দর্শন জন্ত লহদম্ঝোলায় আনিয়াছিলেন। পরে শুনিয়াছিলাম উক্ত মহিলার 
স্বামী উছ্ার কিছুদিন পূর্ব্বে পরলোক গমন করিয়াছিলেন, তাই পতিবি্বোঙ- 
বিধুরা পতিগ্রাণা পত্ধী তীর্থ দর্শনে মনের জাল! নি্ভাইতে আগিয়াছিজেন। 
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তিনি ও তাহার দেবর ইতোপূর্বে নিকটবর্তী মন্দিরের বিগ্রহ দর্শন করিতে- 
'ছিলেন। পতিগতগ্রাণা হিন্দু ্ললনার, পতি বিয়োগে যে কি দুর্বিষহ যন্ত্রণ! 
উপস্থিত হয়," পুরুষ আমি কেমন করিয়া বুঝাইব? খুপ্ত-মহাবাজের কথায় 
"সতী স্ত্রী হইয়া বিধবা! হইলে বুঝিতে পারিতাম;” তাই প্র রমণীরও বুঝি 
দেব বিগ্রহ দর্শনে, আপন জীবন-সর্ধন্থ' পতি-দেবতার অভাব সহা করিতে 
ন| পারিয়া, হাদয়কে অন্ত দিকে আকৃষ্ট করিবার জন্য বানরগণের থেল! দেখিয়া 
কথণ্িৎ তৃপ্ত। হইতেছিলেন। ইতোমধ্যে একটা বানর ্ঠাহার ত্ত্তস্থিত কাপড়ের 
পুটনীতে কোন খাদ্য দ্রব্য আছে মনে করিয়। পু'টুলীটী কাঁড়িয়া! লয় এবং 
তিনি উহার উদ্ধার মানসে এ বানরটীর পশ্চাদ্ধাবন করায় আরও কতকগুলি 
বানর তাহাকে আক্রমণ করে, তিনি উপায়ান্তর ন! দেখিয়া! এবং তাহার 
দেবর আমাপেক্ষা দুরে মন্দিরের নিকট থাকার আমার নিকট দৌড়িয়া আসেন 
এবং ভীতি-বিহ্বল! হইয়া আমার সাহায্য প্রার্থনা করেন; আমি তাহাকে 
অভয় দিয়! প্রাণপণে বানরগুলিকে তাড়াইতে লাগিলাম এবং তাহার দেবর 
ইতোমধ্যে উপস্থিত হওয়ায়, তাহাকে সাবধানে লইয়া যাইতে বলিলাম । 
স্ত্রীলোকটা ক্ৃতজ্ঞতাব্যপ্রক দৃষ্টিতে আমার দিকে একবার তাকাইয়া, আমাকে 
নমস্কার করিয়া চলিয়। গেলেন। কি জানি কেন তীহারা চলিয়। ষাওয়ার পরেও 
আমি চিত্রার্পিতের নায় সেখানে দীড়াইয়া রহিলাম এবং স্ত্রীলোকটী যতক্ষণ 
পধাস্ত আমার দৃষ্টির বহিভূ্তি না হইয়াছিলেন, ততক্ষণ আমি তাহার দিকে 
নির্ণিমেষনয়নে চাহিয়। রহিলাম। চক্ষুকে সংযত কর্পিতে চাহিলাম-_হইল না; 
স্থানাস্তরে যাইতে চেষ্টা করিলাম--চরণ চলিল না । ভাবিলাম ইহার মূলে 
কি আছে? প্রাণের ঠাকুর দেখাইলেন, বড় বড় কাল অক্ষরে হৃদয়াত্যন্তরে 
লেখা আছে *কাম।” মনে বড়ই ধিক্কার জন্মিল, পূর্ব্ব রাত্রের কথা স্মরণ 
হুইল-_-ন্সাযার দর্প চূর্ণ হইয়৷ গেল। মহাত্মা বিজয়কৃষ্চ গোস্বামীর স্তায় মহা- 
পুরুষের চরিত্রের ছূর্বলত! আলোচনা! করিয়া গুরুতর অন্তায় করিয়াছি, তাই 
এমন হইল। খধিগণ বলিয়া গিয়াছেন, নাহংকাদ্াৎ পরো রিপুঃ--অহংকার 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শত্র আর নাই। | 
তখনই ভাবিলাম সম্ুথস্থ গঙ্গা-গর্ভে ডুবিয়া মরিব। জলে নামিয়া একটা 
গা হঠাৎ পিছলাইয়। গেল, অমনি দূর্বলতা! আসিয়া অধিকার করিল। 
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নিকটে একথানি বড় প্রস্তরথণ্ড ছিল আকড়াইয়! ধরিলাম ; বৌধ হইল গুপ্ত- 
মহারাজ যেন বড একগাছা লাঠি হাতে করিয়া এ পাথরথানির” উপর দীড়াইয়! 
আছেন, বলিলেন, “উঠে আয়”, আমি কীদিয়া পা ছুটী জড়াইয়! ধরিতে 
গেলাম, দেখিলাম কিছু নাই। অন্মনস্কভাঁবে' পথ চলিতে লাগিলাম এবং 
একটী জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অদূরে একটী কুটীর দেখিতে পাইলাম। 
কুটীরের নিকটে গিয়া! একজন সন্যাসীকে দেখিলাম, তাহার বয়স কত বলিতে 
" পারি না, চক্ষু ছু”টা হাসের ডিমে তা দেওয়ার মত দেখিলাম। জ্যোতিঃ 
যেন শরীর দিয়! ভশ্মের অভ্তান্তর হইতেও ফুটিয়। বাছির হইতেছিল। ,আমাকে 
অধিকক্ষণ বসিতে হয় নাই, তিনি বলিলেন, “আও বাচ্চা, আও পেয়ারে, 
ডিতব্ষে আও, তোঁহর। গুরুবল্‌ সব্সে আচ্ছা হায়, আউর্‌ পুছোগে কেয়া, 
আপ্না গুরু কৃপামে সব সমব্মে আওয়েগ! 1” আমি বলিলাম, বাবা তবু 
আমার একটা আরজু আছে, তিনি বলিলেন, “ক্যা আরজ” জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলাম, মন কখন আকাশ অপেক্ষাও উদ্ধে উঠিয়া যায়-_আবার অধংত্তন 
' সিঁড়িতে নামিয়। যায় কেন? উত্তর করিলেন, উ শাল! এইসাই হ্যায়, উতো। 
পহেল! বালককা! .মাফিক্‌ চঞ্চল রয়ত! হ্যায়, যব্‌ উদ্কা জ্ঞান পনচ, যায়গা, 
তব্‌ শাস্ত হোগা । আগ্কা উপর যব হুধূ রহত! হ্যায়, তব্তক্‌ উস্ক! 
আওল্‌ (ওতলায়) হোতা, আউর্‌ পিছে যৰ্‌ আগ্‌সে ক্ষীর বন্‌ যাতা, তব, 
আউর্‌ নেহি আওল্তা। তোম্‌ তো আবি সরু কিয়া হ্যায়। তোম্‌ পহেলা 
যব্‌ পড়নে সুরু কিয়া থা, উন্ঘড়ি তোমারা বাপকি মাতারি আকে বোল্তা 
থা, পড়হো বাচ্চা! পড় হো, লেকিন্‌ উস্‌ ঘড়ি তোমার! দিল্‌ নেহি বৈঠতা 
থা, পিছে যব্‌ উন্ক রমূ তোম্‌ পায়ো, উস্ঘড়ি খান! পিনেকা বখৎ 
হোনেসে ভি, বহি ছোড়কে যানেকে! তোমার! দিল নেহি চাহতা থা, বাপ 
মাতারি আকে বোলানেসে তি, উঠনেকো নেহি চাহতা রহা) এইস! গুরু 
কপাসে যব্‌ রদ্‌ লাগ. যা গা, তব আউ্দু কুছ, নেহি টুটেগা, লেকিন্‌ গুরুকা 
আদেশ তামিল কর্ন! চাহিয়ে। পহিলে তিত্‌ মালুম হোগা, বিশ্বাস নেস্ছি 
আওয়েগা, পিছে দিল্‌ বৈঠ, যাঁনেসে সব্‌ মিঠা লাগেগা, লেকিন্‌ গুরু ছোড়'কে 
আপ্না মত্লব্‌ক! মাফিক্‌ কুছ নেহি কর্ন1।” এই দেবোপম সন্্যানী সেদিন 
কার ঘটলা অন্তৃষ্টিতে বুঝিয়াছিলেন কি না জানিনা, কিন্তু উল্লিখিত শিল 
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খণ্ডের উপর শ্থামীজী দীড়াইয়া আছেন প্রতীত হওয়ায় এবং এই সাধুর 
উপদেশগুলির ধধো “গুরু ছাড়িয়া এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইলে কোন ফল 
হইবে না” বুঝিতে পারিয়া, ইটাহারে প্রত্যাবর্তন করিলাম । 

ইছার পর বড়দিনের সময় কদ্ধেক দিনের ছুটী লইয়া কলিকাতায় যাই। 
সদ্দানন্দ মহারাজ তখন ৮ নং বস্থপাড়া লেনে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাহার 
পীড়া তথন বৃদ্ধি হইয়াছিল, আমি যাইব! মাত্র প্রিয়তম 'বশীশ্বর ভায়া মহারাজকে 
বলিল, প্জীবিৎ দাদ! আসিয়াছেন।” তিনি কষ্টে উঠিয়। বসিলেন এবং পজী বিৎ 
'আপিয়াছিস্, আঁমাপ্ন বুকে মাথাটা রাখ্‌ দেখি” বলিয়া আমার মাথাটা তাহার 
ভ্ীবক্ষে চাপিয়! ধরিলেন, আমার মায়ের বুকে মাথা রাখিয়া যেমন শাস্তি পাইতাম 
এখানেও আমার ঠিক তেমনই বোধ তইল, অনেক রান্ত। হাটিয়া তৃষ্ণায় কাতর 
হইলে এক গ্যাস জল যেমন মধুময় বোধ হয়, প্রাণটী তেমনই জুড়াইয়া গেল। 
স্বামীজী বলিলেন, “যারে, হরিদ্বার, হৃধীকেশ, লছমন্ঝোল! গিয়ে কি হবে? 
এই ত ঘুরে এলি, নৃভন কিছু পাইয়াছিস্‌ কি?” আমি চুপ্‌ করিয়া রহিলাম । 
ইহার কিছুদিন পরে স্বামীজী বস্থু পাড়ার উক্ত বাটীতে মহাসমাধি লাভ করেন । 
মার দুর্ভাগ্যক্রমে আমি তখন ইটাহারে ছিলাম। 

খুগুমহারাজ ভীমৎ স্বামী বিবেকাননের প্রধানতম ও প্রাণপ্রিয় শিষ্য ছিলেন । 
তাহার শ্রীমুখে শুনিয়াছি, স্বামীজী নিবেদিতাকে তাহার হস্তে অর্পণ করিয়া 
বলিয়াছিলেন, “ইহাকে তুমি ভগ্রির ন্তায় যত্ব করিও ও শিক্ষা দিও। তদবধি 
গুপ্বমহারাজ তাহাকে সিষ্টার (ভগ্মি) বলিয়। সম্বোধন করিতেন, তাই দেবী 
নিৰেদিতা--সিষ্টার নিবেদিতা নামে জগতে পরিচিতা। 

হুঃখের বিষয়, নিবেদিতার জীবনীতে আমর গুপ্রমহারাজের কোনও উল্লেখ 
দেখিতে পাই নাই। খ্রপ্তমহারাজ পীরগঞ্জে পীড়িত আছেন শুনিয়া দেবী 
নিবেদিতা কি প্রাণের আবেগে সুদূর ইংলও হইতে তাহার জননীক্ষ মৃত্যুর 
ক্ব্যবহিত পরেই পীরগঞ্জে ছুটিয়া আঁসিয়াছিলেন | ধাহার! ত্বাহাকে সেই 
সময়ে দেখিয়াছিলেন, তাহারাই গুপ্তমহারাজের প্রতি দেবীর প্রাণের টান সম্যক 
বুঝিতে পারিয়াছেন। 

আমার মনে হয়, যুগাবতার শ্রীপ্্ীরামকৃঞ্চদেবের ভক্তাগ্রগণা রামচন্দ্র 
ফ্ঞানীশ্রেট গ্ীমৎ শ্বামী বিবেকানন্দ মহারাজ যেমন হুই বাহ্‌ ছিলেন, তত্রগ 


আযট়, ১৩২২ সাল।] গুগু-মহারাজ । ১৯৩ 


শ্বামী সদানন্দ মহারাজ ও সিষ্টার নিবেদিতা স্বামীজীর জ্ঞান ও ভক্তির" প্রতি ূত্তি- 
হ্বরূপ ছুই বাহু ছিলেন। 
গুপ্তমহারাজ শ্বামিজীর গ্রস্থাবলীর শতমুখে প্রশংস! করিতেন, আমিও তাই 

স্বামিজীর গ্রন্থাবলী, গুপ্তমহারাজের মহাসমাধি লাভের পর পাঠ করিতে আরম্ত 
করিলাম, ইহাতেও আমার গোড়ায় গলদ্‌ হইয়া গেল। গ্ঠপ্তমহারাজের আদেশ 
উপেক্ষা করিয়া আমি ম্বামিজীর রাজযোগ ও একথানি পাতঞ্ল দর্শন আনাই 

যোগাভ্যাস করিতে আরম্ভ করিলাম এবং পদ্মাসন প্রভুতি অনুষ্ঠুনের ফলে আমার 
গুহাদেশে একটী স্ফোটকের আবির্ভাব হুইল এবং দক্ষিণ পদ্দ বিষম স্ফীত হইল। 

ইটাহারে নানারূপ চিকিৎসার ব্যবস্থা” সত্বেও,কোন ফলোদয় হইল না। পায়ের 

ফুলা কিছু কমিল বটে, কিন্ত স্ফোটকটা আরোগ্য হইতে চাহিল না। ভাল চিকিৎসা 

হুইবে বলিয়া কলিকাতায় আসিলাষ। প্রাতে ১০।*টার সময় বস্থপাড়ার উক্ত ৮নং 

ৰাঁটাতে আসিলাম। শ্রীমান্‌ বশীশ্বর তথন বাসায় ছিল না, আমি উপরে যে গৃ্ে 
গুপ্তমহারাজ থাকিতেন ও দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই ঘরে একটা জাপানী 

মোড়ায় বসিয়। আমার কেন এমন রোগ হইল, ভাবিতেছিলাম। পূর্বরাত্রে 
গাড়িতে নিদ্রা না হওয়ায় আমার ভন্ত্রা আসিল? স্বপ্রে দেখিলাম, গুগু মহারাজ যেন 

আমায় গলাধাকা দিয়া ঘর হইতে বাহির করিয়া দিতেছেন ও বলিতেছেন “দেহের 

চিকিৎসা! করাইতে আঙিয়াছিস্‌ কেন? উহার সঙ্গে বোর ফোন সম্বন্ধ নাই।» 

আমি তবুও যেন কি জন্য কোনও বিশিষ্ট ডাক্তারকে দেখাইয়া তাহার ব্যবস্থানমায়ী 
ওঁধধ সেবন করিয়াছিলাম, কিন্ত তাহাতে কোন ফলোদয় হয় নাই৷ প্রীশ্রীগুরু- 

ক্ক্পাঁয় আপন! আপনিই সারিকা গিয়াছিল এবং তৎপরে তাহার অসীম করুণাবলে 

স্বেচ্ছায় পুলিসের চাকুরীতে ইস্তফা দিলাম । এক্ষণে তীহারই ইচ্ছানুষায়ী কার্ধ্ে 
প্রবৃত্ত রাখিয়াছেন। 

গুপ্তমহারাজের বিষয় কিছু লিপিবদ্ধ করিবার মানসে অনেক নিজের কথ! 

বলিয়! ফেলিলাম। আমি জনশ্রুতি হইতে তাঁহার বিষয় কিছু লিখি লাই। 

তাহার শ্রীচরণ ক্কপাঁয় এবং তাহার অসীম ল্লেহের অচ্ছেগ্য বন্ধনে, ঘটনািক্রে নিত্জর 

জীবনে যাহা প্রত্যক্ষ ও উপলব্ধি করিয়াছি এবং একমাত্র শ্রীগ্ুরুত্কপায় এ জীবনে 

জীত্রীঠাকুরের ও তাহার ভক্তগণের অহেতুক কপ! প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতে 
পাইন! প্রাণের সফল জালা জুড়াইলাছি বলিয়াই, অবান্তর ঘটনাবলী সন্গিবেশিভ। - 





৯৪ তত্ব-সপ্জারী । | উনবিংশ বর্ধ, ভৃতীর সংখ্যা ॥ 


পাপা? শপ কা শপ পল ৮ 


ক্রিতে সাহসী হইলাম । আশা, সম্দূর ওক্তগণ দীনের 'এ অশেষ কটা নিজগুণে 
মাঞ্জন! করিবেন। 





ভক্তশ্লীচরপাশিত সেবক 
শ্রীজীবিতনাথ দাস। 


স্ব রত 

মা শব্দটী শব্দভুত্ডীরের এক অমূল্য নিধি। মা নাম্টী অমৃতনির্বর । শর্ধটী 
উচ্চারণ করা মাত্রেই হৃদয়ে কি এক অনিয়-মাথ! স্বর ভাবের উদয় হইয়! 
অন্তরকে পরিপুর্ণ করিয়া! তুলে। শব্ধভাগারে এমন মধুমাথা, এমন হৃদ ভরা, 
এমন পবিত্র, এমন শ্বভাব-স্ুন্দর, এমন হদয়োন্মাদক শব্দ আর একটাও নাই। 
আমরা জন্মের পরমুহূর্ব হইতেই গর্ভধারিণীকে মা বলিয়। ডাকিতে অভ্যাস 
করি। অতি বাল্যকালে যদি আমরা একবার মা বলির! ভাকি, অমনি জননী 
সমূহ কার্ধ্য ত্যাগ করিয়া! আমাদিগকে বুকে তুলিয়া লইয়া শুন দানে পরিতৃষ্ঠ 
করেন। ত্বাহাদ্দের এই নিঃস্বার্থ ভালবাসা দোঁখয়াই বোধ হয় আমরা মাতৃ 
নামে এত আকৃ্ হইয়। পড়ি এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই বেখান হইতে 
কিছু পাই, ধিনি আমাদিগকে নিংস্বার্থভাবে কিছু দেন, আমর! তাহাকেই 
মা নামে অভিহিত করি। যেমন গো-মাতা, জননী, জন্মভূমি ইত্যাদি । জ্ঞান 
বুদ্ধি হইলে, ঘিনি আমাদিগকে সদা বুকের উপর রাখিয়। জীবন ধারণোপযোগী 
সমূহ জিনীয আমাদের সম্মুখে সঙ্জিত রাখিয়াছেন, যখন যাহাই চাহিতেছি 
তাহাই অকাতরে দান করিতেছেন, সেই বিশ্বকর্তা পরমাত্বাকে আমরা ম! 
বলিয়। ডাঁকিতে ইচ্ছ। করি; ইহা শ্বভাবপিদ্ধ এবং প্রত্যেক মানবের হৃদয়ে 
প্রায়ই এ ভাবের উদয় হইয়! থাকে। আবার ভাবুক সাঁধকেরা এই বিশ্ব 
জননীর ভাবে বিভোর হুইয়! সর্ধন্ব ত্যাগ করতঃ তীহাকে পাইবার আশার 
উন্মত্ত হইয়া পড়েন এবং সাধন পথে অগ্রসর হইস্া জগতের প্রত্যেক স্ত্রী 
ুন্তিতে তাহাকে দেখিতে পাইয়া অপার আননসগাগরে নিমগ্ন হয়েন। ইহাই 
মাতৃ-ভাব সাধনার চরম ফল এবং ইহাকেই ব্রন্ধানন্দের সহিত তুলনা কর! 
যাইতে পারে। তাহার! প্রত্যেক স্ত্রী-মূর্িকে মা বলিয়া যে ফি আনন্দান্তব 
করেন, তাহা একমাত্র তাহারা ভিন্ন অন্ত কাহারও বুঝিবীর নহে। বোধ 


আষাঢ়, ১৩২২ সাল।] মা। ৯৫ 


হয় তাহা: জানাইবার নহে, অগ্থুভবের জিনীস। এই ভাব-সাধন! মানবের 
স্বভাবসিদ্ধ হইলেও ইহার প্রধান প্রতিবন্ধক কাম। যদি কাম, রিপুটী ন] 
থাকিত, বে প্রত্যেক মানবই এই মাতৃ-ভাব সাধনার চঞ্ধম স্থলে উত্তোলিত 
হুইতে পারিতেন। কাম-বৃত্তিটীকে সমূলে উন্মূলিত না করিলে এ সাধনার 
পূর্ণ বা সর্বাঙ্গ-হুন্দর দিদ্ধিলাভ ঘটে না। কামবৃত্বিটাকে সমূলে উদ্মুলিত 
না করিয়া যদি কেহ এ সাধনার পথে অগ্রসর হন, তবে তিনি জগতস্থ যাবতীয় 
স্্ী-ুত্তিগুলিকে "মা স্র” ডাকিতে সমর্থ হইলেও, নিজ জায়াতে তাহার স্ত্রী-বুদ্ধি 
থাকিয়! যায়। সুতরাং ইহাকে পূর্ণ বা সর্ধাঙ্গ-নুন্দর সিদ্ধি বল! যাইতে পারে না। 
কামজরী কামিনী-ত্যাগী ব্যক্তিরাই অচিরে এ সাধনার সর্ধাঙ্গস্ুন্দর সিঙ্ধি- 
লাভে সমর্থ হন। কিন্ত, তাহা বলিরা যে কামিনীযুক্ত ব্যক্তিরা ইহা হইতে 
বঞ্চিত হইবেন, এই ব্রহ্গানন্দের 'স্থায় নির্দুল আনন্দ উপভোগ করিতে 
পারিবেন ন1, তাহা নহে। প্রাচীন যুগের মাতৃ-নাধকের। নিজ জায়! ব্যতীত 
জগতের প্রত্যেক স্ত্রী-ুর্তিকে পবিত্র দৃষ্টিতে দেখিতে সমর্থ হইতেন। কিন্তু 
নিজ স্ত্রীকে মাতৃ-সম্বোধনে আহ্বান করিতে ইচ্ছুক হইতেন না। তাই 
অনেকে বলেন, কামিনী-ত্যাগী না হইলে এ সাধনার সর্বাঙ্গনুন্বর সিদ্ধিলাভ 
করা যায় না । কিন্ত বর্তমান যুগের যুগাব্তার রামরুঞ্চদেব এই আনন্দে 
সকলেরই পুর্ণাধিকার এবং কি বিবাহিত, কি অবিবাহিত প্রত্যেক ব্যক্তিই এই 
সাধনায় অগ্রসর হইয়া সর্বাঙ্গনুনদর সিদ্ধিলাভে সক্ষম হইতে পারেন, ইসা! দেখাইবার 
জন্য নিজে আদর্শ সাজিয়! কামবৃস্তিটাকে সমূলে উন্মলিভ করতঃ, দার পরিগ্র্ 
করিয়া নিজ জায়ার মধ্যে সাক্ষাৎ জগদস্বার বিকাশ দেখিতে দেখিতে সকলকেই 
এই আনন্দ উপভোগের জন্ত আহ্বান করিয়। গিয়াছেন। তাহার সেই 
'আহ্বান-বাণী শুনিরাই আনি জগতস্থ মাতৃ-সাধক সংযমক্ষম বিবাহিত যুবক- 
দ্নিগকে বলিতেছি, মহোদয়গণ ! * আপনারা তাহারই পদানুসরণ করিয়া এই 
নির্মল আনন্দ উপভোগ করুন। ইহা হইতে বঞ্চিত থাকা৷ সংষমক্ষম ব্যক্তি- 
গণের মধ্যে কাহারও কর্তব্য নহে। প্রাচীন কালের যোগী খষিরা সহম্র 
বৎসর সাধনা করিক্া যে ব্রহ্জানন্দ উপভোগ করিতেন, আপনার! যদি শ্বভাব- 
সিদ্ধ মাতৃ-ভাবটাক্ষে আশ্রয় করিম মাত্র একটু কঠোর সংযমের দ্বারা, সেই 
আনন্দের অনুরূপ এই নির্মল আনন্দটী উপভোগ করিতে সমর্থ হয়েন, তবে 
সমর্থ ব্যক্তিগণের ইহা হইতে বঞ্চিত থাকা উচিত হয় কি? সাধক বখন এই 


৯৬ উত্ব-যঞ্জরী | [উনবিংশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্য! ( 


ভাব লাধনায় সিদ্ধিলাভভ করেন, জগত তখন তাহার নিকট পবিত্রমগ্ন “বোধ হয়। 
এইরূপ সাধকগণের নিকটই এই পুতিগন্ধময় অসার সংসারাশ্রম তপোবন-তুল্য 
খনুমিত হয়| তাহারা যে দিকে দৃষ্টিপাত করেন সর্ধত্রেই মাতৃমুন্তি দেখিতে পাঁন। 
গাহাদের হৃদয়, মর্ম, অস্তর, বাহির সর্ধত্রেই মাতৃমুর্তি বিরাজ করে। গুন্দর বেশ 
ভূষায় সঙ্জিতা ষোড়শী যুবতী, ধাহাকে দেখিলে কামুকের চিত্ত-বিকার উপস্থিত হয়, 
তাহার সেই বেশ ভূষ। ও রূপ যৌবন দেখিয়া তিনি ত্তাহার ভিতর সাক্ষাৎ 
জগদশখার বিকাশ দেখিতে দেখিতে মাতৃভাবে বিভোর হইয়! পেন এবং পবিত্র 
দৃষ্টিতে দর্শনজনিত অপার আনন্দে আপ্লুত হয়েন। এই আনন্দের সহিত বোধ 
হয় জগতের কোন আনন্দেরই তুলনা হইতে পারে না। এই অতুপনীয় আনন্দ 
উপভোগের ইচ্ছা কি মানব মাত্রেরই হৃদয়ে ্বতঃই উদয় হয় না? অসাধারণ 
অধ্যবদায় ও সংযমশক্তি সহারে প্রত্যেক মানবই ইহা লাভ করিতে সমর্থ হইতে 
পারেন। যদ্দি ইহা মানব মাত্রেরই লোভনীয় হয়, তবে প্রত্যেক সংযমক্ষম 
ব্যক্তিগণ স্বীয় ইচ্ছা-শক্তি প্রসার করিয়! এ পথে অগ্রসর হইতে সচেষ্ট হউন। 
এ স্থলে হয় ত কেহ প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারেন, যদ্দি কোন সংযমক্ষম বিবাহিত 
গুরুষের স্ত্রী বিষ্ভারূপিণী না হয়েন, তবে তিনি ত এ সাধনায় সর্বালসুন্দর সিদ্ধিলাভে 
সমর্থ হইতে পারিবেন না । তাহার উত্তরে আমার বলিবার এই £--অনেক 
স্থলেও দেখিতে পাওয়া যায়, যদ্দি কেহ ভগবৎ পথে গমন করিতে ইচ্ছুক হয়েন, 
আর প্রথমতঃ তীহার স্ত্রী তাহার সে পথের বিরোধী হন, তিনি যদি তাহ! 
গ্রাহ্থ না করিয়া নিজ অভীষ্ই পথে অগ্রসর হন, তবে তাহার স্ত্রী ক্রমে তাহার 
ছায়ান্মরণ করিয়া থাকেন। এই সমূহ প্রত্যক্ষ দৃষ্টির উপর বিশ্বাস রাখিয়া 
অবিদ্ধা-হন্তে পতিত স'যমক্ষম ব্যক্তিগণ কিছুদিন ধরিয়া তাহাদের জায়ারপিন্গী মা 
আনন্ময়ীদিগকে সছৃপদেশ দানের সহিত নিজ অভীষ্টপথে লইতে ইচ্ছা 
ক্রেন, তবে বোধ হয় তাহারা অচিরে সংযমপথে অগ্রসর হইয়া প্ররত জগজ্জননী 
ছাললীয় হইতে পারিবেন। যে দিন তাহার! জগতস্থ মনুষ্য, পশু, কীট, পঙ্গ 
প্রস্তুতি যাবতীয় জীবকে সম্তানক্ূপে ভাবিতে সমথ হইবেন, সেই দিনই তাহারা 
প্রকৃত স্বরূপত্থ প্রাপ্ত হইবেন। ইহা দ্বারা তাহারাও যে নির্মল আনন্দ উপভোগ 
করিবেন, তাহাও ঠিক ব্রহ্ষানন্দের অনুরূপ ও তাহাপেক্ষা কোন অংশে ন্যুন নহে। 
ৃতরাং কিছুদিনের জন্ত সং উপদেশ দানের সহিত জায়ারূপিণী মা আনন্দময়ী- 
দিগকে ঘদি নিজের মাঁতৃভাব সাধনায় সর্বাঙ্গনন্দর সিদ্ধি লাতে সমর্থ করিয়। লইতে 
পারা যায় এবং মা! আননময়ীদিগকেও নির্দল স্থায়ী আনন্দের মধ্যে খাথিয়া 
অগজ্জননী স্থানীয় করিতে পারা যায়, তাহা হুইলে কি সংযমক্ষম বিবাহিত 
যুবকগণের ইহ! অবলম্বন করা উচিত নহে? 


অগজ্জননীর কৃপাপ্রার্থী 
জনৈক হতভাগা অধন | 


শ্রীস্রীরামফু্ 
গ্রীচরণ ভরসা । 


জয গুরুদেব !! 


তত্ব-মঞ্জরী 


উনবিংশ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্য1? 
শ্রাবণ, সন ১৩২২ সাল। 


শ্রীত্রীরামকু্ণ-স্তব। 





নম নম বীমককষ্জ পূর্ণ ব্রহ্ম অবতার 
তুমি জগতের লাখ তুমি জগতের সার 
মানব ব্ূপেতে এলে' 
কত লীলা গ্রকাশিলে 
জানাইলে বন্ধন জ্ঞানহীন মানবে 
এখনে ধশ্শের জয় গ্রচারিত এ ভবে । 
রি. 
কি শান্ত মহান মৃত্ধি ধরেছ জগৎ ম্বামী 
একি লীলা দেখাইতে এসেছ জগতে তুমি 
একি হেরি সব তুমি 
জাল ব্যোষ স্থল ভূমি 
পূর্ণকায় রামরুষ্ণ বিরাট মূর্তি ধরি- 
একি লীলা দেখাইই লীলামন্ন ওগে৷ হরি ॥ 


৯৮ 





তন্ব-মঞ্জরী । [উনবিংশ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা । 





খ্ী 
করুণায় মাথ! প্রাণ দয়ায় হৃদয় ভর! 
দীনের নয়নে অশ্রু, দেখে নিজে আত্মার 
সম বেদনায় প্রাণ 
অশ্র' দেয় প্রতিদান 
দরিগ্রের দুঃখ হেরি দিতে নিজ প্রীণ ঢেকে 
এক্কন ত্বাঙ্গ কার আছে এ অবনীতলে ? 
৪ 
সাধনার সিদ্ধি লাভ করিলে হে মহা খধী 
সাধক প্রাণে ত সিদ্ধি দিলেন মা নিজে আদি 
জনে জনে শিখাইলে 
দিলে গন্ধে গ্রীণ ঢেলে 
কামনা! বাসন আদি দিলে সব বিসর্জন 
অনারাসে লভ্ভে জীব মহা সাধনার ধন ॥ 
৫ 
ওয় জয় মহাপ্রতু ত্রিলোক ঈশ্বর তুমি 
তব আগমনে ধন্য হয়েছে ভার তৃমি 
পৃথিবী চরণ তব 
হদয়ে ধরিয়া দেব 
দার্ধধ ভর হৃদয়েতে ডাকিতেছে পুনঃ হায় 


' আবার ন্দি পরমেশ আসিবে গো এ ধরায়? 


গু 
যখন আবার পৃথি হবে গাঁপে কলুষিত 
তখন কি দেবতার 
হবে পুনঃ অবতার 
আবায় কি সে চরণ, পরশ করিবে তুমি 
আবার কি ধন্ত। হব সে পর পরশে জামি? 


শ্রাবণ, ১৩২২ সাল।] উ্রীরামকৃ্-স্তব। 





রি 
শিখাইলে ধর্ধজ্ঞান, দিলে প্রাণ দান প্রত 
কেহ কি সে দেববাণী বিশ্মরণ হবে কভু 
যে শুনেছে সেই বানী 
যে পৃজেছে প| ছথানি 
কি পুথ্য তাদের আহা কে বলিতে পারে 
সার্থক জন্বম--তার ধন্ত এ সংসারে ॥ 


৮ 
দেখাইলে দেব তুমি পাঁপ কিবা ভয়ঙ্কর 
মুগ্ধ করে বদ্ধ জীবেস্-দেখিতে কি মনোহর 
তাই প্রভু বুঝাইলে, 
পাপে প্রাণ সমর্পিলে-- 
নই ইহ পরকাল, তাই বলি বৎসগণ 


পাপের--চরণ তলে মপিও না জাগমন । 
নি 


কত পাঁপী সাধু হল অমিক্ সে বাণী গুণে 
পাপ রাণী পলাইল তোমারে দেবতা জেনে 


কহে দেব ব্রি্দিবেশ্বর 
আশীর্বাদ নিরস্তর--- 


করিতেছ মহাভাগ উর্ধাকাশ হতে হাক্-_ 


মহা আশীর্বাদ ম্বোত বহিতেছে এ ধরায়। 
ও 


হে তব দ্বারে তোমার সন্তান আজি 
এ সাজায়ে অর্ধ্য এনেছে কুস্ুমরাছি 
. ভক্কি অর্ধ্য অশ্রুধারা 
মচন্দন শ্রদ্ধা নালা 


এনেছে, তোমার পদ্দে দিতে দেব উপহায় 
কর শুধু; আঁনীর্ধ্যাদ আশীর্বাদ মাত্র সার 7 


ভ্রীচরণাশ্রিতা- 
সেবিকা! শ্রীমতী গুভারতী দেবী 


১৪০ তত্ব-মগ্জুরী | [উনবিংশ বর্ধ, চতুর্থ সংখ্যা । 


স্কক্ীল্ ॥ 


মি ০2-স০% 0 *স্স্ 





খের শ্বপন যার ভেঙ্গেছে, সে আসে ফকীরের ঘরে। 
ফকীরী নয়কো৷ তারি, মন নহে যার আপন করে। 


€ 


গিরিশন্ত্র । 


রূপ, রূপ, গন্ধ, স্পর্শ ও শবা এই পঞ্চেন্ট্িয়ের সুখ প্রত্যাশায় জলাঞ্জলি দিয়া 
যে গ্রেমিকপ্রবর পরম প্রেমময়ের প্রেমন্থধাপানে ধিতোর হইয়া কেবলমাত্র 
তাহারই ভ্রীচরণোদ্দেশে জগৎ ভুলিয়া যায়, সেই ফকীর। যে মহান্‌ তেজন্থী 
বীর-হৃদয় করামনকবৎ স্বীয় মনঙ্রপ পরম ইন্দ্রিয় রত্রকে করায়ত্ব করিয়া সমস্ত 
পৃথিবীকে একদিকে রাখিয়া, শ্রীপ্রীগুক্ষগাদপঞ্স মস্তকে ধারণ করতঃ মাভৈঃ 
রবে দিকৃদিগন্ত কম্পিত করিয়া স্য়ং ভগবত প্রদত্ত অভয় লীভান্তে প্রেমে 
মঞ্জ হই্া জগতের সকলকে সেই প্রেমে মগ্র রাখিতে ও অভঙ্প দ'ন করিতে 
প্রস্তুত হয় এবং আপনার আমিস্বকে প্রেমময়েয় শ্রীশ্রীচরণকমলে জীদনের মত 
ঈপিয়া দেয়, সেই ফকীর। চকোর যেমন চন্ত্রত্রধ! ব্যতীত পান করে ন!, শিশু 
যেমন মা ব্যতীত কিছু জানেনা, সতীর যেমন পতি ব্যতীত জগৎ অন্ধকারময় 
জীবন শৃন্ত, ফকীর ঠিক তেমনই কিন্বা ততোধিক, হভ্রীজগৎগুরু বিশ্ববিজয়ী, 
প্রেমে দেওয়ান! হইয়া! আপনা ভুলিয়। তাঁহাতেই বিকাইয়া। যায় এবং প্রেমনয়ের 
প্রেমপীযৃূষ পানে অমর ও তৃপ্ত হয়। প্রেমের পুতলী ধরব, প্রহ্লাদ ত্রিলোকব্যাপী 
প্রেমে মগ্ন হইয়া, সিংহ, শার্দ,ল, অনল, গরল, মিত্র গ্রতৃতি জগতের 
সকলকেই যেমন প্রেমময় বোধে প্রাণে গ্রাণে আলিঙ্র্লী করতঃ প্রাণের আল৷ 
'মিটাইর়া৷ ফকীরের পরম আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন এবং ভারতমাতাও সেই 
আদর্শে জগতের জন্ত কত শত ভগবৎ প্রেমিক ফকীর সন্তান প্রসব করিয়! 
জগতের সকলকে আখনার ক্রোড়ে আশ্রয় দিতেছেন, এবং অনস্তকাল আশ্রয় 
দিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। রত্রগর্ড। ভারতমাতাই বুঝি অবতারগণের 
জন্মদাত্রী, বুঝি পুণ্যতূমি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ না করিলে শুদ্ধাতক্তি ও পরমাগতি 
হ্বাভ হয় না, বুঝি ভারতের ভগবৎপদরজ না নাথিলে মানুষ দেবতা হয় না, 
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বুঝি এমন প্রেমের পবিত্র বাতাস আর কোথাও বছেনা, নচেৎ জগতের নরাধীপগণক 
সকল ব্য খরশবর্্যবান্‌ হইঙ্জাও আমার ভারতমাতার শ্রীচরণধূলীর জন্য 
. লালায়িত কেন? নিশ্চয়--নিশ্চয় বুঝিয়াছি--তক্তি ও মুক্তির জন্য। এরর 
আর কোথাও নাই, এ রক্ধ দ্য চোরের অধিকার বহিতূত্তি-_কিত্ত মা আমার 
রাল! ফলে ভুলাইয়! দেন, মার অসীম ধশ্বর্ধে জীব আসল তুলিয়া! যায়, বুঝি 
এমন ধবর্য্যও আর কোথাও নাই, তাই বলিয়াছি মা আমার রত্বগর্ভা, মা আমার 
সর্বত্যাগী ফকীরের রাণী-অন্বপূর্ণা মা আমার, তাই মায়ের ছেলে ফকীর-_ 

পরিহিত সিতবেশং দীন ভাবৈক মৃষ্তিং 

বিকশিতকমলান্তং হাস্যমাধুধ্যপুর্তিং। 

দলিত-ছুরিতকৃন্দং বিশ্ব সংব্যাপ্ত বীর্ডিং 

সততসদয়চিত্তং রামরুষ্তং নমাহি। 

নিখিলজনহিতার্থং ত্যক্তবৈকুণ্ঠ বাসং 

ধৃতনবনরদেহং দিব্যভাতিগ্রকাশং | 

বিজীতবিষয়চেষ্টং ছুঃখসৌখোনিরাশং 

ব্রিভুবনজনপুজ্যং রামক্কষ্জং নমামি ॥ ্‌ 

তাই, হত্নপূর্ণার সন্তান হইয়া! সকল ক্ষত্রত্, সকল দ্বেষ, ষকর্া স্বার্থ তুঙগিয়া 

ফকীরের সন্তান, ঠিক ঠিক ফকীর হইয়া! জগম্মাতার অনস্ত প্রেম্ভাএার ছুই হস্তে 
বিতরণ কর, দেবত্ব লাভ কর) কাহাকেও এ প্রেষধনে বঞ্চিত করিও না, 
এ প্রেমভাগ্ডার অক্ষয় অসীম, এ প্রেমের তরঙ্গে জগৎ ভাসিয়! যাইবে, এ প্রেমের 
হিল্লোলে যাবতীয় পাযও দলিত হইবে- ব্রহ্মা তলাইয়া যাইবে । আর এস 
ভাই এস, সজলনয়নে আমাদের প্রাণের প্রাণ, জীবনদর্কন্ব, অনাথনাথ, কাঙ্গাল- 
শরণ পতিভপাঁবনের শ্রীচরণকমল বক্ষে চাপিয়। ধরিয়া প্রার্থনা করি, “হে নাথ, 
নিজগুণে আপনার প্রীচরণে+ একনিষ্ঠ শুদ্ধাভক্কি দাও প্রভু! আমর! তোমা বই 
যেন আঁর কিছু জানি না। মঙ্গলময় | শরণাগতি বাতীত আর গামাদের গতি 
নাই, শ্রীচরণে আশ্রয় দাও দীননাথ! তোমার বড় আপনার, £ই বাহ স্বরূপ 
মহাত্মা! ক্রীত্রীরামচন্র ও শ্রী্রীম্বামী বিবেকানন্দ মহারাজ বড় কৃপা কবিয়া চিনাহিয়া 
ও জানাইয়া দিয়াছেন,_-তুষি ব্যতীত আমাদের আর গতি নাই, তোমারই ইচ্ছা 
পুর্ণ হউক মা আমার” 


৯২ তত্ব-মঞ্জরী। [উনবিংশ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা । 








স্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব 
ত্বম্বে বন্ধুশ্চঃ সখ! ত্বমেব! 
ত্বমেব বিদ্যা! ভ্রবিণং ত্বমেব, 
ত্বমেব সর্বং মম দেব দেব ॥ প্কাঙ্গাল।” 





আ্ঙলাশ্বভ্ডান্ 
জীরীয়ামকৃষ্তদেহ ও হিদ্দুশান্্র। 
অবতার-তত্ব। 
( পূর্বব-প্রকাশিত ২২ পৃষ্ঠার পর।) 





একদিন রাণী রাসমণি দক্ষিণেশ্বরে জীতীজগন্মাতার সম্মুখে বসিয়া আফিক 
পুজা করিতে করিতে একটী মোকদমার ফলাফলের বিষয় ভাবিতেছিলেন। 
ঠাকুর রাণীর নিকটেই বসিয়াছিলেন। তিনি রাণীর এরূপ অন্যমনস্ক ধ্যানের 
বুধ জানিয়! “এখানেও এ চিত্ত!” বলিয়া রাণীর পৃষ্ঠে করাঘাত করিয়াছিলেন । 
তাহাতে ভক্কিমতী রাণী, নিজ অপরাধ স্মরণ করিয়! যেমন অনুতপ্ত হইলেন, 
তেমনই ঠাকুর, তাহার মনের কথ! কিরূপে জানিতে পারিলেন ভাবিয়া অধিকতর 
আশ্চর্সান্থিত হইলেন। | 

কামিনীকাঞ্চন ঈশ্বর সাধন পথের প্রধান অন্তরায়। জীবকে ইহা শিক্ষা 
দেওয়ার নিমিত্ত ঠাকুর উহার্দিগকে কা়মনোবাক্যে যতদুর পরিবর্জন করিতে হয় 
ফরিয়। বৈরাগ্যের পরম পরাকাষ্ঠ! প্রদর্শন করিয়! গিয়াছেন। 

লক্ষমীনারায়ণ নামক জনৈক মাড়োয়ারি ভক্ত, সাধু শাস্তদিগের ব্যয় নির্বাহার্থ, 
ঠাকুরের নামে দশ হাঁজার টাকার কোম্পানীর কাগজ লিখিয়৷ দিতে চাহিয়া 
ছিলেন। ঠাকুর অকপট চিত্বে বলিয়াছিলেন, “আমার টাকায় কোনও আবশ্তক 
নাই?” লক্ষমীনারাযণ নানান্ধপ জিদ করার পরও ঠাকুর যখন কিছুতেই 
স্বীকৃত হইলেন না, তখন লক্ষমীনারায়ণ এক নৃতন উপায় উত্তাবন করিয়া 
ৰলিলেন, “আচ্ছা, আপনার ভাগিন! হদয়ের নামে লিখিয়। দিলে কোন 
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ক্ষতি হইবে না।” ঠাকুর কহিলেন, "ভাহাকে বেনামী বুল। ইহা অপেক্ষা 
গুরুতর কপটতা আর কি হুইতে পারে? আঁমি“সাধু সাজিয়া! জগতে কাঞ্চন 
ত্যাগী বলিয়া! প্রকটিত হইলাম, কিন্তু ভিতরে ভিতরে আমার টাকা. বেনামী 
করিয়া! রাখিলাম, ইচ্ছামত আমি তাহ! খরচ করিব। তুমি পণ্ডিত হুইয়! আমাকে 
এইরূপ ঘ্বণিত কাধ্যের পরামর্শ দিতেছ, কেবল পরামর্শ নহে--প্রলোভল 
দেখাইতেছ £ তোমায় জোড়হাত করিয়া মিনতি করিতেছি, এমন কথা আর 
বলিওনা ৮ লক্ষমীনারায়ণ তাহাতেও না শুনিয়া ন্তাস্ত জিদ করায়, ঠানুর 
সিংহনাদে উর্ধ দৃষ্টি করিয়া বাহু উত্তোলন পূর্বক বলিলেন--“মা! এরূপ 
হীন বুদ্ধির লোক আনিয়া, কেন আমায় যন্ত্রণা দাও। যাহারা তোমার পাদপন্ 
হইতে পরিভ্র্ট করিতে চাহে, যাহার! তোমায় শ্থানচ্যুত করিয়া ছার কাঞ্চন 
বসাইতে চাহে, তাহাদিগকে এখনই দুর করিয়া দাও। যেন তাহাদিগকে আর 
আমায় দেখিতে না হয়।” লল্ষ্মীনারাযণ এতক্ষণে ঠাকুরের চরণ তলে পতিত 
হইর! অপরাধ মার্জনা করিবার নিমিত্ত রোদন করিতে লাগিলেন। 

রামী রাসমণির জামাত। মথুরামোহুন বিশ্বাস, পঞ্চাশ হাজার টাকার কোম্পানির 
কাগজ ঠাকুরের নামে দিতে চাহিলে, তাহাও ঠাকুর এইরূপে প্রত্যাখ্যান করিয়া 
বলেন, 'আর কখনও এমন কথা বলিওনা। | 

অধিক কি, কোন ধাতুন্্রব্য ঠাকুর স্পশ করিলে, ঠাকুরের হাত বাকিয়া বাইিত। 

কামিনী সম্বন্ধেও, জগতের সমস্ত স্ত্রীলোকগণকে জগৎ জননী আগ্াশক্ষির 
অংশ বিবেচনা করিয়া, মাত পন্বোধন করিতেন। এমন কি, নিজে বিবাহিত 
স্্রীকেও এরূপ আস্থাশক্তিন অংশ বিবেচন। করিয়া, কায়মনোবাক্যে কখনও গ্রহণ 
না করিয়া ফলছারিন্ কালিক! পুজার দিন, স্ীঞ্ীমাকে (ঠাকুরের বিবাহিত স্ী ) 
৬যোড়শী পূজা করিয়াছিলেন । ও 

ঠাকুর প্রথমতঃ শক্তি, উপানক হইয়া কালী সাধনা করিয়াছিলেন। তিনি 
তগ্্রাদি মতে যত প্রকার সাধন আছে, সমুদয় সাধনগুলিতে, সিদ্ধ হুইয়াছিলেন। 
তিনি নেংটা তোতাপুরী নামক সাধুর ঘবারা দীক্ষিত হইয়! নির্বিকল্প সমাধলাভের। 
জন প্রবৃত্ত হন এবং সেই সাধনে তিনি তিন দিবসে ক্কতকাধ্য হন। যে ছুঃসাধ্য 
নির্ধিকল্প লমাধিলাভের নিমিদ্ধ জ্ীমৎ তোতা চুয়ালিশ বৎসর অতিবাহিত করিয়া" 
ছিলেন, সেই দমাধি ঠাকুর তিন দিবসে সম্পূর্ণ করিয্াা ফেলিলেন। ইহাতে 
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শ্বারপরনাই আশ্্য্যাস্বিত হইয়! ইহার কারধ বাহিক্প করিবার নিমিত্ত তোতাপুরী 
গার মাপ দক্ষিণেশ্বরে থাকিয়া, ঠাকুরকে ইয়ত্তা করিতে না পারিয়া প্রস্থান 
কয়েন। বল! বাহুল্য শ্রীমৎ তোতা তিন দিবসের বেশী কোথাও থাকিতেন না, 
এইন্ধপ তীহার নিম ছিল। জটাধারী নামক জনৈক সাধকের নিকট ঠাকুর 
“রাম মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করেন। বৈষ্ণব তন্ত্রোস্ত পঞ্চ ভাবাশ্রিস্ত যত প্রকার 
নাধনপথ ভারতে প্রবস্তিত আছে, সফলগুলিতেই যথাব্ধি অষ্টুষ্ঠানে সিদ্ধ 
ছুইয়াছিলেন। এইর্ধপে ভারতে প্রচলিত প্রাচীন সমুদয় ধর্দুভাব সাধনের 
্রক্রিয়ান্গসারে গমন করিয়া রামাৎ, নিমাৎ, বৌদ্ধ, নানকগন্থী প্রভৃতি সম্প্রদায় 
বিশেষও তিনদিন করিয়া সাধন করিয়াছিলেন । অত্যাশ্চধ্যের বিষয় এই ষে, 
তিনদিন অতীত হই্বামান্ আর এক সম্প্রদায়ের একজন সিদ্ধপুরুষ আসিয়! 
অমনি উপস্থিত হইতেন। এইন্গে হিন্দু মতের প্রকাশ্ত ও অপ্রকাশ্ত ধশ্মমত- 
শলির নিদান নিকপণানভ্তর তিনি মহম্মদীয় ধরে দীক্ষিত হইতে ইচ্ছা! করেন। 
অমনি গ্রোবিন্ন দাঁস নামক জনৈক ব্যক্তি সহস! তাহার নিকট সমাগত হইয়। 
উাহাকে মুসলমান ধর্মে দীক্গণ প্রদান করিলেন। এই সাধনায়ও তিন দিবসের 
অধিক প্রয়োজন হয় নাই। পরে জী্রীঈশ প্রবর্তিত গ্রী্ধর্শে় দিকে দৃষ্টিপাত 
হর্পিলেন। তাহাও উক্তব্ূপে তিন দিবসে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। . 

এইরূপে সর্ব মতের সাধনে সিদ্ধিলাভ ক্রিয়। ঠাকুরের দৃঢ় ধারণ! হইয়াছিল, 
লর্বব ধর্ম সত্য--যত মত তত পথ মাত্র। কারণ, সকল প্রকার ধর্ামতের সাধনায় 
অগ্রসর হইয়া তিনি উহাদিগের প্রত্যেকের যথার্থ ফল জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়া- 
ছিলেন। ভগবান্‌ গ্ীরামকষ্চঙ্গেব উহা অর্থাৎ সর্ব্ব-ধর্ম-সমন্বক্স বাণী গ্রচার- 
পুর্ধবক পৃথিবীর ধর্ম ঘিরোধ ও ধর্ণগ্লানি নিবারণের জস্কই যে আগমন করিয়াছিলেন 
এবং সেই হেতুই লোক শিক্ষার জন্য যে নকল প্রকার ধর্দম মতের সাধন! 
করিয়াছিলেন, এ কথা ল্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে । এইরূপ নিজে 
লাধন। করিয়া জীবের উপলব্ধি কয্নানই অবতারগণের কাধ্য এবং এই অন্তই 
স্বাহাদের আগ্মন। 

আপনি ্রীকৃষ্চ ধদি কয়েন অবতার। 
আপনে আচরি ভক্তি করেন প্রচার ৷ 
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নানা ভক্ত ভাবে করেন শ্বমাধুধ্য পান। 
পুর্বে করিয়াছি এই সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যান ॥ 
অবতারগণের ভক্তভাবে অধিকার । 
ভক্তভাব হৈতে অধিক গ্ুখ নাহি আর ॥ (চৈ: চঃ) 
অনেকে বলিতে পারেন, গ্রীভগবান্‌ শ্ররামরু, দেহাবলম্বনে ভক্ত ভাষেই 
ধদি অবতীর্ণ হইয়াছিন্টেন, তবে তাহার সাধকোপদেষ্টার আবশ্যক হইয়াছিল কেন? 
তিনি লোকশিক্ষান্মুবর্রোধে নিজেই ত ধন্ম মত সকল সাধন! করিতে পারিতেন ? 
এই কথার উত্তরে বলিতে পাব! যায়, 
তিরযযত্মনুয্যবিবুধাদিষু জীবযোনি- 
্বাত্তরেচ্ছয়াত্মুক্ূত সেতুপরী্গয়া ষঃ। 
রেমে নিরন্তবিষয়োহপ্যবরুদ্ধ দেহ- 
ঘশ্মৈ নমো! ভগবতে পুরুযোত্তমায় ॥ 
(ভাঃ ৩য় হন্ধ, ঈম অঃ, ১৯শ গ্লোঃ) 
তোমাতে বিষয়-হুথ-সন্বদ্ধ আদি নাই, তথাপি তুমি শ্বীয় আননা অন্ুতৰ 
নিমিত্ত নিজ ইচ্ছামত তির্য্ক্‌, মস্থয্থ ও দেবাদি জীব যোনিতে শরীর গ্রহণ করিয়া 
নিজ কৃত ধর্ম্ম্ধ্যাদা পালন কামনায় ক্রীড়া করিয়া থাক। এই জন্ত তোমাতে 
উপাধি ও ধর্ম ইত্যাদি সংস্পর্শ নাই বলিয়া, তুমি পুরুযোত্ম, তোমাকে 
নমস্কার করি। 
ঠাকুর তক্তগণের সহিভ অবতারবাদ কথন প্রসঙ্গে, এই কথাটি সহজ- 
ভাবে বলিতেন। যদ্দি বল, যার ক্ষুধা, ভূষ1, রোগ, শোক এই সব অনেক 
জীবের ধর্ম আছে, তাহাকে অবতার কিন্পপে বলিব? তার উত্তর এই যে, 
“পঞ্চভৃতের ফাদে, ত্রঙ্গা পড়ে কূদে।* অতএব, শ্রীভগবান্‌ মনুষ্য মুর্ঠিভে 
অবতীর্ণ হইলে, তাহাকেও মানবদেহের ধর্দমধ্যাদ1! পালন করিতে হইবে। 
গুরূপর্দিষ্ট হওয়াও যে মানব দেছের একটা ধশ্ম, তাহাও আমর! শ্বতঃই 
বুঝিতে পারি। এই ধন্ম রক্ষার জন্য শ্রীগৌরাঙ্গদেব, জীমৎ কেশব তারতীর 
নিকট দীক্ষিত হ্ইয়াছিলেন। এই ধর্ম রক্ষার অন্য শ্রীকৃষ্ণ সানীপান 
নামক মুনিকে গুরুপদে বরণ করিয়াছিধেন এবং এই ধর রক্ষার জন্য 
প্রীরামচন্ত্র, মহধি.বশিষ্ঠের নিকট শিব্যত্ষ শ্বীকার করিয়াছিলেন। ছুতরাং 
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ঠাকুরও ,এই ধর্মামর্ধ্যাদ! রক্ষার জন্যই যখন যে ধর্মতে সাধনা করিতে মানস 
করিয়াছিলেন, ৬খন সেই ধর্্মতের একজন বিশিষ্ট সাধক কতৃক যে উপদিষ্ট 
হইয়াছিলেন, তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। আরও প্রমাণিত হইতেছে 
যে, ঠাকুর মানব দেহাবলম্বনে রোগ, শোকাদি স্বাভাবিক ষন্গুষ্টের ন্যায় যে 
কিছু কাধ্য করিতেন, তাহা কেবলমাত্র নিজ কৃত দেহীর ধর্মযর্য্যাদ! পালনের 
নিমিত্ই করিতেন। ঠাকুরের দেহ ত্যাগও যে এই ধর্সমর্ধ্যাদী রক্ষার নিমিত্ত 
অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তদ্ধিষয়ে সন্দেহ নাই। কেহ কেহ শ্রীচৈতন্যদেবের এই 
দেহ ত্যাগের কোনও জন্ধান পাওয়া! যায় না বলিয়া, মহাপ্রভুর সহিত ঠাকুরকে 
তুলনা করিতে চাহেন না। কিন্তু এই অমূলক সন্দেহের কোন কারণ নাই। 
যে হেতু শ্রীভগবানের নিয়মই এই যে, উৎপত্তিশীল ব্যক্তি বা বস্ত মাত্রেরই 
বিনাশ অবশ্স্তাবী এবং এই হেতু পূর্বাবতার পূর্ণব্র্গ শ্রীকৃষ্জও ব্যাধ কর্তৃক 
শন্নবিদ্ধ হইয়া! স্বেচ্ছায় পার্থিব দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং শ্রীরামচন্ত্রও 
স্বেচ্ছায় সরযূতে মানবদেহ বিসর্জন দিয়াছিলেন। অতএব, এমত স্থলে 
মহাপ্রভু যে পার্থিব, নশ্বর মানব দেহ ত্যাগ না! করিয়া দ্বশরীরে শ্বধাম 
প্রস্থান করিয়াছিলেন, তাহা কিন্নপে বলা যাইতে পারিবে? সম্ভবতঃ 
শ্ীপ্রীমহাগ্রভূর মহাত্মা ভক্তগণের ভক্তির আতিশদ্যেই তাহার দেহাবসান লীলা 
ব্ণিত হয় নাই। 

শ্শ্রীঠাকুর ইচ্ছা ওস্পর্শ মাত্র অপরে ধর্শক্তি জাগ্রত করিয়! দিতেন। 
সে সম্বন্ধে তূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। 

ঠাকুরের এই সকল অলৌকিকত্ব দর্শনেই তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার বল! যাইভে 
পারে। যে যুগে ষেকালে ভগবান্‌ অবতীর্ণ হয়েন, সেই কালের দেহীগণের 
ক্ষমতাতিরিক্ত কার্য দ্বারাই অলৌকিকত্ব *প্রতীয়মান হয়। ত্রেত! যুগে মারীচ 
ও তাড়কাি রাক্ষস নিধন এবং সমুদ্র বন্ধনাদি দ্বারাই শ্রীরামচন্দ্রের অলৌকিকত্ 
গ্রতিপন্ন হইয়াছিল। দ্বাপর ঘুগে পৃতনা ও কুবলয় পীড়াদি বধ এবং গোবদ্ধন- 
ধারণাদি দ্বারাই তগবান্‌ শ্রীকষ্ণের অলৌকিক শক্কির পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। 
কিন্তু বর্তমানকালে তাঁড়ক অথব| পুতনাও নাই এবং সে জন্য শ্ীতগবানের 
তদ্রপ দেহ ধারণ করিয়! তাহাদিগকে নিধন অথবা সমুদ্র বন্ধন ও গিরি 
উত্তোলনাদি দ্বারা অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিবারও আবশ্তকত! নাই। 
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কলির মানবগণ সহজেই দুর্বল, অল্লাযু, অন্নগত প্রাণ, সাধন ভজনেও 
অবিশবস্তচিত্ত। নুতরাং ষুগোচিত দেহ ধারণপূর্বক মানবগ্ণকে সহজে মুক্তির 
পথে লইয়া যাঁওয়াই শ্রীভগবানের অবতরণের উদ্দোন্ত । চারিশত বর্ষ পূর্বে 
এই জন্যই প্রীভগবানের শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গারতার । পুনরায় এই জন্যই শীত্রীরামকষণা- 
বতার। শ্রীভগবানের এই গোরাঙ্গাবতারে ও রামকৃষ্ণাবতারে কার্য্য, কারণ 
ও উদ্দেই অল্প বিভিন্ন হইলেও প্রান একরূপ। গৌরাঙ্গাবতারে মহাপ্রভু 
দিগ্বিজরী, সার্বভৌম” ভট্টাচার্য ও প্রকাশানন্দ সরম্বতীকে বিচারবুদ্ধিবলে 
পরাজিত করিয়া শ্রীপাদপন্সে স্থান দিয়াছিলেন। রামকৃষ্তাবতারে বৈদাস্তিক 
পণ্ডিত পন্মলোচন, গৌরীকাস্ত তর্কভুষণ, প্রীযুত উৎসবানন্দ গোস্বামীর পুত্র 
গর্ডিত বৈষ্ণবচর্ণ, দয়ানন্দ সরশ্বতী ও নারায়ণ শাস্ত্রী প্রভৃতি তাৎকালিক 
প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ শাস্্রজ্ঞনাদক পণ্ডিতগণ বিনা তর্ক বিচারে নিরক্ষর ঠাকুরের 
আকুতি প্রকৃতি দর্শনে, তাহাকে নারায়ণাবতার জ্ঞানে চিরদিনের জন্য ঠাকুরের 
শ্রীপাদপন্ধে আত্মসমর্গণ করিয়াছিলেন । শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গাবতারে, মহাপ্রভু সার্ব- 
ভৌম ভট্টাচার্যযকে যড়তুঙগ মৃষ্তি ও মুরারি গুপ্তকে রামচন্দ্র বেশে কৃপা! করিয়াছিলেন । 
ীশ্রীরামক্কষ্চাবতারে ঠাকুর মথুরবাবুকে “শিবশক্তি'ূপে ও বৈষ্ণবসাধিক। 
্রাঙ্গণী অঘোরমণি দেবীকে “বালগোপাল” মুর্ভিতে কৃপা করিয়াছিলেন । এত- 
দ্বাতীত মহাগ্রতুর শরীরে যে সকল লক্ষণ দৃ্ হইত, ঠাকুরের শরীরে তাহার 
সকলগুলিই বর্তমান ছিল। মহাগ্রভু কলিগুগের পক্ষে নাম সন্ীর্তঘনই সহজ 
উপায় ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং লাম মাহাত্ম্য প্রচারের জন্যই মহাপ্রভু 
অবতীর্ণ হইক্সাছিলেন। ঠাকুরও কলিযুগের পক্ষে নারদীয়৷ ভক্তি অর্থাৎ 
নামগ্ডণ গানই উত্তম উপায় বলিয়া, বারস্বার বলিয়। গরিয়াছেন। অধিকস্ত 
কলির প্রবল তাড়নায় জীবগণ শান্ত্রবিগর্হিত নিজ নিজ ধর্থের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতি- 
পাদনে প্ররয়াসী হইয়া অন্য ধর্শের গু ধর্ম সম্প্রদায়ের অযথা নিন্দাবাদ আদি 
ত্বারা পরম্পর অধশ্থের পরিপুষ্টি করিতেছে দেখিয়। ধর্মের গ্লানি দূরীকরণ মানসে 
সর্ব-ধর্ম-সমন্বয়-বানী প্রচারার্থ ই ঠাকুর অবতীর্ণ হ্ইগ্াছিলেন। তদ্বতীত ক্রমশঃ 
কলির অলস মানবগণ সাধন ভজনে অসমর্থ হই! পড়িতেছে দেখিয়! ঠুকুর 
ব্যবস্থা করেন যে, “যাহার সাধন ভজন বিহীন, যাহার৷ ধ্যান ধারণাদি করিতে 
অপারক, তাহার আমাকে “বকল্ম/” দিলে আমি তাহাদের ভগবত লাভের 
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ভার গ্রহণ করিব” এই হেতু আমর! গাহাকে শ্রীভগবান বলিতে বাধ্য । 
কারণ জীবের উদ্ধারের ভার, শ্রীভগবান্‌ ভিল্ন কোন সাধারণ গুরু অথব 
সাধক অথবা পিদ্ধ লইতে পারেন না। 
সাধারণতঃ একজনকে সকল কার্যের সম্পূর্ণ ভার দেওয়ার নাষ “ৰকল্মা । 
ইংরাজীতে ইহাকে এক্জিকিউটর বা অছি বলে। “আমিতটা” একেবারে 
ত্যাগ করিয়া, তাহা শ্ীভগবানের প্রতি আরোপ করাকে “বকল্মা” বলে। 
যেমন কোনও ব্যক্তিকে বকল্মা দিলে, সকল বিষয়ে তাহার মতানুবর্তী হইয়া 
চলিতে হয়, নিজের কোন বিষয়ে কর্তৃত্বাভিমান থাকে না, তন্জরপ শ্ীভগবান্কে 
বকল্ম। দিলে নিজের কোন বিষয়ে বক্তৃতাভিমান থাকিবে না। শুভাশুত 
লাভালাভ, ভাল মন্দ যখন যাহ! ঘটিবে, সর্ধতো'ভাবে তাহার আশ্রয়ে থাকিয়া 
ত্াহারই ইচ্ছাপ্রস্ুত বিবেচনা করিয়া, ধীর, স্থির ভাবে তৎসমুদয় উপভোগ 
করিতে হইবে । তাহ। হইলেই তিনি তাহার মুক্তির ভার লইবেন। নচেৎ 
“ভাবের ঘরে চুরি” অর্থাৎ মনের জুয়াচুরি থাকিলে কোন ফল হইবে না। এই 
বযকল্মার কথ! আমাদের হিন্দু শাস্ত্,--গীতা ও ভাগবতাদিতেও উক্ত আছে। 
সর্ধধন্মীন পরিত্যজ্য ম'মেকং শরণং ব্রজ। 
অহং তাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা গুচঃ ॥ 
( গীতা ১৮শ অঃ, ৬৬শ শ্লোক ) 
“সমুদয় ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমাকে আশ্রয় কর, আমি তোমায় 
সর্ধ পাপ হইতে মুক্ত করিব; শোক করিও না।, 
যেষাং স এষ ভগবান্‌ দয়য়েদনস্তঃ 
সর্ধাত্বনাভ্রিতপদে। যদি নির্যলীকম্‌। 
তে ছুস্তরামতিতরস্তি চ দেবমায়াং 
নৈষাঁং মমাহমিতি ধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে ॥ 
(ভাঃ ২য় স্ক, ৭ম অঃ) ৪২শ গ্লোং) 
প্যাহাদিগের প্রতি ভগবানের করুণা আছে, তাহারা অকপটে ও একা গ্রমনে 
তীহার চরণে শরণ লইলে অতি ছুত্তর দেব মায়! উত্তীর্ণ হইতে পারেন। কুন্ধুর ও 
শৃগালগণের আহারভূত এই অনিত্য দেহে আমি ও আমার বলিয়! তাহাদিগের 
জায় অভিমান থাকে না।; 


আবণ, ১৩২২ পাল । ] অবভার-তত্তব। ১৬৯ 





কেহ কেহ বলিতে পারেন, তগবান্‌ শরণ লইতে বলিয়াছেন, সকল কাধের 
ভার দিতে ত বলেন না? কিন্তু বুঝিয়া দেখিলে স্পষ্টই বোঁধহইবে €ৈ, “পুর, 
লওয়া” ও “তার দেওয়|” এই ছুইটী শব্ধ প্রতিশব্দ .মাত্র। মনে কর, একজন 
নাবালকের বিষয় কর্মোপযুক্ত অভিভাবকের অভাব হুইলে, নাবালক যদি 
একজন উপযুক্ত বাক্তির শরণ লইয়া তাহাকে একৃজিকিউটর বাঁ অছি নিযুক্ত 
করে, তাহা হইলে সেই অছিকে বিষয় কর্শের সম্পূর্ণ ভার অর্থাৎ ক্ষমতা দিতে- 
হইবে। নাবালকের কোন বিষয়ে শ্বাতন্ত্য থাকিবে না। এইরূপভাবে অছিরর; 
সম্পূর্ণরূপে কর্তৃত্বাধীনে থাকিয়া তাহাই মতান্ুবর্তী হইয়া চলিলে, অছিও 
সম্পূর্ণ ভার লইয়া নাবালকের গুভাষ্টভ বিচার করিয়া কাধ্য করিবেন এবং 
মঙ্গলামঙ্গলের দায়ী হইবেন । আবার, 'কোন সম্পত্তিশালী ব্যক্তি যখন নানাপ্রকার 
খণজালে জড়িত হইয়া জগৎ অন্ধকার দেখিতে থাকে, কিছুই কুল কিনারা 
পায় না, তখন সে গভর্ণমেণ্টের আশয় প্রহণ করিলে, গভরমেন্টও তাহার 
সফল সম্পত্তির ভার লইয়া, সকল বিষয়ের ছ্বন্দোবস্ত করিয়া তাহা 
. সম্পত্তিকে খণ মুক্ত করেন এবং ভাহাকে আর্থিক উন্নতির পথে অগ্রসর করাইয়া 
দেন। ভগবানেরও সেইরূপ একাস্ত শরণ লইয়া, “ভাবের ঘরে চুরি” না করিয়া 
অকপটে তাহাকে বকল্মা দিলে, তিনিও উদ্ধারের ভার লইবেন। অতএক 
শ্রীকৃষ্ণ অজ্জুনকে যে শরণ লওয়ার কথা৷ বলিয়া গিয়াছিলেন এবং তন সমর্থনে 
শ্রীমস্তাগবতেও যাহা উল্লিথিত হইয়াছে, তাহাই যখন পুনরায় ভগবান 
শ্রীরামকষ্ণজদেবের দ্বারা ঘোঁধষিত হইতেছে, তখন তিনি ষে গ্রীভগবান, 
ইহা ্ুনিশ্চিত। ূ 

পুর্বে কথিত হইয়াছে, অবতারগণ অলৌকিক কার্য করিয়া! থাকেন । এক্ষণে 
ঠাকুরের অন্তরঙ্গ সাধক ভক্তগণের পদানুসরণ পূর্বক যৎসামান্ত লীলাগুণাবলী 
যাহা বণিত হইল, তদপেক্ষা বর্তমান কালে অলৌকিক কাযা তগবান আসির? 
আর কি দেখাইবেন? এখনকার লৌককে গিরি উত্তোলন অথবা সমুদ্র বন্ধন 
দেখাইবার আবশ্তক নাই। এখনকার মানবগণের পক্ষে যাহা সম্পাদন হওয়া 
অসম্ভব, তাহা অনায়াসে সম্পাদিত হইলেই অলৌকিকত্ব প্রতিপন্ন হয় এবং নাহ্‌! 
ধাহার দ্বারা সম্পাদিত হয়, তীহাকেই অবতার বলিতে বাধ্য । মথুরবাবুকে শিব- 
শক্তিন্ূপে এবং অঘোরমপিকে বালগোপাল মুস্তিতে দর্শন দাম কোনও সাধক 
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স্প্প্প্পীপাল্প শপ 











অথবা সিদ্ধমানব দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না। স্ৃতরাং তাহা অলৌকিক কাধ্য। 
তাষ্ঠুকালি্ক বৈষ্ণকুরণ, গৌরীকাস্ত গ্রহৃতি বৈদান্তিক ও নৈয়ায়িক প্রসিদ্ধ শান্্রজ্ 
সাধক প্ডিতগণ এবং এতদ্যতীত আরও অস্ঠান্ সাধক, সিদ্ধ ও সাধু বাবাজীগণ 
কর্তৃক আকৃতি প্রক্কতি লক্ষণে, ধিনি শ্রীভগবান্‌ বলিয়া বন্দিত ও পুঁজিত হইয়াছেন, 
তাহাকে মনুষ্য জ্ঞান করা নিতান্ত মুঢ়তার কাধ্য। এরূপ হওয়া মানব সাধারণের 
পক্ষে অসস্তব। অতএব তাহা অলৌকিক । মানখগণের কোনও এক প্রকার 
সাধন লইয়! আজীবন কাটিয়। ঘায়, তাহাতে কেহুবা সিদ্ধমনোরথ হন, কেহবা তাহাও 
পারেন না। কিন্তু এমন একটা নহে, ছুইটী নহে, পুথিবীতে ধত প্রকার সাধন 
প্রণালী প্রকাশ্ঠ বা গুপ্তভাবে গ্রচলিত আছে, তৎসমুদয় তিন দিবস মাত্র সাধনে 
ফিনি সিদ্ধ হইতে শীরেন, তাহাকে মানবাথ্যা দ্বেওয়! বাতুলতা। ভিন্ন কিছুই নহে। 
এরূপ কাধ্য যখন কোনও সাধারণ মানবের দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না, 
তখন তাহা অলৌকিক । যিনি এক প্রকার শিক্ষা বিবর্জিত নিরক্ষর ভ্ইয়াও 
সর্ব শাস্ত্রে স্ুপঙ্ডিত ছিলেন, শুধু তাহাই নহে, যাহ! বড় বড় শান্ত্রজ্ঞ দিগ্বিরী 
পণ্তিতগণ সর্বতোভাবে মীমাংসা করিয়া সর্ধ সাধারণের প্রীতিভাজন হইতে . 
পারেন না; তাহাই অর্থাৎ বেদাত্ত, ন্যায়, দর্শন প্রভৃতি নানাবিধ কঠিন শাস্ত্রে 
বিবিধ জটিলতীপুর্ণ বিষয়সুলির গুঢ় মশ্বার্থ সকল চলিত গ্রাম্য ভাষায় সামান্য 
সাথান্য দৃষ্টান্ত দ্বারা সুন্দরভাবে সর্ব সাধারণের হৃদয়ে অক্কিত করিয়া, 
সকলের চিত বিমোহিত করিয়াছেন ;--তিনি মানব বলিয়৷! কখনও অভিহিত 
হইতে পারেন না'। সৃতরাং এরূপ কার্যও অলৌকিক । ঠাকুর ইচ্ছা ও স্পর্শ 
মাত্র অপরে ধর্শস্তি জাগ্রত করিয়া দ্রিতেন এবং তিনি পতিত জীবের 
উদ্ধীরকর্তী। এরূপ কাঁধ্য যখন শ্রীভগবান ভিন্ন কোনও সাধক অথবা দিদ্বের, 
দ্বার সম্পন্ন হইতে পারে না, তখন তাহাকে শ্রীভগবান বলিতে বাধ্য। মনুষ্যেরা 
সাধু হইতে পারেন এবং সাধনবিশেষে” সিদ্ধাবস্থাও লাভ করিতে পারেন। 
সিদ্ধ হইলে তাহারা অপরকে সিদ্ধাবস্থায় লইয়! যাইতে পারেন। কিন্তু তাহারা 
কখন ভিন্ন ভিন্ন লোকের ন্বভাবান্যায়ী ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের সাধন দ্বারা সিদ্ধ- 
কাম করাইতে সক্ষম নহেন। কিন্তু ঠাকুর সাধকের স্বভাবানুযারী ধর্মের সাধনে, 
সহায়ত! ছারা কাহাকেও বৈষ্ণব, কাহাঁকেও শীক্ত, কাহাকেও শৈব, কাহাকেও 
কর্তাভজা, কাহাকেও নবর্সিক, কাহাকেও বাউল, কাহাকেও শিখ, কাহাকেও 


শ্রাবণ, ১৩২২ সাল] অবতার-তত্্ | ১১১ 


পাপা 


মুসলমান, কাহাকেও শ্রীষ্ট এবং কাহাকেও আধুনিক ব্রক্ষভ্তানের ভাবে 
নিমজ্জিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। কাহাকেও শ্বধর্ম গ্তাগ করিয়া অন্ত 
ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিষ্ঠে বলেন নাই। এই হেতু এবং পূর্বোক্ত ও অন্ত 
নানাবিধ অলৌকিক কাধ্যাদ্দি দর্শন ও শ্রবণ করিয়া সকল ধম্মাবলহ্ীগণ 
তাহাকে শ্রীভগবান্‌ জ্ঞানে হৃদগ্ের শ্রদ্ধা ও পুজা অর্পণ করিয়াছেন এবং 
করিতেছেন । অভিভ্ভ ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন যে, এ দেশে পাশ্চাত্য 
শিক্ষা প্রণালী প্রবস্তিত হওরার পর তইতে যে সনাতন হিন্দু ধর্ষের ভাৰ 
মানব মনে ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়! আদিতেছিল, "তাহা ঠাকুরের আবির্ভাবের 
পর হইতে পুনরায় কেমন ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করিতেছে এবং শুধু 
হিন্দুদের মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া, ভারতের সকল প্রকার জাতি ও সম্্রদায়কেও 
ছাড়ায়! সুদূর পাশ্চাত্যদেশে পর্য্যস্ত বিদ্তুতিলাভ করিয়া সনাতন ধর্শের গৌরব বৃদ্ধি 
করিতেছে । অতএব শান্তর ম্যার্থ হইতে অবতারগণের প্রধানতঃ ঘে দ্বিবিধ লক্ষণ 
পাওয়! গিয়াছিল, তাহ! ভগবান্‌ শ্রীরামরঞ্চদেবে বিশেষরূপে লক্ষিত হইতেছে। 

(১) পরস্পর পরম্পরের ধর্মের নিন্দাবাদ আদি দ্বারা যখন সনাতন ধর্ছের 
হানি হইতে আরম্ভ হইল এবং তজ্জন্ত অধর্দের আধিক্য হওয়ায়, শ্রীভগবান্‌ 
রামরুষ্ণৰপ মানবদেহে অবতীর্ণ হইয়া সর্বধন্মের দামঞ্জন্ত ভাব রক্ষার দ্বারা 
জীবের মঙ্গললাধন অন্ত যে সকল অলৌকিক কার্ধ্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, 
তাহা মানবের পক্ষে অসগ্তব জানিয়া এবং শাস্ত্রোক্ত লক্গণা্দি দ্বার! শাস্ত্রজ্ঞ 
সাধকগণ তাহাকে অবতার বলিয়া প্রচারিত করিয়াছিলেন। 

(২) তীহার উক্তরূপ অলৌকিক কাধ্যাদ্ি দর্শন ও শ্রবণ করিয়া ভক্তজনের 
কথা কি--ভক্তাতিরিক্ত অর্থাৎ জড়বাদী, নান্ডতিক, যবন, ম্েচ্ছার্দি পর্যন্ত 
জনগণ এবং এমন কি, আমাদের বিগরীত দিকস্থ ( আমরা যাহাকে পাতাল 
বলি) আমেরিকাবাসী জনগণও তাহার প্রতি ভক্তিমান হইয়াছেন এবং অগ্ঠাপি 
কেবলমাত্র তাহার উপদেশাবলী পাঠে অনেকেই তাহার অভয়চরণে আশ্রয়লাভ 
করিয়৷ চিরশাস্তির অধিকারী হইতেছেন ! 

অতএব, মহাপ্রভু শ্রীপ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মবণলীন, বিপ্রবেশী সাধু মহাপ্রতূকে 
শ্রীভগবান্‌ নির্দেশে যে সকল গুণাবলী বর্ণনা করিয়াছিলেন, (যাহ! পূর্বে 
উল্লিখিত্র হইয়াছে) তাহার সকলগুলিই ঠাকুর প্রীশ্রীরামকষ্ণদেবে বর্তমান 


১১২ হত্ব-মঞ্জরী । | উনবিংশ বর্ধ, চতুর্থ সংখ্যা । 
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'দেখিয়া, শ্রীগৌরা্গদেবেরই পুনরাবির্ভাব অবগভ হওয়া যায়। আরও ভবিষ্থাতে 
'আবশ্ক বিবেচনা, অহাপ্রতু শ্রীণচীদাত। ও অন্তরঙ্গ ভক্তগণেষ নিকট পুনরাবির্ভীব 
সম্বন্ধে ধাহা প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তাহ! রামক্ৃষ্লাবতার দ্বারা যে পূর্ণ হইয়াছে, 
তদসন্বন্ধে নিঃদন্দেহ হইতে পারা যায়। মহাগ্রতু ভক্তগণকে বলিয়াছিলেন,-- 
যুগে বুগে অনেক অবতার আমার । 
সে সকলে সঙ্গী সবে হয়েছ, আমার ॥ 
এইমত আরে! আছে ছই অবতার । 
কীর্তন আনন্দরূপ হইবে আমার ॥ 
তাহাতেও তুমি সব এইমত রঙ্গে । 
কীর্তন করিয়। মহান্থথে আম সঙ্গে ॥ (চৈঃ ভা) 
শ্রীশচীমাতাকে বলিয়াছিলেন ১-_ 
ডি চা ০ ক ঙ্ দঃ 
তথাও আমার তুমি আছিলা জননী । 
তুমি সেই দেবকী তোমার পুর আমি ॥ 
আর দুই জন্ম এই সন্থীর্ভনারস্তে। 
হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে ॥ 
এইমত তুমি আমার মাত! জন্মে জঙ্গে | 
তোমার আমার কভু ত্যাগ নহে মন্ধে ॥ (চৈ ভাঃ) 
মহাপ্রভু যে হইবার অবতীর্ণ হওয়ার কথ! বলিয়াছিলেন, তন্মধ্যে রামরুষ্ণাবতার 
গ্রথম 1 পুনরায় যে দ্বিতীয়বার অবতীর্ণ। হইবেন, তাহা ঠাকুরও তাহার অস্তরঙ্গ 
ভক্তগণের নিকট বলিয়াছিলেন, “পুনরায় উত্তর পশ্চিম কোণে অবতীর্ণ হইব” 
অতএব শাস্ত্রোন্ত কাধ্য, কারণ, উদ্দেম্ত এবং লক্ষণাঁদি বিচার করিস্না দেখিলে, 
স্পষ্টই উপলন্ধি হইবে বে, কলিপাবনাবতার শ্রীত্রীরামকৃষ্ণদেব স্বয়ং 
পূর্ণাবতার পূর্ণত্রন্ম শ্রীশ্রী অথবা শ্রীশ্রীগৌরাঙগদেব। 
জয় রামকৃষ্ণ ! | 
এস গ্রে, রামকৃষ্ণ ইদয় রতল। 
ইঞুস্তিরপে মোরে দাও দূরশন ॥ (ক্রমশঃ) 
শ্রীহরিপদ নন্দী। 


আঁবণ, ১৩২২ মা ।] আল্মলমর্পণ 1 ১১৩ 
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প্রথম পরিচ্ছেদ । 
কালরাত্রি $ 
অনিধ্ভারিণি, ও নিজ্তার্দরণি--” 
প্কি গো” 
শএকবার ওঠ ন।--” 


“কি কর্তে হবে বল্‌ না” 

“্যাথ দিকিন্‌ কণ্টা বাজলো” 

“কেন এখনো'ও কি দাদাবাবু আসেন্‌ নি ?” 

"ন|, তুই একবার বাইরে বেরিয়ে দ্যাখ, দ্রিকিন্‌ তিনি আসছেন্‌ ফি না” 

"এত রাত্রে কোথায় দেখবো বাপু, তুমি ঘুমাও আজকে আর তিনি 
আস্বেন না।+ 

এই বলিয়া! নিন্তারিণি পারব পরিবর্তন করিল। চাপ! তাহার অঙ্গ স্পশ 
করিয়া দুই তিনবার ডাকিল, কিনব কোন লাড়া পাইল ন|। সে তখন নিজেই 
ঘড়ির নিকট গিয়া দেখিল, রাত্রি ১১উ1 বাজিয়া গিয়াছে এবং মনে মনে ভাবিত্তে 
লাগিল, “তবে কি তিনি আজ আর আসমিবেন না? কাল সপ্তমী পুজা, আজ 
আফিস স্কুল সমস্তই বন্ধ হইয়াছে, তিনি ত আজই আসিবেন বলিয়! লিখিয়া- 
ছিলেন! প্রতি বৎসরেই বীর দিনে তিনি বাটী আমেন, এবার আসিলেন 
না কেনগ তবে কি তীর কোন অনু হইয়াছে?” এই চিন্তা তাহার 
মনের মধ্যে উদ্নয় হওয়ায় সে আর স্থিপ্্র থাকিতে পারিল না। বাহিরে আসিয়া 
সদর দরজা খুলিয়া অনেকক্ষণ ফীড়াইয়া রহিল। চতুর্দিক অন্ধকারাচ্ছন্ন, 
সাম্নের লোক পর্যন্ত দেখিতে পাওয়। যাইতেছে না। পন্লীগ্রামের রাস্তা এক্ষণে 
জনমানবশূন্ত--কেধল বিল্লির ঝি বি রব, শিবাগণের অশিব চীতৎ্কীর ও কাল" 
পেচকের ককৃণ শ্বর রজনীর গতীর নিম্তব্তা ভর্দ করিতেছিল। কিমৎকা্ী 
কাড়াইবার পর দে একটা খট খটু শব্ধ শুনিতে পাইয়া! উদ্‌ঞ্রীব চিত্তে অপেক্ষা 
স্বরিতে লাগিল এবং মনে মনে করিল. “এ বঝি তিনি আসছেন 1” ক্রমে শব্দ 


১১৪ তত্ব-্ষ্তীরী | উনবিংশ বর্ষ, চত্খ সংখা! । 


নিকটবন্তী হইতে লাগিল এবং সে দেখিল একটা গাভী রাস্ত। দিয় চলিয়। 
গেল। সে ত্বারও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিরা দরজা বন্ধ করতঃ হতাশ অন্তরে 
গৃহে প্রত্যাবর্তন পূর্বক ঘড়িতে দেখিল রাত্রি ১২টা বাজিয়। গিয়াছে । তাছার 
মনে নানাবিধ দুশ্চিন্তা আসিতে লাগিল এবং প্রাণে কি রকম একট! যন্ত্রণা বোধ 
করিতে লাগিল। সে তথন বাক্স হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া! পড়িন্তে 
লাগিল--একবার, দুইবার, তিনবার পাঠ করিল--তাহার পর পুনরায় বাক্সে 
ভুলিয়া রাখিয়া নিজে নিজে বলিতে লাগিল, তিনি ত বেশ স্পষ্টই লিখিয়াছেন 
ষে যঠীর দিন বাড়ীতে আদিবেন, তবে এলেন না কেন? তা হ'লে নিশ্চয়ই 
তার অন্থুথ হ,য়েছে,--যদি তাই হয় তা হলে কে তাহার সে শুশ্রষ! করিবে? 
বিদেশে কার কাছে তিনি থাকিবেন ?” ' এইরূপ চিন্তায় সে আর স্থির থাকিতে 
না পারিয়! জানু পাতিয়া বসিয়। করযোড়ে বলিতে লাগিল, "মা আনন্দময়ী, 
তোমার আগমনে গরীব দুঃখী আজ সকলেই আনন্দ করছে; এমন আনন্দের 
দিনে আমায় নিরানন্দ ক'রে না। তিনি সুভালাভালি বাড়ী আনুন, আমি 
অষ্টমীর দিনে তোমায় ভাব, চিনি দিয়ে পুজ! দেবো | এমন সময় বাহিরে 
81৫ জনের কোলাহল তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল--সে তৎক্ষণাৎ নিজ্তারিনীকে 
ডাকিতে লাগিল ! 

নিম্তারিণী চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে উঠিয়। বসিয়! বলিল, প্যা গা বউদিদি, 
তোমার কি চোখে ঘুম নেই? নিজে ত ঘুমুবে না, পরকেও ঘুমুতে দেবে না? 
এত্ত ব্রাত্রে কোথায় যাবো--সকাল হোঁক্‌, কাল যা হয় করা যাবে।” নিস্তারিণীর 
বাক্য সমাপ্ত হইতে ন! হইতেই দরজায় করাথাতের শব্ধ শুনিতে পাওয়া গেল। 
তাহ! শুনিয়া সে সদর দরজা খুলিয়! যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার প্রাণ শিহরিয়। 
উঠিল। চারিজন পাকীবাহক নীলরতনকে ফোলে করিয়া গৃছে আনিয়া শয়ন 
করাইয়া দিল। টাপা স্বামীর শব্যাপার্থে আগমনপূর্বক তাহাকে সংজ্ঞাহীন 
অবস্থায় দেখিয়! গান্র স্পর্শ করিল এবং দেখিল তাহার অত্যন্ত জর হুইয়াছে। 

নিস্তারিণী পান্ধীবাহকদিগকে বিদায় করিয়! দিয়া গৃহে প্ররত্যাগমনপূর্ববক 
কহিল, “বৌদিদি, তুমি এখনও ভাত খাউনি, দালানে সমস্তই পড়ে আছে 
দেখ লুম, যাও থাওগে, আমি দাদাবাবুর কাছে বন্ছি।” | 

টাগা--না, আমি আত কিছু খাবনা। 





শ্রাবণ, ১৩২২,সাল।]  আত্মসমর্পণ। ১১৫ 





নিস্তারিণী--ওমা, সেকি কথা, কোলের ছেলেটা যে মার! পড়বে। তা! এ 
রাত্রে ভাত খেয়ে কাজ নেই, যাও কেবল ছুধটুকুন্‌ খাওগে। 

চাপা__না, কিছুই থাবো না, তুই গুগে-_ 

নিষ্তারিণী--অরটা বড্ড বেশী €,য়েছে, তাই অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন । 
জ্বর ছাড়লেই কথা কহিবেন এখন। তা যদি তুমি কিছু ন! খাও, শোওগে-_ 
আমি দাদাবাবুর কাছে বস্থুছি। সমস্ত রাত্রি ত চোখের পাত! বুজোওনি। চাপা 
কোন উত্তর না করিয়৷ স্বামীর পার্থে বসিয়৷ রহিল । তখন তাহার ষনে নানা 
রকম দুশ্চিন্তা উদ্রেক হইতে লাগিল । সে তাহার স্বামীর মুখের দিকে তাকাইয়া 
মনে মনে ভাবিতে লাগিল যে, আজ যদি ওর কিছু ভাল মন্দ হয়-_-সে কার কাছে 
গিয়ে দীড়াইবে ? তাহার পিতৃকুলে ঝ! শ্বপুরকুলে ঘে কেহই নাই। সে পৃথিবীর 
মধ্যে এমন কাহাকেও দেখিতে পাইল না যে, তাহার নিজের একলার ভার নিতে 
পারে, তাহার উপর তার একটা দুগ্ধ-পৌষ্য শিশু, ভাহাকেই বাঁকে দেখিবে? 
সে আবার ভানিতে লাগিল, "কেন আমি এই সমস্ত অমঙ্গল চিন্তা করিতেছি? 
ঈশ্বর কি এমনই করিবেন? নিস্তারিণী ত বল্লে যে, জর ছাড়লেই তিনি কথা 
কহিবেন, তবে কেন আমি তার অমঙ্গল করি!” কিন্তু কিছুতেই তাহার প্রবোধ 
মানিল না এবং অনতিবিলদ্বে তাহার নয়নঘ্বয় হইতে গণ্দেশ বহিয়া দূর দর 
ধারে অশ্রুবিগলিত হইতে লাগিল। নিস্তারিণী তাহাকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া 
সাস্বনা করিতে লাগিল, কিন্ত তাহার তন্দ্রা আসিয়াছিল এনং সে শীঘ্বই গণ 
নিদ্রাভিভূতা হইল। চাপা স্বামীর শধ্যাপার্থে অশাস্তিপুর্ণ হৃদয়ে একাকিনী 
বিনিদ্র-রজনী অতিবাহিত করিতে লাগিল । 

পাঠক, পাঠিকাগণ ! আপনারা সম্ভবতঃ এই দম্পন্তীর পরিচয়ের নিমিত্ত 
উৎসুক হইয়াছেন, বলিতেছি শ্রবণ কৃরুণ £__নীলরতন মুখোপাধ্যায় কামদেব- 
পুরের একজন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ব্রাহ্মণ । সংসারের মধ্যে তীহার উনবিংশতি 
বর্ষীয়৷ যুবতী স্ত্রী টাপান্ুন্দরী 'ও ছুই বৎসরের একটা শিশু সন্তান, দুলাল। 
কলিকাতায় ব্রাউন সাহেবের অফিসে তিনি ৪০২ টাকার বেতনে একটী কর্ন 
করিতেন। পৃজার ছুটী হওয়াতে বাটী আসিতেছিলেন, পথিমধ্যে তাহার হঠী 
অর হইল। £েঁশনে নামিপে অর এত বৃদ্ধি হইল যে, তিনি উান-শদ্ি 
রহিত হুইয়৷ পড়িলেন। ষ্টেশন্‌ হইতে তাহার বাটা প্রা এক ক্রোশ হইবে। 


১১৬ ভত্ব-মঞ্জরী। [উনবিংশ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা! ॥ 





শত আন শপ পাক | ৯ 


অনন্যোপায় দেখিয়া তিনি ট্টেশনের “বিশ্বীমাগারে” গিয়া শয়ন করিলেন । 
ষ্টেশনে 'কত [লাক আসিতেছে যাইতেছে, কে কাহার সন্ধান করে? নুতরাং 
নীলরতন যে সংজ্ঞাবিহীন অবস্থান পড়িয়া রহিলেন, তাহ! কাহারও নজরে আসিল 
না। কিয়ৎকাল পরে একজন সাহেব গাড়ী আসিতে বিলম্ব দেখিয়। “বিশ্রামাগারেশ 
অপেক্! করিতে আসিলে, নীলরতনকে প্ররূপ অবস্থায় দেখিতে পাইলেন । 
তিনি গ্রেশন মাষ্টারকে ডাকিয়া তাহার বাটী পৌছিয়! দিবার বন্দৌবন্ত করিয়! 
দিলেন। রেলওয়ে কম্মচারীদিগের মধ্যে একজন নীলরতনকে চিনিত, সে 
পান্থী আনাইয়া৷ নীলরতনকে তন্মধ্যে শয়ন করাইয়া! নিজে পান্ীর সহিত গিয়া 
ছিল এবং দূর হইতে পান্ধীবাহক দিগকে নীলরতনের বাটা দেখাইয়া দিয়া, 
ঠেশিনাভিদুখে প্রত্যাগমন করিল। তাহার পর যাহা ঘটিয়াছে, তাহা আপনারা 
অবগত আছেন। (ক্রষশঃ ) 
শ্ীক্ষিত্রীশচন্্র ঘোষ । 


হবালন্বেন্্ তশ্রজ্ডজুড ৷ 


অনন্ত বিশ্বে মাঁনবই বিশ্বপিতার একমাত্র স্থষ্ট পদার্থ নয়। বহুবিধ স্ষ্ 
পদার্থের মধ্যে মানব অন্ততম। পণ্ড, পক্ষী তক লতা ইহাদের সকলেরই প্রাণ 
আছে। ইহাদের অধিকাংশই মানবের ন্যায় নানাবিধ কার্য করিতে সক্ষম। 
_ প্রধান প্রভেদ ইহাদের বাকৃশক্তি নাই, মানবের আছে। এতত্তিন্ন উচ্চত্তম 
গ্রভেদ-_মানবের বিবেক শক্তি আছে, কিন্তু ইহাদের নাই। বিশ্বপিতার এই 
হুইটা প্রধান ও মহামলাঁবান্‌ দান সত্বেও মানবমান্তই যে অন্যান্ত জীবাপেক্ষা। 
শ্রেঠ হুইবেই, তাহার কোন বিশেষ বিধান নাই। দাঁন সর্বত্রই দাভার মহিমা, 
প্রচার করে। মহীপ্রাণ দাতার নিকট, বিনদুমাত্রও ইতর বিশেষ হইবার উপায় 
নাই। তাহার পক্ষে সকলেই সমান অধিকারী । কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, 
দান গ্রহণকারী দানের প্রকৃত .অর্থ হৃদয়ঙগম করিতে অসমর্থ হইয়া দানের 
অপব্যবহার করিয়া থাকে। ইহাতে দাতার মহত্ে বিন্দুমাত্র ও কালিমা প্রকাশ 
'পায় না, কিন্তু অপব্যবহার্রকারী ক্রমশঃ অবনতিব্ব নিম্বস্তরে অররোহণ 
করিতে থাকে। 

মানবের' বাকৃশক্তি আছে কিন্তু শক্তির যথাযথ ব্যবহার না করিলে দাতার 
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অবমানন। কর! হয় ও আপনাকে তাহার প্রকৃত অধিকারী বলিয়া পরিচয় দিতে 
মস্তক শ্বতঃই অবনত হয়। অতএব যাহার! শক্তিমান, তাহাঝ্ঝু! ঘদি শক্তির প্রক্কত 
ব্যবহার না করেন, তাহা হইলে অধিকারী হইলেও কখনই তজ্জন্ত উন্নত ও শ্রেষ্ঠ 
বলিয়া গৌরব অনুভব করিতে সক্ষম হইতে পারেন না। যাহারা এই দানের প্রক্কত 
সদ্ব্যবহার করিয়। থাকেন, তীহারা যথার্থই দাতার মহিমা! জগতে ঘোষণ! 
করিয়! থাকেন) তাহারাই প্ররুত মানব নামের উপযুক্ত পাত্র ও তাহারাই 
যথার্থ মহান্‌ ও সর্বতোভাবে শ্রেষ্ট। বাকৃশক্তি লাভ করিয়া! মানব যদি শুধু 
মিথ্যা, পরনিনা, পরকুৎ্সা, দ্বেষ ও হিংসারই উপাসন! করিতে প্রবৃত্ব 
থাকে, তবে কোন নিয়মে ও কোন যুক্তিতে সে আপনাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া অনুড়ব 
করিতে সক্ষম ? শ্রেষ্ট কে ?-_-যে সত্য বলিতে, অন্তের প্রশংসা করিতে, দীন, 
দুঃখীকে বিনম্র বচনে পরিতুষ্ট করিতে ও শোকতারাক্রান্তকে অমীয় বাক্কে 
শাস্তি-সলিলে সিক্ত করিতে কদ্দাচ বিমুখ নহে। 

বিশ্বপিতার শ্রেষ্ঠ দান, মানবের বিবেক | যে শক্কিপ্রভাবে মানব আপনাকে 
অনায়াসে সয়তানের কবল হইতে যুক্ত করিতে ও পাপ, পুণ্যের প্রকৃত মুক্তি 
অবলোকন করিয়া স্বকর্তৃব্য নির্ণয় করিতে পারে। যাহার সাহায্যে." মানব 
সহজে বিনা! বাধায় জ্ঞান ও ধর্মের পথে অগ্রসর হইয়া সংসারে শাস্তির গুভ্র- 
পতাকা! উড্ডীয়মান করিতে পারে। যাহারা বিবেকের বাক্যে পরিচালিত হইয়! 
আপনার জীবনের গতি ন্যায় ও সত্যের পথে চালিত করিয়৷ দেয়, তাহারাই 
দানের প্ররুত মন্দ গ্রহণ করিতে পারিয়াছে। তাহার! যে শ্রেষ্ঠ, সে বিষয়ে কি 
আর সন্দেহে আছে? যাহারা বিবেকের অনুশাসন পদদলিত করিয়া সয়তানের 
আপাতমনোহর সৌন্দধ্য-মদিরায় অভিভূত হইয়া সমস্ত শ্রেষ্ঠ প্রবৃত্তিকে জলাঞ্লি 
দেয়, তাহার! গ্রন্কুতই সহান্ুতৃত্রি পাত্র। তাহারা যে আপনাকে মন্দ 
নামে অভিহিত করিতে সঙ্কুচিত হুইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? সারা জীবন 
যদি শুধু স্বার্থের পশ্চান্ধাবনে ও ভোগ বাসনার পরিতৃপ্তিতে অতিবাহিত হইল, 
তবে এই শ্রেষ্ঠ মানব-জন্স লাত করিয়া কি ফল হুইল? দিনের পর দিন 
থামরা স্বার্থে এতই অন্ধ হইয়! উঠিতেছি, ভোগে এতই চঞ্চল হইয়া উঠিতেছি 
যে, পিতামাতার অশোধনীয় খণ ও ভ্রাতাতপ্রির পবিজ্র সম্বন্ধ বিশ্বৃত হইয়াছি ও 
প্রদৃত্বির তাড়নে হীন-ম্তি মন পণ্ড পক্ষীকেও পরাজয় শ্বীকার করাইয়াছে। 
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যে সোনার, ভারত একদিন আর্য খবিগণের অন্রভেদী সামগানে নিয়ত মুখরিত 
থাকিত, আজ “উঠিল যেখানে বুদ্ধ-আত্মা” মেই দেশ মোহাচ্ছন্ন প্রুকৃতি-তাঁড়িত, 
দেশবাসীর চঞ্চল আচরণে যহাশশ্বানে' পরিণত হইতে বসিয়াছে। জানিন!, 
ভারতের ভবিষ্যৎ গর্ভে কি নিহিত ত্বাছে? জানিনা, এই তমসাচ্ছন্ন নভোমগল 
আবার নির্ধুক্ত হইয়া প্রাতঃ-হূধ্যের কনক-কিরণে উদ্ভাসিত হইবে কি ন!? 

প্রক্কত মানব-নামের অধিকারী হইতে হইলে বিশ্বপিতার এই ছুইটী 
শ্রেষ্ঠ দানের প্রকৃত সদ্বাবহার করিতে হইবে। কাহারা ইহার সম্পাদনে 
সক্ষম ? চরিত্রবান পুরুষ। অনেকের বিশ্বাস, চরিত্রবান পুরুষ শুধু 
শিক্ষিতের মধ্যেই প্রাপ্য । ইহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। অনেক সময় দেখিতে 
পাওয়া যায়, দীনের পর্ণ কুটারে, নগ্ন দেহে, পল্লীর অশিক্ষিতের মধ্যেও মহা" 
চরিত্রবান পুরুষের আবির্ভাব হইয়া থাকে। প্রকৃত শিক্ষা যে মানবকে 
চরিত্রবান করিয়া, তুলে সত্য, কিন্তু আমাদের বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির ফলাফল 
দেখিয়া অনুমান হয় যে, ইহা আমাদের জাতীয় চরিত্রে বিশেষ ছুফল প্রসব 
করে, নাই; কাজেই ইহাঁকে প্রকৃত শিক্ষ। নামে অভিহিত কর! যায় না। * 
আমাদের বর্তমান শিক্ষিত মণ্ডলীর অভ্যন্তরে, কাধ্যকলাপ, আচার ব্যবহার, 
ধম ও নিষ্ঠার এতই অভাব যে, তাহার! শিক্ষিত নামের সম্পূর্ণ অযোগ্য 
না আছে আত্মশক্কিতে বিশ্বাস, না! আছে আদর্শ। বাত্যা-বিতাড়িত শুক পত্রের, 
ন্যায় ইতস্তত: নিক্ষিপ্ত হইতেছে । হৃদয়ে শক্তি নাই, বিশ্বাস নাই-_-অনেক 
সময় মুখে শুন। যায়, “ভগবান যাহা! করেন, তার উপর নির্ভর করেই আছি।” 
নির্ভরতার শক্তি নাই, বিপদে না! পড়িলে ভগবানের নাম মুখে আসে না 
সৌভাগ্যোদয়ে 4718৮, 02701 00 0৪ 229+, তাহারাই আবার ভগবন্তক্তির 
ভান করিয়া থাকে। এরা জোর কণরে ঝুটতেও পারে না যে, না--আমরা 
ধন্মাধন্্ব মানি না-ভগবান্কে চাই না) আবার হৃদয় দিয়ে ভালবাসতেও পারে 
না, প্রাণ ভরে ডাঁকতেও পারে না। এর! কাজের সময় কাজি, কাজ ফুকলে 
পাঁজি। যখন দরকার পড়ে তখনই ভগবানকে ডাকে, আবার দরফার মিটে 
গেলে" নব সম্পর্ক চুকিয়ে দেন! যাহাতে আপনাকে প্রক্কত চরিত্রবান করিয়া 
গঠিত করিতে পারা যায়, যাহাতে বিশ্ব-পিতার বিপুর দানের সম্যক ব্যবহাক্ণ 
করিতে পারা! যায়. তৎসন্থন্ধেই যৎ্কিঞ্চিৎ নিয়ে বিবৃত হইবে ! 
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প্রক্কত জ্ঞানী ব্যক্কিই শক্তিশালী। যাহার এই মহান্‌ শক্তি আছে, সেই 
আপনাকে সর্বপ্রকার প্রলোভনের মুখ হইতে উদ্ধার করিতে সক্ষম। আত্যস্তরীণ 
পবিভ্রতাই মানবের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। আমাদের বাছা চরিত্রই আমাদের আত্যস্তরীণ 
পবিভ্রতাকে বিকাশ করে। বৈছ্যতিক আলোকের কাচ থও যদি স্তরে স্তরে 
বন্ত্রাচ্ছা্দিত থাকে, তাহা হুইলে অস্তরস্থ আলোক সহজে প্রকাশ পায় ন|। 
কাচ খণ্ডের উপরিস্রিত প্রথম করেক স্তরের বস্ত্র অতি স্থক্্স, কিস্ত ক্রমশঃই 
ইহা স্থলে পরিধত। অতএব উপরের স্কুল স্তর অপসারিত হইলে হৃুষ্ধব 
স্তরের মধ্য দিয়াও ইহার আলোক কথঞ্চিৎ প্রকাশ পাইতে পারে । আলোক 
যদি আত্মা হয় ও কাচথণও (71০০০ ১৪1) ) যদ্দি আত্মার চতুপার্স্থ পবিত্র 
মন হয় ও নানাবিধ কুপ্রবৃত্তি প্রভৃতি ইহার উপরের আবরণ, আর শেষ 
আবরণ আমাদের পাঞ্চভৌতিক দেছ। যতই অপবিভ্রতার পুতিগন্ধময় নরক 
হইতে আমরা মুক্ত হইতে থাকিব, ততই আমাদের উপরকার আচ্ছাদন দূরিতৃত 
হইবে ও পরিশেষে মহাপবিত্র মনের ভিতর দিয় আত্মার বিমল কিরণ প্রকাশ 
পাইবে। ইহা হইতেই দেহ ও আত্মার সম্বন্ধ নির্দি্ই করিয়া তদ্‌নুযায়ী কর্তব্য 
নির্ধারণ পুর্ববক অগ্রসর হও । 

অভ্যাস ও চিস্তা-ক্রোত আমাদের জীবনের গতি নিদ্ধারণ করিয়া জীয়। 
জীবনরূপ বৃক্ষের ইহাই মুল-ন্বূপ। মূলের পরিপু্টি সাধন ন! হইলে বৃক্ষের 
'ীবনীশক্তি সহজেই লোপ পাইয়া থাকে। নিয়মিত জল-সেচন ও নানাবিধ 
সার দানে ইহাকে যত্ব করিতে থাকিলে ক্রমশঃ বর্ধিত হইয়া পত্র পুম্পে শোভা 
বর্ধন করিবে ও নুমিষ্ট ফল প্রদ্ান করিবে। চরিত্র গঠনের মূল ভিত্তি__ 
অভ্যাস, চিন্তা ও আত্মদমন। আত্মার আবরণ যখন খসিয়৷ পড়ে, যখন ইহার 
মিগ্ধ কিরণে শত শত পাপতাপন্দগ্কু মানব প্রাণে শাস্তিবারি প্রাপ্ত হয়, তখনই 
প্রকৃত আত্ম-দমনের পূর্ণ বিকাশ। যিনি প্রকৃত আয্মজমী, জগতের নানাবিধ 
বাধা, বিশ্ব, দুখ ছুঃখ, হাসি কানন! কিছুই তাহার চিত্তে চঞ্চলতা আনয়ন করিতে 
গ্রে না। তাহাদের সম্বন্ধে এ ধারণাই হান্যাম্পদ | দুর্ধল মানব যখন বিপদে 
কাতর হুইয়। আখ্মহার। হইয়। উঠে, সংসারের বিচিত্র আচরণে ভগ্ ইদয়ে 
স্জধু হাহাকার করিতে থাকে,_ প্রকৃত আত্মজয়ী পুরুষ তখন ধীর, প্রশান্ত 
হৃদয়ে সংসার-কর্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হন। নানাদিক হইতে নানাবিধ কলুষিত চিন্তা- 
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স্রোত আসিয়া তাহার উন্নত মনের নিকট বাধা প্রাপ্ত হইয়! প্রত্যাবর্তন করে। 
মনকে অস্থির করিয়া তুলিতে পারে না এবং তাহার অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা 
শুধু শাস্তির কণাই বিকীরণ করে। চতুর্দিকের বিপদজালে আবদ্ধ হুইয়াও 
তিনি ক্রনদনে দিকৃমগুল কম্পিত করিয়া তুলেন না, ধীরভাবে আপনাকে তাহা! 
হইতে মুক্ত করিতে প্রয়াস পান। চতুর্দিক হইতে নানাবিধ ঘটনাবলী তাহার 
চিত্তকে চঞ্চল করিতে সচেষ্ট হয়; তিনি অন্ধের ন্যায় প্তাহাতে আপনাকে 
হারাইয়! ফেলেন না, দৃ়্ূপে আপনাকে সংযত করিয়। অনাবিল শান্ত 
প্রকৃতিতে প্রকাশ পান। 

পুরাকালে ভারতে ব্যাসদেব নামে এক মহাযোগী ছিলেন। তিনি ও তাহার 
উদ্ধতন বংশীয্গণ সিদ্ধিলাভ করিবার জন্য যথাসাধ্য যত্র ও চেষ্টা করিয়াছিলেন, 
কিন্ত সম্যক মফলতা লীভে সমর্থ হন্‌ নাই। তীহাদের এই দীর্ঘকালস্থায়ী 
উদ্যম ও আগ্রহত। ব্যর্থ হইবার নহে তাহাদের এই পবিত্র সাধনার ফল-স্বরূপ 
ব্যাসদেবের এক মহাপুরুষ পুত্র জন্মগ্রহণ, করেন ! তিনিই সক নামে অভিহিত) 
তিনি অতীব উন্নত, ধর্দাত্া। ও মহাযোগী ছিলেন। বিনা বাধায় তিনি 
মহাঞ্জানের অধিকারী হইয়া জগতে শাস্তিধারা প্রবাহিত করিয়াছিলেন । 

গ্চংকালে জনক নামে একজন ভারতবিখ্যাত নৃপতি ছিলেন। তাহাকে 
বিদ্দেহ নামে অভিহিত কর! হইত। তিনি এতদূর উন্নত ছিলেন যে, তাহার 
জড় দেহের অন্তিত্ই ছিল না। ব্যাসদেব তাহার সন্তানের পরীক্ষার জন্, 
দুকদেবকে মহধষি জনফের রাজসভায় প্রেরণ কর্িলেন। আত্মজ্ঞানসম্পন্ন 
জনকরাজ ইহ! বুঝিতে পারিলেন। মহাজ্ঞানী, মহাযোগীদের নিকট জগতের 
কোন কার্ধ্যই অসম্ভব নয়। তাহার! মহাশক্তির আধার। তিনি তন্রপ বন্দোবস্ত 
ক্রিলেন। শ্কদেব উপস্থিত হইয়া কোন প্রকার অভ্যর্থনা লাভ করিলেন না। 
' কেবলমাত্র রঙ্গীগণ তাহাকে বসিবার আসন প্রদান করিল। এতত্তিন্ন যেন 
তাহার! তাহার অস্তিত্বই বিস্বৃত হইয়া গিয়াছে, এই প্রকারই ভাব দেখাইল। 
মে সময়ে ব্যাসদেব এক জন খ্যাতনাম মহাযোগী ছিলেন। সকলেই তীহাঁ 
চরণে মস্তক অবনত করিত। রাজ প্রাসাদ হইতে দরিত্রের পর্ণকুটারে তাহার 
সমান প্রতিপত্তি ছিল। নৃকদেৰ পরম পণ্ডিত ছিলেন। এপ্রকার বিসদৃশ 
ব্যবহার সত্বেও তাহার মন বিন্দুাত্র বিচলিত হইল না । তাহার বিচলিত হইবার 
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যথেষ্ট কারণও বর্তমান ছিল। ইচ্ছা করিলে তিনি মহারাজ জনককে অভিসম্পাত 
করিতে পারিতেন। কিন্তু তিন দিবস তিনি সমভাবেই অতিবাহিত করিলেন । 
ধীর, প্রশান্ত বদনে বশ্মাত্রও চঞ্চলতা প্রকাশ পাইল না। তৎপরে তাহাকে 
একাট মনোরম সুসজ্জিত কক্ষে লইয়। যাওয়া হইল। নানাবিধ বিলাসসম্তার্‌ 
মনোমুগ্ধকর দ্রব্যাদি ও বিশেষ সম্মান প্রদর্শন পূর্বক তাহার চিন্তাকে বিক্ষেপ 
করিবার জন্য আয়োজন হইল। তাহার শরীরের একটি শিরাও সম্কুচিত হয় নাই। 
তিনি প্রকুল্ল বদনে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন রহিলেন। অতঃপর তাহাকে মহারাজের 
বিশ্ববিখ্যাত রাজসভায় লইয়! যাওয়া! হইল। নর্ভকীগণের বিনাবিনিন্দিত কের 
সঙ্গীত রাশী ও নৃত্যে রাজ সভা মুখরিত নবযৌবনসম্পন্ন! বূপমীগণের সুমধুর 
কলক্ ও লাজনয়নের নানাবিধ হাবভাব স্বভাবতঃই মানবের চিত্বচাঞ্চল্য 
গাানয়ন করে। চতুর্দিকের হান পরিহাস ও সঙ্গীতের মধ্যে মহারাজ জনক 
তাহাকে আহ্বান পূর্বক এক পাত্র পরিপূর্ণ দ্ধ দান করিলেন। তাহার প্রতি 
আদেশ হইল যে, সাতবার তোমাকে এই রাজ সভা প্রদক্ষিণ করিতে হইবে; 
সাবধান ! যেন হন্তস্থিত দুগ্ধ একবিন্দুও নিপতিত না হয়! স্কদেব নীরবে 
মস্তক অবনত পূর্বক সেই পাত্র গ্রহণ করিলেন ও ধীরে ধীরে রাজসভা প্রদক্ষিণ 
করিতে লাগিলেন । “চতুর্দিকে সহস্র সহত্র দর্শক' %& সভাসদ্বর্গের নয়ন তাহার 
উপর নিপতিত হুইল। যুবতীগণের মোহন মূর্তি, মধুর কলক ও চতুর্দিকে 
হাস্ত ও বিদ্রপ তাহার অচঞ্চল চিত্বকে চঞ্চল কারবার জনা প্রাণপণ প্রয়্া 
পাইল। কিন্তু স্ুকদেব বিন্দুমাত্রও ভ্রক্ষেপ না করিয়। কর্তব্য সম্পাদন পূর্ধ্বক 
ৃপতিকে পাত্র প্রত্যর্পণ করিলেন। নৃপতি, সভাসদ্গণ ও দর্শকমণ্ডলী বিশ্বকে 
অভিভূত হইলেন। ইহাই আত্মজরী পুরুষের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। হুদরে চিরদিন 
উচ্চ আদর্শই পোষণ করা উচিত। জা হুইলে সম্যক উপলব্ধি ন! হইলেও 
তাহার কথঞ্চিং লাভেও জীবন ধন্য হুইবে। জগতের কিছুই তাহার 
চিত্তে উত্তেজনা আনয়ন করিতে সক্ষম হয় নাই। জগতের নানান্‌ কার্য্ের 
মধ্যে তিনিই ধেন আমাদের আদর্শক্ষপে প্রতিষ্টিত থাকেন। বখন থে, 
অবস্থার মধ্য দিয়াই আমর! অগ্রসর হই না কেন, সতত যেন আদর্শেই 
আমাদের প্রধান লক্ষ্য ধারক ॥। এইন্*প আদর্শজীবনই মানবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপরর 
কষরিয়। থাকেন। বখনই কর্দজগতের কোলাহল হুইতে বিন্দুমাত্র অবসর 
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প্রাপ্ত হইব, তখনই যেন মহাপ্রাণ. মহাপুরুষগণের প্রবন্তিত উন্নত জীবনেরই 


চিন্তায় নিমগ্ন থাকে। 
( ক্রমশঃ ) 


ভ্অমূল্যচন্্র বিশ্বাস । 


ত্বামী বিবেকানন্দের পত্রের প্রতিবাদ । 


পপ ক ০৩ রী ১০ ০ 


বিগত আফাঢ মাসের উদ্বোধনে ৩৪৬ ্ঠার-_০প্রমদাদাস মিত্রকে লিখিত 
বলিয়ু! শ্বামী বিবেকাননের 'এক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে; ইহা পাঠ করিয়! 
আমরা অতি বিশ্বয়ান্বিত হইয়াছি। ইহার একস্থানে লেখ! আছে--“নান! ফারণে 
ভগবান রামক্ৃষ্ণের শরীর অগ্মি-লমর্পণ করা হইয়াছিল; এই কার্য) যে অতি 
গৃহিত, তাহার সন্দেহ নাই॥ এক্ষণে তহার ভক্মাবশেষ অস্থি সঞ্চিত আছে) 
উহা! গঙ্গাতীরে সমাহিত করিয়া দিতে পান্সিলে উক্ত মহাপাপ হইতে কথকঞ্চিত 
বোধ .হয় মুক্ত হৃইব। উক্ত অবশেষ এবং তাহার গদ্দি এবং গ্রতিরতি "যথা 
নিয়মে আমাদের মঠে প্রত্যহ পুজা হইয়া থাকে এবং আমার এক ব্রাক্গণ 
কুলোস্তব গুরুত্রাতা উক্ত কাধ্যে দিবারাত্র লাগিয়া আছেন, ইহা আপনার 
অঞ্ঞাত নহে।” 

আর একস্থানে লিখিত আছে -- “এক্ষণে তাহার শিচ্কেরা তাহার এই গনি 
ও অস্থি লইয়! কোথায় যায়, কিছুই স্থিরতা নাই--( বঙ্গদেশের লোকের কথ! 
অনেক, কাজে এগোম্ন না, আপনি জানেন।) * * »* দক 


ভগবান্‌ রামকৃষ্ণের অস্থি লমাহিত করিবার জন্য একটু স্থান হইল 
না, ইহা! মনে করিয্া আমার হৃদয় বিদির্প' হইতেছে ।” 

“আপনি এক্ষণে রামক্জের শিষ্যদ্দিগের একমাত্র বন্ধু এবং আশ্রয় আছেন। 
পশ্চিম দেশে আপনার মান এবং সম্রম এবং আলাপও যথেষ্ট । বদি অভিরুচি হয়, 
উক্ত প্রদেশের আপনার আলাপী ধাম্মিক ধনবানদিগের নিকট চাদা। করিয়া! এই 
কার্য নির্বাহ করা অপনার উচিত কিন! বিবেচন। করিবেন । যদি ভগবান্‌ রাম- 
কৃষ্কের সমাধি এবং তাহার শিষ্যদিগের বঙ্গদেশে গঙ্গাতটে আশ্রয়স্থান হওয়া উচিত 
বিবেচনা করেন, আমি আপনার অনুমতি পাইলেই ভবৎসকাশে উপস্থিত হইব। 
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কক কগক দক “কাহার শিষ্যগণের সাধনের অন্ুমাত্র সহায়ত করিঝ্ডে 
যদি আমাকে চুরি ও ডাকাইতি করিতে হয়, আমি তাহাতেও রাজী।” 

উদ্বোধনের সম্পাদকের এই পত্র ছাপাইবার উদ্দেশ্য কি, আমর! বৃঝিতে 
পারিলাম না। কেননা, উল্লিখিত কথাগুলি ভিত্বিশৃন্ত বলিয়া অনুমিত 
হইতেছে। 

এই পত্র পাঠ করিয়া আমর! মর্মাস্তিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছি এৰং 
আমাদের মনে দারুণ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে; আমরা এই পত্র শ্বামী্সীর 
লেখা বলিয়৷ বিশ্বাস করিতে পারিতেছি নাঁ। কেননা, উহাতে কাকুড়গাছী 
যোগোগ্ভানে অস্তি-সমাধির কথা বিন্দুমাত্র উল্লেখ নাই। আমাদের মনে হয়, 
কাকুড়গাছীতে অস্থি-সমাধি নহে--ইহা| প্রতিপন্ন করিবার জন্য শ্বামী বিবেকা- 
নন্দের নাম দিয়া এই পত্র ছাপ! হইয্বাছে, অথব। শ্বামী বিবেকানন্দকে ঘোর 
মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করা! হইয়াছে । সম্পাদক কি উদ্দেশ্তটে এই মিথ্যা প্রচার 
করিয়াছেন, আমরা জানিতে উৎসুক রহিলাম। 

ঠাকুর অীস্রীরামকঞ্চদের বলিতেন, “সত্য সথমেক পর্বত চাপ! দিলেও 

নুক্কাইত থাকে না, ইহা পর্বত ভেদ করিয়। উঠে।” বিবেকানন্দ স্বামীর 
উপরোক্ত পত্র--২৬শে মে ১৮৯০ সাল বলিয়া ছাপা হইয়াছে । কিন্ত ইহাক্স 
বহু পূর্ে ১৮৮৬ সালের আগষ্ট মাসে জন্মা্টমীর দিন, ঠাকুরের দেহ-ত্যাগের 
সাত দিবদ পরে, ঠাকুরের অস্থি কীকুড়গাছী যোগোগ্ভানে স্বামী বিবেকানন্দ 
প্রমুখ সন্ন্যাসী শিষ্যগণ এবং প্রায় সকল গৃহী ভক্তগণই মিলত হইয়! সমাহিত 
করিয়াছিলেন । সমাধি দেওয়ার পরে ম্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসীগণ নিজ 
নিজ পূর্ব নাম স্বাক্ষর করিয়া এবং গৃহ্থী ভক্তগণও নিজ নিজ নাম স্বাক্ষর 
করিয়া লিখিয়াছেন যে, ঠাকুর শ্রীরামক্কষ্ণের এই অস্থি-সমাধি কশ্দিন্কালে 
কেহ কাকুড়গাছী যোগোছ্যান হইতে স্উত্বোলিত করিতে পারিবে নাঁ। সে 
কাগজ পত্র এখনও আমাদের নিকট বর্তমান। তত্ব-মঞ্জরীর আগামী সংখ্যা 
ইহা! প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। 

ঠাকুর শ্রীরামককফেন্র প্রিয্নতম শিশ্ু ভক্তচুড়ামণি প্রেমিক মহাত্' রামচন্ই 
এ বিষিয়ে তত্ত-মঞ্জরী ১৩০৪ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় ২২৯ পৃষ্ঠায় “সমাধি-যন্দির* 
নামক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা! এই স্থানে উদ্ধৃত হইল । 





১২৪ তত্ব-মপ্জরী। [উনবিংশ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা? 


-্ 





সমান্ি-মন্দির | 
প্কাকুড়গাছীর অন্তঃপাতী ১৫ নং ফোগোস্তান লেনে, যোগোগ্যানের মধ্যে 


এই গরম পথিত্র রামককঞ্চদেবের সমাধি-মন্দির ১৮০৮ শকের ৮ই ভাত জন্মাস্ মীর 
দিন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । ৩১শে শ্রাবণ ববিবার রাত্রে, পুর্িমা তিথির 
ত্যাগ এবং প্রতিপদ সঞ্চারের সন্ধিকালে, ভবভনহারী অনাথনাথ পতিতপাবন 
শ্ীব্রীরামকৃষ্ণদেব মানবলীলা-রঙ্গ্মঞ্চের যবনিকা নিপতিত করেন। পরদিবস 
অপরাহ্কে, হিন্দু রীত্যন্ুসারে তাহার দেহের অস্ত্যেষ্টিকাধ্য সমাপ্ত করিয়া, 
ভম্মাবশিষ্ট অস্থিপুঞ্জি একটী সুবৃহৎ তাঅ কলসীতে সংস্থাপনপুর্বক, কাশীপুরের 
উদ্যানে আনীত হইযা, প্রভূ যে গৃহের যে স্থানে অবস্থিতি করিতেন, সেই 
গানে স্থাপিত হন়্। তা উহা সপ্তমী তিথি গধ্যস্ত থাকে। 
অস্থিপুর্ণ কলস্ীটির কোথায় এবং কিরূপে সমাধি দেওয়া যাইবে, তদ্বিষয় লইয়া 
নানাবিধ বাদবিসম্থাদ উপস্থিত হওয়ার, সেবকমণ্ডলী দুই মতে বিভক্ত হইয়া 
যাইলেন। এক পক্ষের অভিপ্রায় হইল যে, জাঙ্কবী-তীরে মনোমত স্থানে 
অস্থিগুলি সমাহিত হওয়া কর্তব্য । তাহাদের মতে বদিও কাহারও আপতি 
ছিল না, কিন্তু সেবকদিগের ঘ্বস্থায় গঙ্গাতীরে স্থান ক্রয় করা একেৰারে 
অসম্ভব হইয়া উঠিল। যদিও কেহ কেহ প্রান্ত সভা করিয়া সাধারণের 
নিকটে “চারা” করিবার প্রস্তাব কবিষাছিলেন বটে, কিন্তু টাদা করিয়। 
রামরুষ্ণদেব সম্বন্ধীয় কোন কার্া সম্পন্ন করা হয়, ইহা! সকলের অভিমত 
ইল না! ₹ * * * 

সেবকর্দিগের মধ্যে যদ্দিও বিশেষ ধনী ব্যক্তি কেহ ছিলেন না, তাহ৷ বলিয়! 
একেবারে যে সকলেই দরিদ্র ছিলেন, তাহাও নহে। তাহার তখন এমনও 
কেহ কেহ সেবক ছিলেন যে, তাহার! হৃদয়বিহীন এবং কর্তব্য-জ্ঞান-পরিশূন্ত 
না হইলে, একজনেই গঙ্গার কুলে সমাধির স্থল ক্রয় করিয়া দিতে পারিতেন। 
সে পরিতাপের বিষয় এখন মনে করিলে হৃদয় শতধ। হইয়া যায় এবং রামকুষ্ণের 
সেবক বলিয়! পরিচয় দিতেও লজ্জাবোধ হ্ইয়। থাকে। তাহারা দে সমক্কে 
একেবারে পৃষ্ঠদেশ দেখাইতে লঙ্জাবোধ করেন নাই। কোণ ব্যক্তি প্রভুর 
 চিতীনলের সমক্ষে, গর্গার সন্নিহিত কাশীপুরের প্রশস্ত রাজপথের পূর্বপার্ে, 
সাহার নিজ ভদ্রাসনের সন্নিহিত বাগানের পাঁচ কাটা জমি সমাধির জন্য এবং 


শ্রাবগ, ১৩২২ সাল।] স্বামী বিবেকানন্দের পত্রের প্রতিবাদ । ১২৫ 


আর একটী ভক্ত সমাধি-মন্দির নিশ্্ীণ করিয়া দিবার জন্য এক সহশ্র এক টাকা 
দিবেন বলিয়। প্রতিজ্ঞ করিয়াছিলেন । কিন্তু, যে সমম্বে সুমাধি দিবার 
প্রস্তাব হইল, সে সময়ে ধিনি জঙ্গি দিতে চাহিয়াছির্জেন, তিনি একেবারে 
অদৃহ্য হইয়া যাইপেন এবং ধিনি হাজার এক টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন, 
তিনিও অসম্মত হইলেন। অবশিষ্ট সেবকগণের মধ্যে সকলেই অতি সামান্ত 
অবস্থার গৃহী বাক্তি। তীহাদের দ্বারা বিশেষ ব্যয়-বাহুল্য কাধ্য হওয়! 
একেবারেই সাধ্য'তীত কথা । সুতরাং তাহাদের নিজ নিজ অবস্থাসঙ্গত 
সমাধির স্থান অন্বেষণ করিতে তীহারা যত্রবাঁন হইলেন। কিন্তু অর্থাভাবের 
নিমিত্ত সুবিধামত কোন স্থানেই তাহা সম্ভাবনা হইল না। ক্রমে একদিন 
দুইদিন করিয়! পাঁচ ছয় দিবর্স অতিবাহিত হইয়। গেল। অতঃপর শ্রদ্ধাম্পদদ 
গিরিশ্চন্র ঘোষ মহাশয়ের দ্বার! কাকুড়গাীর যৌগোগ্ঠানে সমাধি-কাধ্য নির্বাহ 
করিবার প্রস্তাব হইলে, সর্বপথষে অনেকেরই তাহাতে আপত্তি হইল বটে, 
কিন্তু উপায়ান্তর ন৷ দেখিয়৷ পত্রিশেষে সকলেই তাহাতে সম্মত হইলেন । 

৮ই ভাদ্র জন্মাষ্টমীর দিন প্রাতঃকালে কাশীপুরের উগ্ভান হইতে অস্থিপুঞ্জ- 
পুর্ণ কলীটি ভক্ত চূড়ামণি শশী এবং সুশীল ভক্ত বাঁবুরাম, উপেক্ত্রনাথ প্রভৃতির 
সহিত অশ্বজানে প্রভুর জনৈক হতভাগ্য দাঁসানুদাসের কুটীরে সযতনে আনয়ন 
করিতে বাধ্য হন। তথাক্ন মনের সাধে সেই কলমীটি পুষ্পমাল্যের দ্বার! বিম্ডিত 
করিয়া, প্রতু যে গৃহে মধ্যে মধ্যে চরণধূ্স দিতেন, সেই গৃহে সংগৃহীত হইল। 
বেল আট ঘটিকার সময্ন কীর্ভনের দল সকল আস্য়। উপস্থিত হইল। ষ্টার 
থিয়েটার হইতে শ্রন্ধাম্পদ অমুতলাল বস্থ মহাশক্ন সবান্ধবে ' সংকীর্ভন করিয়া 
সমাধিকার্্য সম্পাদনে যোগদান করিয়াছিলেন । বীরভক্ত স্থরেন্রনাথ মিত্র 
মহাশয়ের বাঁটীর সম্মুখ হইতে উক্ত কলসীটি লইয়া, গ্রতুর প্রিয় সেবক নরেন্দ্রনাথ, 
রাখাল, ষোগেন, শারদ, নিরঞ্জন, শ্িরিশ, হরিশ, অতুল, মনমোহন, মহিম, বলরাম, 
দেবেন, অক্ষয় ও কৈলাশ প্রভৃতি সকলেই যোগোস্ভানেব যে স্থানে পূর্বে তুলসী- 
কানন স্থষ্টি করা হইয়াছিল, সেই স্থানের ভূমি খননপূর্বক অস্থিপূর্ণ কলসীটি 
স্থাপন করেন । তদনস্তর প্রভুক্ধ শেষ দিনের আজ্ঞামত “ছাড়ি হাড়ি দাল ভ 
(বিচুড়ী)” ভোগ দিগ্বা, যোগোদ্যানের সন্নিহিত স্ুরেন্দ্রের বাগানে সকলে মহাপ্রসান্ধ 
প্রাপ্ত হইয়া, অপরাহ্ন সময়ে ভ্প্রাণে স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাগমন করিলেন । .* * ৯. 








১২৬ ত্ব-যঞ্জরী | [উনবিংশ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্য ) 


স্পা প্পাশেশেপিপ 


সেবকগণ যদিও যোগোগ্তানে প্রহুকে সদ্ার্ধি দ্রিলেন বটে, কিন্ধু সমাধি-স্থান' 
অনাবৃতাঘস্থায় রহিল। কেবল কতিপযন নারিকেল পত্রের আচ্ছাদনের দ্বারা! 
ভাত্র মাসের কখন শ্রীধল রৌদ্রের উত্তাপ এবং কখন মুসলধারে বৃষ্টির আর্দ্রতা 
হইতে উহা সংরক্ষিত হইত। সুতরাং যাহাতে একটী ক্ষুদ্র মন্দির নিশ্মিত, 
হয়, তজ্জন্ত আয়োজন করা হইল। এই সময়ে কোন কোন ভক্ত ভীষণ মৃষ্ভি- 
ধারণপূর্ববক সমাধি-মন্দির নির্দাণ করিবার সহায়তা কর! দূরে থাকুক, অসি গুলি 
পুনরায় উত্তোলন করিয়া স্থানান্তরে লইয়! যাইবার প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাবে 
অনেকেই সহানুভূতি করিলেন। ষে হতভাগ্যের ভাগ্যে কার্যবিপাকে এই 
সমাধিতর ভার নিপতিত হয়, তাহার লাঞ্চনার আর পরিসমাপ্তি রহিল না। 
প্রভুর সমধিক কপ! কাঙ্গালের প্রতি ছিল ' বলিয়!, সে যাত্রায় সে প্রাণে প্রাণে 
বাচিয়! শিয়াছিল। ঠন্ঠনিয়! নিবালী পৃজনীয় ঈশানচন্ত্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় 
একই বিভীষিকার কথা শ্রবণ পূর্বক, উক্ত হতভাগ্যকে ডাকাইয়া কহিলেন যে» 
শরীর হউক কিন্বা অস্থিই হউক. একবার সমাহত হইলে তাহ পুনরায় স্থানান্তরে 
লইয়। যাওয়া! দুরে থাকুক, ঘে একথা মনে করে তাহার যে কি মছাপাতক হয়, 
ভাহা বলিয়! প্রকাশ কর! যায় নাঁ॥ অতএব, এক প প্রস্তাব হওয়াই নিতান্ত 
অগ্ঠায় এবং মহাঁপাপের কথা । তাহার এই প্রজ্ঞাবটী সেবকমণ্ডলীর দ্বারা 
পুনরায় বিকেচিত হইবার নিমিত্ত ত্াহারই অভিপ্রায়ান্থুসারে ৯ই আশ্বিন তারিখে 
১১ নং সুধুরায়ের গলিস্থিত বাটাতে এক সভা. আহ্ত হয়। তাহাতে সমাধিস্থ 
অস্টিপূর্ণ কলসীটি কশ্মিন্ফালে কেহ কোন স্থানে স্থানাস্তরিত করিতে পারিবে না, 
ৰলিস়াঁ সকলে স্থির করিয়া অন্যুন ত্রিশজন সেবক স্থ স্ব নাম স্বাক্ষর করেন ।” **% 

অতএৰ, স্বামীজীর পত্রে যে লেখা হইরাছে--ভম্মাবশেষ অস্থি সঞ্চিত, 
আছে, উহ! গঙ্গাতীরে সমাহিত করিয়া! দিতে পারিলে উক্ত মহাপাপ হইতে 
কথঞ্চিং বোধ হয় মুক্ত হইব,-ইভার অর্থ কি, আমরা জানিতে ঢাই। 
“ভগবান্‌ রামকৃষ্ণের অস্থি সমাহিত করিবার জন্য একটু স্থান 
হুইল না,” এ কথারই বাঁ অর্থকি ? 
« ঠাকুরের শরীর অগ্রি-সংস্কার করিবার পর তীত্রকলসীস্থিত অস্থি যাহা উত্তমরূপে 
গঙ্কামৃত্তিক! দ্বারা অবরুদ্ধ ছিল এবং যাহা, সমাহিত করিবার জন্য সকলেই অস্থি- 
সয় করিয়াছিলেন, তাহা কাকুডূগাছী যোগ্রো স্থানে সমাহিত করি! আসিম। একথঃ 








শ্রাব, ১৩২২ লাল।] শ্রী/গ্রীরামকৃঞ্ধোলব | ১২৭ 








বলার অর্থ বুঝিতে আমর! সম্পূর্ণ অক্ষম | অস্থি গঙ্গাভীরে সমাহিত করিবার জন্য 
স্বামীজীর একান্ত ইচ্ছা ছিল, তাহা মহাত্মা রামচন্তরের প্রবন্ধে দৰিশেষ ভাবে বুঝা ঘায় 
এবং সেই ন্ই স্বামীজী যোগোগ্ঠান হইতে সমাধি উত্তোলন করিবার প্রস্তাব 
করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা ষখন হয় নাই, তখন সমাধির চারি বসব 
পরে, “সমাধির জন্য কোথাও একটু স্থান হইল না” ঘলিয়া ছুংখ- 
প্রকাশের পত্র বির করিবার অর্থ স্বদয়ঞ্নম করিতে পারিলাম দ1) স্তরাং, 
জগংপুজ্য স্বামী বিষেকানন্দজী যে এইরূপ অসত্য ও ভিত্তিহীন পত্র লিথিয়াছিলেন, 
তাহ। কি কেহ বিশ্বাস করিতে পারিবেন ? 





শ্বীত্বীরামকষ্ণোৎমব। 


গত ১লা ল্য শনিবার, কলিকাতা সন্নিকট ঢাঁকুরিয়া (২৪ পরগণ! ) 
গ্রামে শ্রীযুক্ত অমুল্যধন রায় চৌধুরী মহাশয়ের আবাসে শ্রীঞীরামকষ্ণোৎসঘ 
হইয়াছিল। উক্ত গ্রামের ছুইটী যুবক এই উৎসবের প্রধান উদ্যোগী। 
অপরাহ্ন ৫ ঘটিক! হইতে রান্রি প্রায় ১ ঘটিকা পধ্যস্ত ঠাকুক্পের পুজা, স্তৃতি- 
গীতি, বক্তৃতা এবং সঙ্গীত সংকীর্তনাদি হইয়াছিল। স্থানীয় শ্রীযুক্ত কৃষ্ধম 
দাস বি, এ, “মহোদয় তাহার “রামকষ্ককে পুজ। করি, ফেন” নামক লুললিত 
ভাবপুর্ণ বতুতা সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন । সাধারণের অনুরোধে যোগো- 
গ্যানস্থ শাম স্বামী যোগবিনোদ মহারাজজী রামকৃষ্খদেবের শার্কক্গনীন ধর্মভাষ 
সম্বন্ধে 'একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। শ্রীধুক্ত ত্তিপুক্নাচরণ সেন খপ্ত 
মহাশয় প্প্রাণের দেবতা রামককৃষঃ” শীর্ষক বক্তৃতার রামকক যে সর্বজনের 
হৃদয়ের জিনীস এবং একমাত্র আদর্শ, তাহা সকলকে বিধিমতে বুঝাইয়া 
দিয়াছিলেন। যোগোস্কানস্থ অনেকগুলি সেবক এ উৎসবে উপস্থিত হইয়া 
ঠাকুরের নাম-গুণ-গানে সকলকে বিমোহিত করেন। গ্রামস্থ একটা সংকীর্ন 
সম্প্রদায় ও শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ঘোষাল মহাশয় তাহাদের সংগীতে উৎসবস্থল 
মুখরিত করিয়াছলেন। পরিশেষে হরির লুট এবং প্রসাদ বিতরণ করিয়া 
উৎসবের পরিষমান্তি হয়। 


১২৮ তত্ব-মপ্তীরী। [উনবিংশ বর্ষ, চতুধ ”ংখ্যা। 


এ আর পিউ 


224-৬ 

২রা জ্যৈষ্ঠ রবিবার, ভবানীপুর চক্রবেড়িয়া রোডে স্বগীয় ভক্ত নফরচন্জের 
স্বৃতি উপলক্ষে শ্রীত্ীরামকষ্ণোৎসব ভ্ইয়াছিল। অনেক ভক্ত এই উৎসৰে 
সমবেত হইয়! ঠাকুরের পুজা এবং কীর্জুনাদি করিয়াছিলেন । অপরাহ্ন 9 ঘটিকা 
হইতে ্বাত্রি প্রায় ৮ ঘটিকা পধ্যস্ত সহস্র দক্িদ্রনারাযণকে পরিভোধরূপে 
ঠাকুরের প্রসাদ খাওয়ান হুইয়াছিল। ভবানীপুরস্থ ভক্তমণ্লী এই উৎসবের 
প্রধান উদ্যোগী । 





শ্রীবিজয়নাথ মজুমদার । 


ক তেরকওকসরচর 


সমালোচনা । 


“বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী” শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানেন্্রমোহন দাস প্রণীত ( 
প্রকাশক শ্রীঅনাথনাথ সুখোঁপাধ্যাম্। ৫* নং বগবাঁজীর ট্রাউ, কলিকাত।-_ 
মূলা তিন টাক]. । 

এই পুস্তক পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। বঙ্গের 
বাহিরে উত্তর ভারতে বাঙ্গীলীগণ যে অপূর্ব প্রতিভা ও কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, 
এই পুস্তক পাঠ করিলে তাহা অবগত হওয়া যায়? বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে এই 
পুস্তক শোভা পাইবার উপযুক্ত। প্রত্যেক বাঙ্গালী ইহা, পাঠ করিয়া 
আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিবেন। বহু দিনের এক প্রবাদ আছে যে, 
বাঙ্গালী ঘরের, বাহির হয় না। এ প্রবাদ যে সত্য নহে, বাঙ্গালী ঘরের বাহির 
হইয়াও উচ্চ উচ্চ কর করিয়া কিরূপে বাঙ্গালীর মুখোজ্জল করিয়াছেন, 
তাহারই ইন্চিহাস এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকাবের নিকট আমরা 
সকলেই ইহার নিমিত্ত খণী। প্রকাশক মহাশয় বছু অর্থ ব্যয় করিয়া এই 
গ্রন্থ প্রকাশে যে মহৎ কাধ্য করিয়াছেন, সে বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নাই । 
সাহার পরিশ্রম সফল হউক, ইহাই ভগবানের নিকট আমাদের প্রার্থনা । আশা 
করি, ভারতের অন্তান্য প্রদেশে এবং ভারতের বাহিরে বঙ্গের কৃতীসন্তানগণের 
বিবরণও শীস্বই প্রকাশিত হইবে। 


ভীপ্ীরামকৃষণ 


শ্রীচরণ ভর্সা | 


জয গুরুদেব!!! 





উনবিংশ বর্থ, পঞ্চম হী 
ভাদ্র, সন ১৩২২ সাল। 








রামক্কফ্-নাম | 
স্পা ০ 

পিগু জীধ প্রাণ তরে। বয়ে যান এ হুযোগ ॥ 
দ্বামকফণ নাম গ্রেমপূর্ণ কাম | কেবা সেই জন মরতে সুজন 

ঈর্কা পাপ তাগ হয়ে। শ্রীচরখে নম নমঃ । 
রামকৃষ্ণ নাম ঘড় গ্রাণারান 

তারানা? হেন কোথা পাই তুলনা যে নাই 
আপন ভূলিল মোহ পাশত্রিল ভক্ত রামচন্জর সম ॥ 

অমৃত লভিল কবে ॥ বল দেখি নাম হবে পুর্ণকাম 
রাম নাম নিত্য অভিদ্নাম 

চু সত্য সত্য প্রভু । 

জর্গতে আনিল কে? টি 0 

ধন্ত মরতে দে॥ আমি ঘে জগৎ বিদ্বু ॥ 
স্মরণ ধন পাই! যে জন | “যবা রাম যেবা কৃষ্ণ সেই এবে রাম 

জগতে ডাকি বলে। 


তোঁর। জম আয়, পায়ে ধন্গি আয় 
হৃদয় যেখেছি খুলে ॥ 

পেয়েছি যে ধনে, একা কোন প্রাণে 
হরিব রে উপতোগ। 


মনে প্রাণে ধর ক্য করি। 
হ্লায় তরিয়! যাবে, নিমেষে চৈতন্য পাবে 
গুরুককপ| রাখ হৃদে ধরি॥ 
“্কাঙ্গাল।” 


১৩০ তত্ত্-মঞ্জরী | | উনবিংশ বর্ষ” পঞ্চম সংখ্যা। 


ুগ্ীন্বভ্ভান্র 
উ্রীশ্রীরামকুষ্ণ পরমহংসদেব ও হিন্দুশান্ত্র। 


ষষ্ঠ উপদেশ। 
স্থখ-দুঃখ | 

ঠাকুর বাখকুঞ্চদৈব বলিয়াছেন, “সুখ-দুঃখ দেহ ধারণের ধর্ম । দেহ ধারণ 
করলেই স্থখ-দুঃখ ভোগ আছে । প্রারবধ কর্শের ভোগ । যে কদিন ভোগ 
আছে, দেহ ধারণ ক'রতে হয়। 'দেহের সুখ ছখ যাই হোক, ভক্কের 
জ্ঞান ও ভক্তির এশ্বর্ধ্য থাকে ; সে ত্রশ্বর্ধ্য কথনও যাবার নয়।1” 

শ্রীমপ্তাগবতে পঞ্চম স্থন্ধে ব্রন্গা প্রিয়হতকে বলিতেছেন, “পরমেশ্বর জীব 
সমূহকে যে যে দেহ দান করেন, তাহারা উৎপত্তি, নাশ, শোক, মোহ, ভঙ় 
এবং সুখ ও দুঃখের জন্ত কর্ম কারবার নিমিত্ত সেই সেই দেহ ধারণ করে| 
বদ! কর্মানুঠানে কাহ।+ও স্বাতত্ত্য নাই। যেরূপ বলীবর্দ প্রভৃতি চতুষ্পদ 
জন্ত সকল রজ্জু্বাবা নাপিকাবন্ধ হইয়া দ্বিপদ জন্তগণের ইচ্ছায় কম কঢুর, সেই 
রূপ আমর] সত্বার্দি গুণদ্বারা যে সকল করা করিয়া! থাকি, তাহা পরমেশ্ববের 
বাক্য দপ রজ্জুতে ব্রাঙ্গণাদি শব্ধ ছার! দৃঢরূপে বন্ধ হইয়া তাহারই পুজোপহার 
আহরণ করি। যে সকল ব্যক্তির চক্ষু আছে, তাহার! যেমন হ্েচ্ছায় অন্ধর্দিগকে 
ছাবা বা রৌদ্রে লইয়! যায, সেইলূপ আমাদিগের প্রভু পরমেশ্বর স্বীয় ইচ্ছানুসারে, 
আমাদিগকে পশু পক্ষী ইত্যাদি যে কোন দেহ দান করেন। আমরা তাহাই 
গ্রহণ করিয়। তন্বত্ত স্থখ বা দুঃখ ভোগ করি। আমর! খুণও কর্মের সহিত 
লিপ্ত আছি বলিয়াই, তিনি আমাদিগকে এ হুখ ছুঃখ দান করেন। মনু 
যেরূপ নিদ্রা হইতে উখিত হইয়া শ্বপ্নান্ুতৃত বিষয় সকল স্মরণ করে, সেইরাঁপ 
মুক্ক পুরুষ দেহ ধারণ পূর্বক নিরহস্কার হ্ইয়! প্রারন্ধ কর্ম ভোগ ফরেন ।” 
এইজন্য পাওবগণ শ্রীকঞ্খের প্রিয় ভক্ত হইয়াও অশেষ ছুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন । 

শরীমন্ত শ্রুশ্রীতগরতীর প্রিয় ভক্ত । কিন্তু ঠাহাকেও কত বিপদ ভোগ 
করিতে হইয়াছিল। “হুখ-ছুঃখ দেহ ধারণের ধর্্। দেহ ধারণ কণ্রলেই 
ম্নথ দুঃখ ভোগ আছে।” এই উক্তির সমর্থনে এমন কি গ্বয়ং তগবান ত্রীয়াখ- 
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চন্দ্রেরও এই আইনের হাত হইতে নিষ্কৃতি হয় নাই। াহাফে রাজ্য নাশ, বনেবাস, 
সীতার হরণ ও পিতার মরণ এককালীন এতগুলি কষ্ট সহ করিতে হইয়াছিল। 
অনেকে বলিতে পারেন, সর্ধহঃখভারী শ্রীভগবানের আশ্রিত ভক্তগণকে ও ছঃখ 
বিপদাদি ভোগ করিতে হয় কেন? তনুত্তরে বল! যায় যে, স্কাহার আশ্রিত ও 
ক্ুপাপ্রার্থী তককে দৈহিক সামান্ত মাত্র কষ্ট দানে, ত্রাহার আত্মাকে চিরদিনের 
জন্য অশেষ ভব যন্ত্রণার গ্াত গুইতে নিষ্কৃতি করিয়৷ থাকেন। বাস্তবিক ইহ! 
তাহার ক্কূপা ভিন্ন পীড়ন নহে । এই জন্যই কুস্তীদেবী 'মারায়ণের নিফট “নিয়ত 
বিপদের প্রার্থনাই” করিয়াছিলেন । | 
শ্রীমন্তাগবতে অষ্টম স্বদ্ধে শ্রীভগবান বলিয়াছেন, “আমি ধাহাব প্রতি অনুগ্রহ 
করি, তাহার অর্থ অপহরণ করিয়া থাকি। পুরুষ অর্থ গর্বে গর্বিত হই! 
লোককে এবং আমাকে অবজ্ঞা করে। জীবাত্সা আপন কগ্ম হেতু পরাধীন 
হইরা নানা যোনি ভ্রমণ করিয়া অবশেষে যথন নরযোনি প্রাপ্ত হয়, তখন যদ্দি 
জন্ম, কর্ম, যৌবন, রূপ, বিদ্যা, রশ্বধ্য যা ধনারদি জন্য গর্বিত ন! হয়, তাহ! 
হইলে নিশ্চিত জানিবে, তাহার প্রতি আমার অনুগ্রহ হইয়াছে। অহো! অভি- 
মানই চারিদিকে যাবতীয় মঙ্গলেরই ব্যাঘাত করে। আমার সেবকের! ইহা ছার! 
মোহিত হন না। এই দৈত্যকুলের সর্বশ্রেষ্ঠ ও কীন্তিবর্ধন বলি অজয়া মায়াকে 
জয় করিয়াছেন, কষ্ট পাইয়াও মুগ্ধ হল নাই। ইনি বিস্তহীন হইয়াছেন, 
স্থানচ্যুত হইয়া ক্ষি হইয়াছেন, শত্রু কর্তৃক বদ্ধ হইয়াছেন, জ্ঞাতিগণ কর্তৃক , 
ত্যক্ত হইয়াছেন, মন্ত্র যাতনা! ভোগ করিতেছেন, গুরু কর্তৃক তিরস্কত ও 
অভিশপ্ত হইয়াছেন, তথাপি সত্য প্রতিপালন করিয়াছেন । অ্এব ইনি 
সত্যবাদী । যে স্থান দেবতাদিগেরও হুশ্রাপা, আমি ইহাকে সেই স্থান দান 
করিয়াছি” আবার দশম স্বদ্ধে বলিয়াছে্স, “আমি যাহাকে অন্থগ্রহ করিব, 
অল্পে অল্পে আহার ধন হরণ করিব। তাহাকে দুঃখের উপর দ্ঃখিত দেখিয়! 
হবজনগণ তাহাকে ত্যাগ করিবে । তদনস্তর সে যখন ধনের চেহায় বিফলোদাম 
হঁইয়। নির্কিন্গ হইবে এবং মৎপরায়ণ ব্যক্তিদিগের সছিত মিলিত হইবে, আমি তখনই 
্বাস্থার গ্রতি বিশেষ অস্থগ্রহ প্রকাশ করিব)” শ্রীকৃষ্ণ অজ্জুনকে বলিতেছেন )-- 
ইন্ছ্ির সংোগ হয় বিষয়ে যখন, 
নীততাপ-স্সুশ্খ ছুথ উদয় তখন ; 
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স্ুথ ছুংথখ আদে সত্য থাকে না আবার 
ভাই স্থুথ দুঃখ বোধ অনিত্য অসার! 
সহ কর অস্থারী সে উল্লাষ বিষাদ, 
তাহাদ্দের বশীভূত হইলে প্রমাদু। 
সমভাবে সখ দুঃখ করিয়া বহন, 
হে অর্জুন যেইজন ঝথিত বা হন, 
অমরত্ব লাভ তিনি করেন নিষ্ছয়-- 
ইহলোকে পরলোকে নিত্যানন্দমর ! 
(শ্বীভা ২য় অঃ ১৪১৫ গ্লেকি ) 
গুনকায় বলিতেছেন) 
অঙ্জন পীড়িত যাঁরা, আরু ফাহাদের 
ধন্দমতত্ব জানিবারে বামনা মনের) 
ইহপরলোক ভোগে যাাদের মন 
সাধনে করিতে চায় কামনা পুরণ ; 
আর বাহাদের, হয় জ্ঞানেকক উদয়, 
বুঝিয়াছে, কেমন সে বিভু বিশ্বময় 
এই চারি প্রকারের নরনারীগণ 
স্থুকৃতির ফলে. করে আমার ভজন । 

(গীতা! ৭ম অঃ ১৬ শ্লোক ) 
অতএব ভগধান পীড়িত ব্যক্তিকে স্ুক্ৃতিশালী বলিয়াছেন। (রূপ পুত্রের. গ্রতি, 
পিতার শাসন দ্বারা পিতার সমধিক শ্নেহত্ই সৃজিত হইয়া থাকে, তদ্ধপ আমাদের, 
স্বায় ঘোর পাষগ্ডগণেত্ম দুঃখ কষ্টের €ছ্বার৷ ভগবানের, অস্ুকম্পাই কুচিত, হইয়া: 
থাকে। দুঃখ শোকে জর্জরিত না হইলে আমাদের নায় পাগল দ্ধি সহজে: 
স্তাহার শরণ লইভে ইচ্ছা করে? স্কখ ও দুঃখ দুইটা দৈহিক পদার্থ মাঝ, 
একেক অস্তিত্বে অন্যটীর অভাব আমরা বিশেষরূপে অনুডে» করিম! থাকি ৮ 
যখন ছুংখ উপস্থিত হয় তথন পুরুষকার, দ্বারা সখ লাভের,আশায় আমরা নানা” 
বিধ উপায় অসুসন্ধান করিয়াও প্রার্ধ বশত: যথ্ন ভানাক্চে সফল মনোরথ না 
হই, ভুখন বুঝিতে পারি যে ত্বগরদিচ্ছ ন। হইলে, রেবল, মাত্র. পুরুরকারের। 
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দ্বার কোন ফল হইবে না। এই ভাবিয়। স্তাহাকে বিপদ পাখারের বর্ণধার স্থির 
নিয়! উপ্‌স্থিত বিপদোদ্ধারের জন্যই তাহার শরণ গ্রহ করি। কিন্তু ্ুদী 
শক্তির এমনই এফটী আকর্ষনী ক্ষমতা আছে যে, একবার তভিমুখীন হুইজে 
চুম্বকের স্কায় ক্রমশঃ আকর্ষণ করিয়া এক জন্বেই হউক অথবা! বহু জন্মেই হউক 
বিশুদ্ধ ভগব্ত্প্রেম লাভ করায় । তখন জীব ছুঃখ বা! কথটের কথা অর্থাৎ যে অন্য 
সে গুথমে ভগবদ্ধোপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহা! ভুলিয়া গিয়া একমাছ 
ভগবান হাঁভের জন্যই ব্যাকুলিত হইয়া উঠে। এই হেতু পঞ্চম ব্যায় বালক 
মহাত্মা ঞ্ব বিমাতার কটুবাক্যে জর্জরিত হুইয়া ততপ্রতিকার্‌ মানসে ও রাজ্য- 
খ্ান্তি বাসনায় বনে গিয়া কঠোর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বটে কিন্ত 
যখন নারায়ণ বালকের তগন্তাতে সন্তষ্ট হইয়া! ঞ্রুবের সমীপাগ্ুত হইলেনস্ 
তখন বাঁপ্ুক তাহার মনোহর মৃত্তিদর্শনে যে অন্য বনে আসিম্লাছিলেন ভাহ। 
ভুলিয়! গিয়া, তাহার প্রেমে একেবারে বিহ্বল হুইয়। স্তব করিয়াছিলেন, “কে 
দীনবন্ধো ! আপনি জীবগণকে জন্ম ও মৃত্যু হইতে মুক্ত করিয। থাকেন।, 
যাহার! কল্পতরু স্বরণ আপনাকে মুক্তি ভিন্ন অন্ত উদ্দেশ্রে পৃজ! করে, তাহা" 

দিগের বুদ্ধি নিশ্চই মায়! দ্বারা বিমোহিত হইয়াছে । কারণ শবতুল্য এই দেহ 
দ্বারা হাহ! কিছু উপভোগ করা যায়, তাহারা তাহাই প্রার্থনা করিতেছে & 
'বিষয়ভোগ দ্বারা ষে স্থুথান্থতব হয়, মনুষ্য তাহ! নরকেও অনুভব, ক্রিজে : 
পারে। কিন্ত নাথ! আপনার পাদপস্ম চিপ্ত কিংবা আপনার ভক্তদিগের 
বাক্য শ্রবণ করিয়। যে ম্ুথ হয়, স্বরূপানন্দরূপ পরবরহ্ষেও সে খের সম্তাবন। 
নাই। অতএব দেবনা হইয়| আর অধিক কি সুখ হইবে? কালবশশে 
বিমান ভগ্ন হওয়ায় দ্েবগণও পতিত হন। হে অনস্ত! প্রার্থনা করি, 
স্বামার ভক্তি নিয়তই আপনারু গ্রতিই উন্থুণী হউক এবং নির্মর চিদ্ধ 
সধুদিগের সাহচর্য ক্রুক, তাহা হইলে আমি আপনার গুণ কথাব্ূপ অস্ত পানে 
ত্র হইয! অনান্মাষেই এই ছুঃসহ ছুখেভৃহি্ঠ ভম্বানক সংসার-সমুদ্রের পার প্রান 
হুইব। হে পন্সনাভ! নে সকল সাধুদিগের চিত্ত আপনার পদারবিন্দের সৌগন্ধই 
লোভ করে, ধাহাক সেই সাধুদিগের সাহচার্ধয শা করেন, তাহার! * নিতান্থ 
প্রিয় এই দেহকে এবং দেহানুবস্ধী পুত্র। ক্লত্র, গৃহ, ধন, অনাদিকে জা 
ক্রেন ন!।” একণে এব সমস্ত তুচ্ছ করিয়া নিয়ত্বভক্তিই প্রার্থনা করিতেছেন । 








১৩৪ ভত্ব-মঞ্জরী । [উনবিংশ বর্ষ, পঞ্চম সংখ্য।) 





ঠাকুর রামক্কঞ্চদেব এই জন্য বলিতেন, “ওলা মিছব্রির পানা পেলে, চিটে 
গুড়ের পানা কে খৈতে চায়?” এইরূপে ভক্ত বতই ভগবচ্চরণ সরোজের 
নিকটবর্তী হইতে থাকেন, ভগবানও কপ! করিয়া ততই তাহার ভগবল্লাতের, 
প্রধান অন্তরায়গুলি অর্থাৎ স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, ধন, জন ও রীশ্র্ধাদি ধীরে 
ধীরে অপসারিত করিয়া তাহাকে চিরমুক্তির অধিকারী করেন। তখন মায়ামুগ্ধ 
জীব ভহার গৃঢ় উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া এ্গুলিফেই ছুঃখ, কষ্ট বা 
বিপদ ভাবিয়া থাঁকেন। এই জন্তই লোকে বলিয়া থাকে, "যখন ষা করেন, 
জগদীশ্বর মঙ্গলের জন্তই করেন।” প্রবাদ আছে যে, ভগবান বলেন, “যে 
করে আমার আশ, করি ভার সর্বনাশ ।” , সর্ধনাশ অর্থাৎ সমস্তই নই করি, 
ক্লীঘর্থাৎ' যে আমাকেই চায়, তাহার মায়া, মোহরূপ কণ্টক বৃক্ষের মূলগুলি 
নষ্ট করি। তবে বলিতে পারা যায়, ভগবান ষ্ঠাহার আশ্রিত ভক্তগণকে 
কষ্ট দেন কেন? যেমন স্বর্ণকার সোগাঁর উজ্্বলতা। বৃদ্ধি এবং উহার উৎকষ্ট 
অপকৃষ্টতা আবধারণ জন্য সোপাকে পোড়াইয়া থাকে । তদ্রুপ ভগবানও রোগ, 
' ৫শাক, বিপদাপদাদি দ্বার! পরীক্ষান্তে প্রকৃত ভক্তের গৌরব বৃদ্ধিই করিয়া থাকেন। 
শ্রীমস্ত, প্রহনাদ ও পঞ্চপাওব প্রভৃতি ভক্তপ্রবরগণ অশেষ দুঃখ কই্ট ভোগ 
করিয়াছিলেন বটে কিন্তু তাহাতে তাহাদেরই ভগবত্তক্ির গুরুত্ব প্রমাণিত 
হইয়া বিমল যশঃ দৌরভে দিগ্দিগস্ত আমোদিত হইয়াছে । এক্ষণে যদি 
ংসারে হুঃখই ভগবানের কপার জিনিষ হয়, তবে যাহারা পার্থিব সুখে 
ন্থথী, তাহাদের উপায় কি হইবে? তাহাদ্দিগের কি কোনকালে উদ্ধার 
হুইবে না? যেমন মায়ের কয়েকটা ছেলে আছে। তাহার মধ্যে যে ছেলেটী 
কোন প্রকার কষ্ট অনুভব করিয়া “ম1” পম” বলিয়! চীৎকার করিয়া কাদিতে 
থাকে, তখন মা প্রথমতঃ তাহাকে খেলান1 «দিয়া শান্ত করিবার চেষ্টা করেন 
কিন্ত তাহ! না লইয়া মাকে দেখিয়া! তাহার কোলে যাইবার জন্ত ধখন 
উৎমৃক হয়, তখন মা সর্বাগ্রে তাহাকেই কোলে তুলিয়া লর়েন। যে ছেলে- 
টাকে “চুষি” দিয়া ভুলাইয়। রাখিয়াছেন, সে যতক্ষণ "চুদির, সৌনার্ধ্য মুগ্ধ 
হইয় খেলিতে থাকে, ততক্ষণ মা সে ছেলের দিকে লক্ষা না করিয়া বাড়ীর 
অন্তান্ত কার্ধ্য করিতে থাকেনা বখন মে আর উহায় আপাত সৌনর্ষেঃ 
বিষুদ্ধ না হইয়া বিরক্কি' বশত মায়ের কোজে যাইবার অন্ত কাদতে থাকিবে 


তীন্্, ১৩২ সাল। ] হিন্দুশাস্তরী। ১৩৫ 





শীট শ্্িশিীশীীোিটীশিি 

তখনই মা সব কাজ ফেলে রেখে, দৌড়ে এসে কোলে তুলে লইবেন। 
সেইরূপ মানব কর্মফল বা সম্কল্প সুত্রে যতক্ষণ ধন, জন, শশ্বরধ্যাদিয় নশ্বর 
স্থখে বিষুগ্ধ হইয়া থাকে, ততক্ষণ সে ভগবানের দয়ার অধিকারী হয় না। 
কিন্তু যখন তাহার উক্ত প্রকার পার্থিব স্থথকে নশ্বর স্থথ বলিয়! জ্ঞান হয়' 
এবং উক্ত অবস্থায় ভগবৎ পদ লাভের জন্ত প্রাণ ব্যাকুলিত হয়, তখনই 
সে তাহার ক্কপালাভের অধিকারী হয়। যেমন এক প্রকার খাস্ত ক্রমাগত 
ধহু দিন ধরিয়া থাইলে তাহাভে অরুচি জন্মিয়া থাকে। তদ্রপ এক জন্মেই 
হউক অথব! বু যোনি ভুমণ করিয়া হউক জীবের এমন এক সময় আঙগিবে, 
যে সে বিষম উপভোগ করিতে করিতে আর তাহাতে পূর্ববৎ তৃপ্তিলাভ 
করিতে পারিবে নাঁ। এইরূপে যখন নশ্বর সুখ ভোগে বিরক্তি জঙ্গিবে, 
তখনই সে তত্বজ্ঞান লাভে শাস্তি সৌপানে আরোহধ করিতে ইচ্ছ। করিবে। 
ঠাকুরের শ্পিয় ভক্ত মহাতআ। রাম্চন্ত্র তাহার প্রথম ধক্ততাতে এক শ্থানে 
উল্লেখ কন্দিয়াছেন, “তিনি ( শ্রীশ্রীরামকৃষ্চদেব ) মাঁতালকে কখন মদ ত্যাগ 
করিতে বলেন নাই, লম্পটকে বেহা! ত্যাগ করিতে বলেন নাই, বরং 
এ কথা বলিতেন যে, যতদ্দিন বাসনা থাকে নম্তোগ করিয়া লও। একথা 
ছার। এরপ কেহ বুঝিবেন না যে, তিনি পাপ কাধ্যের গ্রশ্রর দিতেন।* 
ঘাস্তবিক এ কথা বলিবার উদ্দেশ এই যে, সম্ভোগ করিতে করিতে বাসনার 
ক্ষয় হইলে, স্বতঃই উহাতে তাহার বিরক্তি জন্মিয়। নিবৃত্তি হইবে। এই 
জন্থ ভগবান গীতাতে ৭ম অঃ ১৬ শ্লোকে পজ্ঞানী”কে স্ুক্ৃতিশালী বলিয়াছেন । 
ফলতঃ জীব যদি বিপদে অধৈধ্য বা সম্পদে প্রমত্ত না হইয়া অকপট প্রাণে 
দয়াল ঠাকুর পূর্ণবরক্ষ, শ্ীতগবানে আত্ম সমর্পণ করিতে পারে, তাহা হইলে 
তাহাকে আর এই নশ্বর সুখ ছুঃখ্ডের নিদারুণ ঘাত প্রতিঘাতে আচ্ছন্ন হইতে 
হয় না। শরীফ বলিয়াছেন ;-- 

যে জন দেখেন এই অনিত্য ধরায়, 

সর্ব জীবে সমভাব আত্ম তুর়ার 

সংসারের সুখ হুঃখে সমদর্শা ধিনি+ . 

ছে ফাস্তূনি, জানি আমি যোগী 'শৈষ 'ন্িনি। 

( গীত য$ অঃ ৩২ গ্লোক) 


৯৩৬ 





তত্ত-অপ্ারী 1 [ উনবিংশ বর্ধ, পহ্ঞ সংখ্যা। 


রস: 


ঠা শ্রামকষটদেব এই জন্তই বলিয়াছেন, দেহের শখ দুঃখ যাই হোক, 
উক্তের ভান ও ভক্তির ত্রীশ্বর্য থাকে; সে প্রশ্বধ্য কখনও যাধার নয়।” 
ঠাকুরের ভক্তফেশরী মহাত্মা বিবেকাননা ম্বামীজী, তর শুন, মেঘমঞ্ শ্বরে 


থলিক্ঠেছেন চস 


বনী দেঁছেক হয় কিব! গতি, 
থাকে কিছব। যায়--অনস্ত নিয়তি. 
কাধ্য অবশেষ হয়েছে উহার, 
খঁবে ওতে প্রারদ্ধের অধিকার; 
কেহ বা উহারে মালা পরাইবে, 
কেহ বা উহারে পদ প্রহারিবে; 
কিছুতেই চিত্ত প্রশান্তি ভেঙ্গন!, 
লাই আনন্দে রহিধে মগন! ) 
কোথা অপযশ--কোথা| বা স্থখ্যাতি ? 
সবক জ্ঞায্যেত্র একস প্রীতি, 
'অথব! নিন্দুক নিন্দ্ের ধেমতি। 
জানি এ একত্ব আনন্দ অস্তরে-- 
গাও হে সম্মাসী নিভীক অন্তরে. 
ও তৎসৎ ও । 
[ক্রমশঃ ) 
শ্রীহরিপণ দন্দী। 


আজ্ঞাতলন্বর্সনন ॥ 
*্ঞআর ডি ৮০০০ 


গ্রিতীয় ঈরিচ্ছেদ। 
চিকিৎস।। 


দেখিতে দেখিতে কালরাতজি প্রভাত হইয়া গেল | উধা সমাগমে বিহঙ্গিলীগণ 
নিজ নিজ ধরে পীবাীফে জাগরিত করিল। গঞ্সিনী তাহাক় নববধূকে 


ভাত্র, ১৩২২ সাল।]  আত্ম-সমর্পপি। ১৩৭ 


আসিতে দেখিনা গ্রহুল্লচিত্তে সরসীবক্ষে নৃত্য করিতে লাগিল। আজ সপ্তমী, মা 
আনন্দময়ীর আলম গ্রথম পুভ্তারর দিন। পুজাবাড়ীতে নবপত্রিক! প্নান করাইবার 
নিমিত্ত সকলেই ব্যস্ত। পথে ঘাটে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা নধ বেশভৃষায় 
সজ্জিত হয়া সহান্যবদদনে ইতস্ততঃ দৌড়াদৌড়ি কৰিতেছে। কামদেবপুর 
গ্রামটী ক্ষুত্র ঘটে, কিন্ত অনেক সমৃদ্ধিশালী বাক্কির বাস থাকার গ্রামে অনেক 
বাড়ীতেই মায়ের আগমন হইয়াছে । ক্ষুদ্র গ্রামথানি আজি নানাবিধ বাঘ্বধবনিতে 
পরিপূর্ণ হইয়া আনন্দে ভাসিন্ডেছে। আজ সকলেই আনন্দিত কিন্তু আমাদের 
চাপার হৃদয় তমসাচ্ছন্ন । সে তাহার বিষাদমাথা মুখখানি লইয়৷ রুগ্রশয্যায় শায়িত 
্বামীর মুখপানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহি্মাছে এবং মধ্যে মধ্যে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগপূর্ববক 
স্বীয় অঞ্চল দ্বারা! চক্ষু মারজান করিতেছে। পক্ষী-কলরব শুনিয়া তাহার চমক্‌ 
ভাঙ্গিল। লে ত্বরায় নিস্তারিণীর নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া তথাকার একমান্ত্র সুবিজ্ঞ 
যোগান ডাক্তারকে আনিতে পাঠাইল। ইতিমধ্যে হুলালের নিত্রাভঙ্গ হুইল, 
পার্থে পিতাঁফে দেখিয়া! সে আধ আধ স্বরে “মা, বাবা--ম1, বাবা” বলিয়! 
অনুলি নিদৌশপূর্বক নীলরতনেন্ দিকে বার বার দেখাইতে লাগিল। 

টাপা ছুলালকে উঠিতে দেখিয়! তাহার সুখে চারিটা মুড়কি ছড়াইয়া 
দিয় বলিল, “ছুলাল ! খ1”, এবং নিজে প্রাঙ্গনে আসিয়া সদর দরজায় ছড়। দিয়া 
পুনরায় স্বামীর নিকট গিয়৷ বসিল। নীলরতনের অবস্থা পূর্বের স্ভায়, এখনও 
পধ্যস্ত তাহার সংজ্ঞ! হয় নাই। একটু বেলা হইতেই হ*রেমুদি, পাঁচি গোয়ালিনী, 
ব্রাম৷ ধোপ! প্রভৃতি আসিয়! নীলরতনকে ডাকিতে লাগিল। পাঁচি গোয়ালিনী 
বাটার মধ্যে আসিয়া নীলরতনের অবস্থা! দেখিয়। বাহিরে গিয়া বলিল, “্দাদাবাবুর 
ঘড় ব্যারাম জ্ঞান চৈতগ্ক নেই, বৌদদিদি একুল! বমে বসে কাদছে, চল আজকে 
আমরা! যাই, এ অবস্থায় ত আর তাগাদ! করতে পারা যায় না” এই কথা শুনিয়া 
সকলেই প্রস্থান করিল। কেবল পাঁচি গোয়ালিনী পুনরায় বাড়ীর মধ্যে গিয়! 
টাপাকে বলিল-_বৌদিধি সংসারের কাজকর্ম ত কিছুই হয়নি দেখতে পাচ্ছি__- 
নিস্তারিণী কোথাকস? 

টাপা-_সে ডাক্তার 'আন্তে গেছে। 

পাচি--তবে আমিই তোমার কাজ কর্মগুলো গেরে দি। ভয় নেই দাদাবাবু 
শীই সেরে উঠবেন । তুমি মা ছূর্গার কাছে বুক চিরে রক্ত দেবে বলে মানলিক 

ঞ্ডা 


১৩৮ তত্ব-মপ্ারী। [উনবিংশ বর্ষ, পঞ্চম সংগা! । 


শা রিম বাপ আন পরী 


করে! । এই বলিয়৷ সে উঠানে গিয়া! বাটরপা্ট দিতে লাগিল। এখন চলুন, 
আমর! নিশ্তারিণীকি কচ্ছে দেখিগে। 

যোগীন ডাক্তারের বাড়ী নীলরদ্তনের বাড়ী থেকে প্রায় জাড়াই ক্রোশ 
দূরে। জেলার মধ্যে যোগীন ডাক্তার একমাত্র বিজ্ঞ ডাক্তার, হাঁতযশও 
বিলক্ষণ ছিল। কাহারও বাড়ীতে কঠিন ব্যায়রাম হুইলেই যোগীন ডাক্তারকে 
আনিতে ছুটিত, কিন্তু অত্যস্ত বিপন্ন মা হইলে লোককে তাহার কাছে যাইত না-- 
পাড়ার যে অমৃত ডাক্তার 'ছিল তাহাকেই দেখাইত এমন কি কেহ কেহ ভগবানের 
উপর নির্ভর করিয়া অনেক কঠিন কঠিন ব্যায়রামও তাহার দ্বারা চিকিৎস! 
করাইত। ইহার কারণ আর কিছুই নয়, যোগীন একটু অর্থলোলুপ ছিল। 
সে গরীব ছুঃপী বলিয়া! কিছুমাত্র বিবেচনা" করিত না । কেহ তাহাকে ওঁষধের 
মূল্য কিংবা দর্শনী সম্বন্ধে কোন অন্গুরোধ করিলে সে তাহা গ্রান্থ করিত ন!, 
এমন কি সে তাহার অন্তরঙ্গবন্ধুর নিকটও দর্শনী লইতে কিছুমাত্র কুষ্টিত হইত 
না। সে বলিত ব্যবসা করিতে গেলে, চঙ্ষুলজ্জা ব! কুপাপরবশ হইলে 
ব্যবসায় কিছুতেই উন্নতি করিতে পারা যায় না। এই সমন্ত কারণে শ্রীষ্ 
বাদীর ভাহাকে গভর্ণমেণ্ট প্রদত্ত এম্‌। বি, উপাঁধি ভিন্ন আর একটা উপাধি 
দিয়াছিল। ফেটী আপনার! জনিতে ইচ্ছা করেন যর্দি--্অর্থপিশাচ |” 

নিস্তারিণী বাটী হইতে বহির্গত হইয়াই সম্মুথে একখানি ভাড়াটীয়। গাড়ী 
দেখিতে পাইল এবং সে দৌড়িয়া গাড়োয়ানের অজ্ঞাতসারে পিছনে বসিল। গাড়ী 
দ্রতবেগে ছুটিতে লাগিল এবং অনতিবিলন্বে গন্তব্স্থানে পৌছিল। নিস্তারিণীও 
গাড়ী হইতে নামিয়। পদবজে চলিতে লাগিল, সেখান হইতে যোগীন 
ডাক্তারের বাড়ী বেশী দুর নয়। প্রায় পনের মিনিট পরে সে ডাক্তারের বাটাতে 
গৌছিল। যোগীন তখন নিজের বৈঠকথানায় বপিয়া ধূমপান করিতেছিল, 
সম্মুখে নিস্তারিণীকে দেখিয়া! বলিল, “কি গা, কি চাও ?০ 

নিস্তারিণী--হাত যোড় করিয়া! বলিল, "বাবু আমাদের বড় বিপদ, আপনি 
একবার আসুন ৮ 

যোগীন--তুমি কোখেফে আম্ছ ? 

নিস্তারিণী-_কামদেবপুর থেকে । বাবু একটু শীগ্গির করে চলুন. 

যোগীন-শুনেছ, আঙ্কাল আমি দর্শনী চারটাকা রূরেছি, ভ'টাক। আর লইন। 





ভাদ্র, ১৩২২ 'সাল। ] আত্ম-সমর্পণ। ১৩৯ 


পপ পাপা পল্লি প্রাপক সপ পা 





করিৰেন। 

যোগীন--আমার কাছে ওসব একচোখোমী নেই। আমি সকলকে সমান 
চোখে দেখি--বড়লোক দেখলে তার কাছে দু"্টাক! বেশীও লই না, গরীব বলে 
এক টাক! কমও করি ন|। 

নিস্তারিণী_-তা বাবু আপনাদের .ধণ ত পরিশোধ হবার নয়-যা ভাঙ্গ 
বিবেচনা হয় করিবেন। আপনার চাকরকে শীগ্গির্‌ করে গাড়ী ডাকতে বলুন। 

যোগীন--আমি ঘোড়ায় চড়ে যাই। তা তুমি যখন বল্ছ, মামি গাড়ী 
আন্তে পাঠাচ্ছি, ভাড়া বোধ হয় ২২ টাকা লইবে তা তোমাকেই দিতে হ,বে। 

নিস্তারিণী ভাড়া দিতে শ্বীরুত হইলে গাড়ী ডাকা হইল এবং গাড়ী এক 
ঘণ্টার মধ্যে নীলর্তনের বাড়ীতে পৌছিল। ডাক্তার আদিলে চাপা তাহার 
গদছয় জড়াইয়! ধরিয়৷ বলিল, ৭শৈশবেই আমি পিতৃহীন, জ্ঞানে আমি পিতাকে 
দেখি নাই। আপমি আমার পিতা, যাহাতে আমার স্বামীর প্রাণ রক্ষা হয়, তাই 
করুন, আমাদের আর কেহ নাই।” 

যোগীন--আমি ত আর নারায়ণ নহি যে, তোমার স্বামীর প্রাণদান কর্বো। 

টাপা--আপনি আমার কাছে নারায়ণতুল্য। আপনি যাকে দেখেন তারই 
প্রাণ রক্ষা হয়, আপনি সেবার বোসেদের ছোট কর্তীকে যমের হাত থেকে 
ফিরিয়ে এনেছিলেন। 

যোগীন--_আচ্ছা চল ত রোগীকে আগে দেখি । এই বলিয়! ডাক্তার রোগীর 
রোগ পরীক্ষা করিলেন। চাপা ডাক্তারের মুখ পানে এক দৃষ্টে তাকাইয় 
রহিল। ডাক্তার রোগ পরীক্ষান্তে ওষধের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন এবং 
চাপা নিম্তারি্বীকে নীলরতনের পকেট হইতে দর্শনীর টাক! আনিতে বলিল। 
নিস্তারিণী ফিরিয়া আপিয়৷ বলিল, "বৌদিদি পকেটে একটাও পয়সা নেই,” 
এই কথ! শুনিয়া চাঁপা বলিল, “ভাল করে দেখেছিস্‌।” 

নিস্তারিণী--হ্যা গো হ্যা, তা তুমি অমন কচ্চ কেন? ভাক্তারবাবুকে ত 
খাবার ওবেলা আসতে হুব, তখন না হয় ছুবারকার একেবারে নিয়ে ষাবেন-- 

যোগীন এই কথ! শ্রবণ মাত্র রাগাদ্বিত ভাবে বলিল, “তোমরা কি রকম লোক, 
দর্শনীর টাকার যোগাড় না! করে ডাক্তার ডাক্তে গিক্েছিলে ? 





১৪০ তত্ত্ব অঞ্জরী | | উনবিংশ বর্ধ,*পঞ্চম সংখ্যা, ॥ 








টাপ তাহার পদ্দ্বয় ধরিয়া! বলিলেন-_-"আপনি আমার পিতা । আমাকে 
রক্ষ/ করুন, বর্দ আপনার বিশ্বীস না হম্ব আমার এই একগা "ই বাল! নিন্‌__ 
আমার স্বামীকে রক্ষা করুন। এই বলিয়া চাপ! একগাছি ৰাল! হাত থেকে: 
খুলিয়া! ডাক্তারের হাতে দিল। ডাক্তার বালাটী গ্রহণ করিয়। বলিল, "ত| বাপুং 
আমাদের অত চক্ষুলজ্জা কল্পে চলে ন1--আঁমি ওবেলা বালাটী অইম্া আমিব-. 
তুমি টাকার জোগাড় করে রেখে, টাকা .পেলেই বালা ফেরত দেঝে ।” এই কথা' 
বলিয়! ডাক্তার বালা পকেটে রাখিব! মাত্র পীচি গোয়ালিনী বলিল, “তুমি কি 
রকম ভদ্রলোক গা, তোমাকে আমার বৌদিদি ৰাপ্‌ বল্লে, আর তুমি তার সঙ্গে 
ঘষে রকম ব্যবহার কচ্ছ, চামারে তা পায়ে নাঁ। তুমি কোন আকেলে বাল! 
পকেটে ফেল্লপে-তোমার ক*টাক! ভিজিট বল--আমি দিচ্ছি, এই বলয়! সে' 
আঁচলের খু'ট হইতে ছয়টা টাকা ডাক্তারের সন্ৃথে ঝনাঁৎ করিয়৷ ফেলিয়া দিল। 
টাপা একেবারে কিংকর্তব্যবিমূড় হইয়া দীড়াইয়া রহিল। তৎপরে আত্মসংবররণ 
করিয়া পুনরায় ডাক্তারকে বলিল, “আপনি কিছু মনে করিবেন না, আমি' 
আপনার কন্।, ওবেলা আবার আসিবেন। মনে রাখিবেন, আমাদের আর কেহ 
নাই। যোগীন বলিল, *না আমি কিছু মনে করিনি। সকলেই কি ভদ্রবো'ক * 
আবার অনেকে ডাক্তার বৈদ্ভকে ফাঁকি দেয় সেই জন্য ধঁরূপ বল্ম্বাছিলাম, 
আমি কিছু মনে করিনি মা, ওবেলা আমি নিজেই আসিব, তোমায় আর লোক 
পাঠাতে হবে না।” এই বহিয়া ভাক্তার যেই গাড়ীতে উঠিৰে অস্নি পাড়ার 
আরও ২৪ জন লোক নীলরত্তনের অস্থুখ শুনিয়া দেখিতে আসিত্তেছিল । 
তন্মধ্যে বেণীমাধৰ বন্দ্যোপাধ্যায় ভাক্তারকে ভাকিছা চুপি চুপি অনেক কথা 
জিজ্ঞাসা করিল। প্রায় দ্রশ মিনিট বথাবার্ডীর পর ডাক্তার গাড়ীতে উঠিয়। 
চলিয়া গেল এবং বেণীমাধৰ ও অন্থান্ত তুদ্ুলোকগ্জি, নীতরতনকে দেখিবাক, 
জন্য বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল। 

্‌ (ক্রমশঃ) 
স্রব্ষিতশ্ন্্র ঘোষ & 
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উত্তরাথণ্ডে ভ্রমণ ও স্থিতি, 
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হীম শীতল রক্গনী অন্তে রাঙা রবি কুটিয়া উঠিল। যাত্রীগণ জাগিল। 
দে দিন দ্বাদশী গ্র্জত। পে দিন প্রাতঃকালে আর অগন্তয চটি ভ্যাগ 
কর! হইল না। কেননা যাত্রীরা সব উপবাসী। মধ্যান্ে স্নান অস্তে আনন্দ 
ময় পরীত্রীয্রাকুরের মুর্তিকে পুজ! করিয়া আহারাদি সারিয়া গল্প কর! হুইতে 
লাগিল। আন্দাজ বেল! ষ্টার সময় চটি ত্যাগ করিয়া নামের জয়ধ্যনী 
দিয়া ম। যী বদ্ধুর সাহাযো চলিতে আরম্ভ করিলাম। পথে মাঝে 
মাঝে চড়াই ঠেকিল। সে দিন রসময় ঠাকুর প্রাণে এত হাস্তরসের সৃষ্টি 
করিয়াছিলেন, সেই পথ মধ্যে হাসি ছড়াইতে ছড়াইতে চলিলাম। সদ্ধ্যার 
সময় “চক্জ্রীপুরী”, নামে চট্টিতে আসিয়া পড়িলাম। সে রাত্রি সেই চটিতেই 
থাকার বন্দোবস্ত হইল। চট্টিটি ্বিতল। বেশ পাথরের গাথনি ও লম্ব! লক্বা 
ঘর অনেকগুলি আননময়ী ম্রসঙ্গিনীতে আসিয়! বসিলাম। জুতা কিন 
খুলিয়া ভৌতিক দেহের সেবা আরভ্ত করিলাম। যাক, আমার পা সঙ্গিনী 
্রচ্ষচারিণী টিপিতে ৰসিল, তার পা আমি টিপিতে বসিলাম। অন্তান্ 
সঙ্গি মাতৃগণ তৎদৃষ্টে হাসিতে লাগিলেন ও আমাদের বন্ধুত্ব! খুব গভীর ভাল- 
রাঁসায় অচ্ছেগ্য, বার বার ত্বাস্থাই শোনাইতে জাগিলেন। 

সেই সমস্ত অদ্বিতীয় এক জীবন বন্ধুকে স্মরণ হইয়া! উঠিল। শ্তামকে শ্মরণ 
ছলেই প্রাণের স্থিরত| থাকে না, সব কি হইয়া যায়। আপন যনে মনোমোহনের 
উদ্দেশে বহিতে জার্থিলাম-- 

কোথায় তুমি কোথায় ভুমি 
('আযার ) কোন শ্ুদুরের বন্ধু তুমি 
আমার প্রাখারাম প্রিয়তম 
আধার গৃহে নিধি সম 
আমি তভোম! ছাড়! থাকুবো না আর-- 
€ষয়্াত্রে দেই চটিত্ইে থাক! থেজ। 


১৪২ তত্তব-মঞ্জরী । [উনবিংশ বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা। 
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পর দিন শেষ রজনীতে ঠি “নি নিদ্রা ভঙ্গ হইল। 
শীতে কন্বলশঘা! পরিতাগ করাও একটা বীরত্ব । সকলেই শ্রীশ্রীঠাকুরের অনস্ত 
শক্তিবিশিষ্ট নামেই উঠিয়া পড়িলাম। যঠিবন্ধুকে সাদরে লইয়া “জয় বদরী- 
বিশালকী জন্ম” দিয় পাহাড়-পথে চলিতে আরম্ভ করিলাম। রাস্তায় চড়াই 
উত্রাই কিছু কিছু ঠেকিল। উপধুপরি কয় দিনেই চড়াই উৎরাই অভ্যন্ত 
হইয়া উঠিল, আর তত কষ্ট ঠেকিলনা। আন্দাজ বেল! ১০টার সময় গুপ্ব- 
ফ্কাণীতে আসিলাম। গুপ্কাণী বা গোপকেশীটী একটি ছোট্ট রকম পল্লি। 
পিতলের হ্রাড়ী, ঘটি, ছোট থালা ইঠ্যাদির দৌকানও ২1১টি রহিয়াছে। 
একটি দ্বিতল স্থান পাওয়া গেল। কেদারনাথের পাগাজী আমাষ্টের সঙ্গেই 
আসিতেছেন। এ গুপ্ুকাশীতে তিনিই সমস্ত থাকার বন্দোবস্ত করিয়! দিলেন ॥ 
কেদারনাথের পাঁঙাদের বাড়ী এই স্থানে। এখান হইতে বৎসর বদর 
বন্ধ গলিলে কেদারনাথের মন্দিরের দরজা খুলিলে যাত্রীদের লইয়া দর্শন. 
করাইয়া আনেন। আমরা সে দিন সমস্ত দিনরাত্রিই গুপ্তকাশীতে রহিলাম। 
মধ্যাঙহ্নে তথায় তীর্থকার্ধা সম্পন্ন হইল। একটি কুওতে স্নান করিয্না এক 
মহাদেবের পুঁজ! করিলাম। আহারাদির পর সাধু সস্তানদয় ও সমস্ত সঙ্গিনীগণ 
মিলিয়। খুব গান ও ঠাকুরের গুণাশ্ুকীর্ভন স্বামিজী মহারাজের বিষয় আলো 
চনার কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার সময় শিব ঠাকুরের আরতি দেখিয়া আসিলাম। 
রাত্রে আমাদের সুনিদ্রা হইল। পর দিন প্রতাষে নামের জয়ধ্বনী দিয়। 
উঠিলাম। জনন্দপূর্ণ মনে পাহাড়পথে গাহিতে গাহিতে চলিলাম__ 

“তটিনীর তটে পথে ঘাটে মাঠে 
বল্রে হরি বল। 
যুখে হরি হরি বলিতে বলিতে 
হরষে সকলে চল |” 

আন্দাঙ্গ বেল! ১১টার সময় ফাটা চটিতে আসিয়া তথায় সকলে মধ্যা্কে 
রহিলাম। চটিতে খড়ের ঘর খানকতক রহিয়াছে । একটা বেশ ভাল বর্ণ! 
নিকটেই রহিয়াছে । মধ্যান্ছে সঙ্গীদের একটা বিরাট ঝকৃড়া শোনা গেল । 
তাহ। আনন্দপূর্ণ হান্তষয়। বৈকালে আবার পাহাড়পথে চলিতে আরম করি- 
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শশী শাশিটি নেসা 


লাম। এ পথের মধ্যে স্থরম্য বন দেখিলাম । এমন সুন্দর বন জীবনে দেখি 
নাই। যেন পরীদের রম্য স্থল। পথে যেতে যেতে সায়া সময় "ন্দর বন 
দৃষ্টে প্রাণ পুলফে পুরিয়া উঠিয়া ঘেন আননে নৃত্য করিতে লাগিল। 
যষ্টিবনজুকে সেই বনে ফেলিয়া একবার সেই বনে শয়ন করিলাম। দীর্ঘ দীর্ঘ 
সারি বাধা তরু সকল দীড়াইয়া আছে, তাহা হইতে শিকড় সকল ঝুলিয়! 
পড়িয়াছে, নির্জন নিম্তব্ধ মধুর। বিশ্লি রবে কর্ণে অমৃত বর্ষণ কল্গিতে 
লাগিল। সেই বনে এসে শয়নপূর্ব্বক প্রেমিক বালক ঞ্রবকেই ম্মরণ হইল। 
এমনি রমণীয় বনে ঞ্রুব রমণীয় যুষ্তি দর্শন করিয়াছিলেন । “হা মধুহ্দন হা মধুহুদন” 
করিয়া চুটিয়াছিলেন। গতীর তপন্তা করিয়াছিলেন। এমনি মধুর নির্জনতা 
ভাবিতে লাগিলাম, নির্জনতাই সুন্দর । কোঁলাহলে কোলাহল বাড়ে। নির্জনে 
নীরবত। আসে। বনটা দেখে বর্মমালীর জন্য বড়ই মনটা কেমন করিতে 
লাগিল, মনে হইল হেসে হেসে এসে য্দি একবার তার মধুর বাণীটি বাজান, 
তা হলেই বুঝি সব তন্ময় হোয়ে যাবে! কিন্তু বনমালী আর এলেন মা, 
প্রাণে প্রাণে কি একট! মধুর আনন্দ দিলেন, আবার ওঠ! গেল। কখনও 
ঘালকের মত বকিতে বকিতে হাসিতে হাসিতে সব ত চলিলাম। সন্ধ্যার 
সময় জঙ্গল মধ্যে একটা চটি পাওয়া! গেল। চটিটি ক্ষুদ্। খানকতক খড়ের 
ঘর আছে। নাম প্রামাপুর চটি ।” রাত্রে এসে স্থানাভাবে আমার ঝি ও 
আর একটি বুড়ীতে বিষ গোলোযোগ বাধাইল। গাত্র! অধিক বাড়াবাড়ি 
দেখে পাঁাজী মধুর ভাষে উভয়কেই ঠাণ্ড। করিলেন। সাহার সে গুণ খুব ছিল। 
আহারও করাইলেন, শেষে সকলকে শর়নের স্থান নির্ণয় করিয়া দিয়৷ গেলেন। 
আমার সঙ্গিনী ব্রন্ষচারিত্রী বেশ গৃহিণীত্বপূর্বক অনেককে বোবাইয়! আসিল। 
শেষে একজনের স্থানেই নারায়ণ রামকৃষ্ণ নাম ম্মরণপূর্ববক আমি ও ব্রহ্মচারিমী 
সে রাত্রে শয়ন করিলাম। সে দিন একথানা কম্বল কম লাগিল। প্রাতে 
সামান্ত গাত্র বেদন! অনুভব হইল। আনন্দে সৃধ্য তাপে ও পথ হাটার 
কতক হ₹মিল। সেদিন পথে ভীষণ চড়াই ঠেকিল। তপ্ত সৃর্ধ্য মন্তকের 
উপর উঠিলেন ! তণ্ত পাথরও পায়ে। অত্যন্ত ভয়ঙ্কর পথে আমরা ভ্রিযুগী * 
নারায়ণ দেখিতে চলিলাম। সমগ্র দল ত্রাহি ত্রাহি করিয়! উঠিতে বসিতে 
ও মাঝে মাঝে শয়ন করিতে করিতে নামের বলে নাম ধ্বনীপুর্ক বেলা 
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১০টার সময় ত্রিধুগী নারায়ণের স্থানে চটিতে আসিয়া পড়িল। ত্রিমুগী 
নারারণ স্বর মুর্তি, সামনে কুণুতে স্নান হইল। 
সে দিন কাঠ আর ধরে না। বু কষ্টে কোন গ্রকারে অল্প পাক হইল। 
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মধ্যান্কে আহার সারা হইলেই, সে দিন তথা হুইতে ফিরিতে হইল। 
বেল! ৪টার সময় রৌজ্রে আবার সেই পথে নামিতে একটা ম্মরণীয় কষ্ট 
পাওয়া গেল। কিন্তু সে কষ্টে বিরক্ষি নাই, সে কষ্টটাও কেমন মধুর। 
পথে ব্র্থচারিণী বমি করিল, অত্বান্তই অবসম্প হোয়ে পড়ায় প্রাণটায় দারুণ 
ব্যথ! লাগিল। ঝর্ণার জল আনিয়া তাঁভার মুখে চোখে দিয়া, অঞ্চলের 
বাতাস করিয়া একটু স্থস্থ করিয়! আবার চলিলাম। আর একটু গিয়া 
যুড়িয়া একেবারে শয়ন করিল। সে আর উঠিতে পারে না, তংসঙ্গে সে 
গাঁঙ্ডি প্রীর্ঘনা করিল *এ বাবুধা এ পীত্ডা একট গণ্ডি বোল!” বলিয়৷ বুড়িয়া 
ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সেই পথে গাণ্ডি মেলা অসম্ভব। নুধু ধুম পাহাড় 
আর খরল্লোতে বহু নিয়ে অলকানন্বা চলিয়াছে। এক এক স্থানে এক হাত 
প্রসার পথ, কোনও স্থানে সুধু একথানি পাথর দশ বারো আহ্ুল স্থান, 
প1 সরিল ত, অলকানন্দায় চলিয়া যাও। 

পাণ্ডাজী বুড়িয়াকে লইয়া অতি সন্তর্পণে চলিলেন। আমাদেরও তাহার 
লোকেরা লইয়া! চলিলেন। ঠাকুর আমাকে একটি সুন্দর নির্রোধ শিশুর মত 
সরল শঙ্কর নামে সন্তান দিলেন। অতি যত্বে হাত, ধরিয়া ধরিয়! লইরা 
চলিল। সন্ধ্যার সময় আমর! গোরীকুণ্ড নামে এক.চটিতে আদিলাম। উঃ 
কি শীত জীবনটা বুঝি যায়, দেহটা বুঝি জমে বরফ হোয়ে যায়। আগুন 
আগুন চারিদিকে অগ্ি কাও কাঠ জলিতে লাগিল। গরম জলের গোরী- 
কুগডটী নুন্দর স্থান। চটির পার্থ হপ়হরধ্বনীপূর্বক নদী বহিতেষ্ছে। চটির 
মধ্যে অনেক দেবদেবী সৃত্তি। পাথরের বীধান মস্ত প্রাঙ্গন। ছুটি কু 
প্লহিয়াছে। একটি সাদা রং গরম জল' ফুটস্ত জল। আর একটি হল্দে 
রং ঠা! জল। গরম জলের কুণুর ধারে বলিয়৷ একটু 'গরম হইয়! চটির 
মধ্যে আমিভে প্রাণ যায়। কোনও প্রকারে বঙ্থল শখ্যার মধ 


ভার্্র, ১৩২২ সীল] আশা। ১৪৫ 





শ্রীঠাকুর শ্মরিয়।৷ যৎকিঞ্চিৎ আহার অস্তে পাঁচ সাতথান| কম্বল ,আলোয়ান 
মুড়ি দিয়া সব পড়িলাম। ভীষণ শীতে আর নিজ্রা হয়না, হ্ৃদ্কম্প 
হইতে লাগিল। প্রাতে রৌদ্র উঠিতে তবে সমস্ত যাত্রীগণকে জাগাইয়া 
পাণ্ডাজী হুধ্যবাব! সকলকে একত্রিত করিয়া পথে বাহির হইলেন। বেল! 
১২/টার সময় পাহাড়ের গায়ে একটি ক্ষুপ্র খড়ের ছাউনী চটিতে আসিয়। 
পড়িলাম। সেদ্দিন ধুব রৌদ্র হুইল। চটির নাম *্রামবাড়া ।” রামবাড়া 
হইতেই আমরা বরফ পাইলাম। তথা হুইতে কেদারনাথ যাইতে হইবে। 
চটিতে মহা! গোলোযোগ বাধিল। কেননা হ৩টী সাধু কেদারনাথ দেখিতে 
যাইবার মানসে গিয়। অর্ধেক পথে বরফের জন্য ফিরিয়া আসিলেন। 
তাহাদের দেখে সমস্ত যাত্রীদেরই হৃদ্‌কম্প আরম্ভ হইল। সঙ্গিনী ও আমিও 
খুব ভাবিতে লাখিলাম, পাগাজী আসিয়৷ বসিয়া পড়িলেন। 


( ক্রমশঃ ) 
“ভক্তকিস্করী ।* 
আশা ॥ 

অনস্ত বাসন লয়ে আছি পথে শীড়াইয়ে 
এ আশা কি পুরণ হবে লা? 

উদ্দিয়। মুহূর্ত তরে, আবার মিলাবে কিরে 
মোর পানে ফিরে চাহিবে না? 

কতই বাসনা সহ এনেছি এ ফুল শহ 
হে নিঠুর এঞ্ফুল লবষে না? 

গ্রসেছি তোমার দ্বারে, দিধে কি ফিরায়ে মোরে 
পুরাবে না হুদয় বালন!? 

হ্দয়ে কতই সাধ ঘটাওনা পরমা 
ওহে নাথ চাও মোর প্রতি । 

ন। জানি তোমার পুজা হে মোর হয় রান! 


আমি যে গো অতি হীন মতি॥ 





১৪৬ তত্ব-মঞ্জীরী । [উনবিংশ বর্ধ, পঞ্চম সংখ্যা । 





কাস ০০ পপ গ 


নাহি আছে ফুল দল, নাহি আছে গঙ্গাজল, 
নাহি আছে শ্ুরতি চন্দন । 

নাহি আছে বিবপত্র না আছে গো হ্মছত্র 
আমি পিতা অতি হীন মন? ৃ 

কি দিব তোমার পদে রক্তোৎপল .কোকোনদে 
তনয়া কি সঁপিবে বলন! ? 

বল গো বল গো কথ! তবে কি হে বিশ্বপাতী! 
বামনা কি সফল হবে না? 

গঙ্গাজল বিনিময়ে ; নয়নের অল দিয়ে 
ধোয়াব ও রাজীব চর্ণ। 

সুগন্ধি কুহ্থুমরাশি কোথায় পাইবে দাসী 
লহ তক্তি-পুষ্প সচন্দন 1 

হে পিতঃ করুণাসিন্ধ অনাথজনের বদ্ধ 
অনাথের তুমি চিরকাল । 

অনাথারে দয়া কর কোরোনা বঞ্চনা আর 
কোথা ওহে পরম দয়াল। 

না৷ জীনি ভকতি স্তুতি আমি অতি হীন মতি 
আশা মম করহ পুরণ। 

দেখাও হে সত্য পথ, পুর্ণ কর মনৌরথ 
দয়! কর বিপদ তারণ॥ 

শ্ীত্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচরণাশরিতা 


দাসী শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী। 


স্বামী বিবেকানন্দের পঞ্জের প্রতিবাদ । 


(পূর্ব প্রকাশিত ১২৭ পৃষ্ঠার পর ) 


ঠাফুর শ্রীরামক্কঞ্দেবের দেহাবসানের পর তাহার ভম্মাবশিই অস্থিপুক্ক 
যাহা এক্টী স্ুবৃহৎ তাত্র কলদীতে সংস্থাগন করা হইয়াছিল, তাহা লইন! 


ভা, ১৩২২ সাব] বিবেকানন্দের পত্রের প্রতিবাদ । ১৪৭ 


পরে ভক্গণ মধ্যে ঘষে বিবাদ বিসম্বাদ হইয়াছিল, যাহার নিমিত্ত সিমুলিয় 
মধুরায়ের গলিস্কিত মহাত্মা রামচক্ত্রের বাটাতে একটী সভা» আহত হইয়। 
মীমাংসিত হইয়াছিল, তাহা! এই গানে বিশদভাবে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক 
হইবে ন|। 








সভার জন্য মহাত্মা! রামচন্দ্রের নিমন্ত্রণ পত্র। 
শীশ্রীহরি সহায়। 


দ্ধাম্পদ ভক্তমগ্ডলী 
শ্রীচরণেযু-_ 
সবিনয় নিবেদন -- 
গত ৮ই ভাত্র তারিখে আপনাদের অভিযতে আমার কীকুড়গাছীস্থিত ৮৮এ 
ংখ্যক উদ্ভানে আমাদের পুজনীয় গুরুদেবের অস্থি সাহিত হইয়াছে । তদনস্তর 
[৮ 11] 06 &। ৪০৮ 01 05361- যে সকল ভক্তের! ইতিপূর্বে বিবিধ আকারে 


স্বহ.000 6০ 53 8০ 16990 69 

€200176 00০ 00058 0001 (0৩ রর 
£120% নি [70 06610 সাহায্য করিয়া আসিতেছিলেন, তাহার! এক্ষণে 
2006760, 1005 [9201 

2501১66 উঠা 0069 70 5৮16 পৃষ্ঠদেশ দেখাইয়। নানাপ্রকার স্বেচ্ছাচারী ভাব 
01)5 0586 01911 006 (01197615 

21), 01717650106 1261৩- গ্রকাশ করিতেছেন। এমন কি কেহ কেহ 
স্বত৩০, (79120155055 2 ঘচ০0০- 

715] 00110108178) 5 575০০০৫ এ প্রকার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেছেন যে,. 
৩৪907190005 ১19৪ রে রী 
208070০2010 10 81) 817 মা পুনর্বব রিয়া 
তি গিরি মি ৮6 ধস্থ অস্থি পার বাহির ক 
£5৪6 0610870৫ 501716 25705- রম 

চ6৫ 00076 | 8৮৫1 ৪০ ০৮৮০? লইতে হইবে এবং তন্দন্ত বিবিধ প্রকার 
60৮0 017 (06 8050007 ০1 নর 

চ1108 71320 800 ক 5%:0৫৫৭- উপায় অবলঘ্ধন করা হইতেছে । কেহ বা 
1122] 507 ৮৪৮ 1508] 0006 

৮৪ ৪16 5 2৮৮67৫ 058 77766- অন্ত স্থানে অন্য গ্রকার শ্মরণার্থ চিক স্থাপন 
ঠা ৮০611 (97 0109 ৫1৪- 

088507. ০৫4818 121297570 করিতে প্রয়াস পাইতেছেন। এইরূপ পবস্পর 
%038092, * ৬ 


1, 0. 1156709, মহা কলহ এবং মনাস্তর উপস্থিত হইবার 


উপক্রম হইতেছে এবং তজ্জন বিষাদের উপর বিষাদ উৎপত্তি হুইবার হেতু 
হইতেছে । 

ধে দিন হইতে "আমার উদ্ভানে শুরুদেবের অস্থি সমাধি হইয়াছে, সেই: 
দিন হইতে আমি উহার শ্বত্ব গুরুদেবের সেবায় অর্পণ করিয়াছি। কিন্ত 
দুর্ভাগ্যবশতঃ ছুই চারিজন ভ্তক্ত ব্যতীত কেহই আস্তরিক হবদয় খুলিয়া 


১৪৮ তত্তব-মপ্তরী | [উনবিংশ বধ, গঞ্চম সংখ্যা & 


2 সপ ডট. কসর» 


গুরাদেবেরু কার্য করিতেছেন না। কৌন বিষয়ের তত্বাবধারণও লইতেছেন 
ন| স্থৃতরাং যখন গুরুদেব আমার প্রতি দয়] প্রকাশ করিয়াছেন তগন আমাকেই 
হিন্দু রিত্যপ্ুসারে দৈনিক সেবা করিবার সমুদয় ব্যবস্থা করিতে হইগাছে। 

সমাধি স্থানে একটি মন্দির নির্মিত হইতেছে । উহা প্রায় সমাপ্ত হইয়া 
আসিল।. এই সময়ে ফাহা! আপনাদের স্থির হয় অবশ্ঠই করিতেই হইবে! 
য়ঙ্ঠপি অস্থি উত্তোলন করাই স্থির হয় তাহ! হইলে তাহার ব্যবস্থা করিতে 
হইবে অথবা অন্ত প্রকার মত্ত হইলে সেইরূপ কাধ্য হওয়। আবগ্তক। 
এই নিমিত্ত আমি বিনীতভাবে নিয়লিথিত ভক্তমহোদয়দিগকে একত্রিত হইয়! 
স্বুপরামর্শ করিবার জন্ত আহ্বান করিতেছি। দয়া! করিয়া সিমুলিয়া ১১ নং 
মধুবায়ের গলিতে ৯ই আশ্বিন, ইং ২৪শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার অপরাহ্‌ বেল! 
টার সময় সকলে উপস্থিত হইয়া! যাহা বিবেচনা মোগা হয় তাহা পালন 
কুরিবার জন্ত আমি প্রার্থী রহিলাম, ইতি ৬ই আশ্বন মঙ্গশবার ইং ২১শে (সপ্টেখ্বর 
১৮৮৩। 





সেবক শ্্রীরামচন্ত্র দত্ত । 
10. স্বাক্ষর 
শ্রীযুক্ত ৰাবু স্ুবেন্রনাগ মিত্র | 
গিরীন্্রনাথ মিত্র 0. ভা, 
নবেন্ধনাথ দর্ত 9০970 ই. বি. 10060, 
এ * মনমোহন মিত্র । 
». ৮ দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার ৪৩০ [১ ঠা. 
এ. 5 নবগোপাল ঘোষ। 
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্ীুক্ত বাবু অতুলকৃষ্ণ ঘোষ 4. ঘ. 0. 


গোপালচন্দ্র ঘেন 0. 0. 39, 
রাখালচন্ত্র ঘোষ 2৯, 0. 

বাবুরাম ঘোষ 1), 73089. 

গোপাল্চন্দ্র ঘোষ 9, 0108০, 

শরৎচন্ত্র চত্রবর্তী 9. 6, 010210881005, 
শশীভূষণ চক্রবর্তী 9০999 731)5887) (01091920888, 
মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত । 

ধিরেঙ্ুনাথ মুখোপাধ্যায় । 

কালীদাস মুখোপাধ্যায় [. 0, 2. 
কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়। 

হরমোহন মিত্র 9960. চু. 81, 20, 
উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 

নিরগ্রন ঘোষ । 

তারকনাথ ঘোষাল । 

গঙ্গাধর ঘটক । 


« ভূপতিনাথ চটোপাধায়। 
ইম। ৬ই আশ্বিন মঙ্গলবার আহ্বান পত্রান্ুয়ায়া নিযললিখিত ভক্তবুনের মধ্যে 
স্বাক্ষর কারীদিগের অনুমোদনে . সাব্যস্ত হইয়াছে যে কীকুড়গাছীর উগ্ঠানস্থিত্, 
পূজনীয় পরমহংসদেবের অস্থি'সমাধি কম্মিনকালে কেহ কোন প্রকারে পুনর্ধাক 
উতোলন করিতে পারিবে না। 

শ্রীযুক্ত বাবু স্ুরেন্্রনাথ মির । 
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গিরীন্ত্রনাথ মিত্র। 

নরেজনাথ দত্ত ট87610018, ০) 10902 
মনমোহন মিত্র মনমোহন মিজ্র। 

দেবন্্রনাথ মদ্ধুমদার 7)090075 [8৮0 81682021092 
উপেন্্নাথ মুখোপাধ্যয় শ্রীউপেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায়। 
উপেন্দ্রনাথ মজুমদার 010504:8 ০00 11072000060, 
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শ্রীযুক্ত বাবু বলক্বাম বস 7, 2 3089, 
+* চুণীলাল বস্তু । 
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ঈশানচন্ত্র মুখোপাধ্যায় 7 1966৩. 

গিরিশচন্দ্র ঘোষ 9317181) 01090075 315089. 
অতুলকষ্জ ঘোষ 80 16691. 

গোপালচন্দ্র সেন। 

রাখালচন্ত্র ঘোষ 735 8০010180088), 

বাবুরাম ঘোষ ৪ 8910:820 78100. 

গোপালচন্ ঘোষ 0০9৮1 (00870977% 017089, 
শরৎচন্ত্র চক্রবর্তী 8288 0008007% 008055520, 

৪. 0, 0. ডি 
শশীভূষণ চক্রবর্তী 9981 10089). 0:0610755076, | 
মহেন্্রনাথ $। 
কালীদাদ মুখোপাধ্যায় ছু. 1). 0199)]8 
কেদণরনাথ চট্টোপাধ্যায় । 
হরমোহম মিত্র [7৪ ট0০01,80, 1101609, 
ভূপতিনাথ চট্টোপাধ্যায় 8৮5]৪৮1 56৮ ৫5:05078, 
নৃত্যগোপাল বস্তু 2005 9908] 73০8৪. 
হারাণচন্ত্ চৌধুরী [51510 00810005019 01075, 
বিহারীলাল মুখোপাধ্যায় বিহারীলাল মুখোপাধ্যায় ॥ 
রামচন্দ্র দত্ত রামচজ্ দত্ত । 


উদ্বোধনে অস্থি সধবন্ধে যেসকল কথা লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে 
এক স্থানে দেখিলাম, *্রীগুরুর পবিত্র দেহভম্মাবশেষ যথা ইচ্ছ। সঙ্াহিত, 
করিতে সন্ন্যাসী ও গৃহ্ী উভয় শ্রেণীর ভক্তদিগের সমানাধিকার আছে, 
ধরূপ উদ্দারভাব প্রণোদিত হইয়! তাহার! পূর্বোক্ত তাত্র ফলস কাঁকুড়গাছিস্থ 
যোগোগ্ভানে সমাহিত করিতে ঠাকুরের গৃহী ভক্তদ্বিগকে যথাসাধ্য সহাক়ত 
প্রদান করিয়াছিলেন।” আর এক স্থানে লিখিত আছে, 'তীহাদিগেক্র এন্ূপ 
মত পরিবর্ধন ঠাকুরের সন্্যাসী ভক্ষদগের মনঃপৃত না হওয়ায় তাছার॥ 


ভাদ্র, ১৩২২,সাল।] বিবেকাননের গঞ্রের প্রতিবাদ | ১৫১ 





পূর্বোক্ত তার কলদ হইতে অর্ধেকের উপর তশ্মাবশেষ ও ক্স্থিনিচয় বাহির 
করিয়া লইয়া ভিন্ন এক পাত্রে উহা! রক্ষাপূর্বক তাহাদিগের শ্রদ্থাম্পদ 
গুরুত্রাতা বাঁগধাজার নিবাসী শ্রীযুক্ত বলয্লাম বঙ্গ মহাশয়ের ভবনে নিত্য 
পুজাদির জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন” এ কথার মূলে যে আদৌ সত্য নিছিত 
নাই, তাহা পাঠকগণের কাহারও বুঝিতে বিলম্ব হইবে না । কেন না, তাহা 
হইলে অস্থি উত্তোলম করিবার প্রস্তাব উত্থাপিত হইত না, ইহা ব্যতীত 
শরন্ধাম্পদ ঈশান বাবুর পন্জরে সে কথার বিশ্দুমাত্র উল্লেখ নাই এবং কোন 
ভক্তই সতায় সে কথার লেশমাত্রও বলেন নাই। ইহা ব্যতীত কলসীর 
ভিতর হইতে অস্থি বাহির করিয়! ,লওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। মহাত্মা রাঙচন্র 
বলিয়াছেন যে, অস্থিপর্ণ করিয়া কলসীতে গঙ্গ মৃত্তিকা বেশ করিয়া! ঠাসিয়া 
ঠাসিয়৷ কলসীর গলা পধ্যস্ত দেওয়! হইয়াছিল। ইহা! প্রন্তরের ত্যায়* শক্ত 
হইয়া গিয়াছিল। কণ্পসী হইতে পুনরায় অস্থি বাহির করিতে হইলে লোহার 
ডাওা ব! সাবল দিয়া শতবার আঘাত না করিলে গঙ্গ। মৃত্তিকা পুরিত কলসী 
হুইতে অস্থি বাহির করিবার সম্ভাবনা! নাই। কোন ভক্তই ইহা করিতে 
পারেন না, কেন না ঠাকুরের গান্রে লোহার ডাগ্ডার আঘাত কর! কোন্‌ 
ভক্তের প্রাণে সহ হইতে পারে? 

স্বামী বিবেকানন্দজীর জীবন-চরিতে লেখা আছে। “46 789180820:6, 
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ইহার মন্্ার্থ ১-_বরাহনগচর রামধাধু গ্রম্থ গৃহী ভক্তগণ ঠাকুরেব অন্ছি 
লইবার জন্থ গিয়াছিলেন। সাধু শশী এবং নিরঞ্জন কোন মতেই দিতে রাজী 
ছিলেন ন1। নরেন্দ্র সাধুদের ডাকিয়া! বলিলেন, ত্রাত্বগণ ! মান্য হও, গুরু- 
দেবের উপদেশ অক্্যায়ী কার্য করিতে পারিলে মানুষ হইবে। ভস্মাবশেষ 
উহাদের দিম! দাও। যগ্যপি আগর! সন্ন্যাসী হইয়া তাহার উপদেশ অন্থযামী 
ক্ষার্য করিয়। ওরুদেবের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করিতে না পারি, ভাহ! 


ভাত, ১৩২২, লীল।] বিবেকানন্দের পত্রের প্রতিবাদ । ১৪৩ 


পিপি ০ শা ৮,৫৭০ ০ পা বপন, ++ পপর. 


হইলে তাহার ভশ্মাবশেষ অস্থি পুজা! করিয়া কি লাভ হইবে) একথা 
কেউ না বলে যে, শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তগণ তাহার ভকন্মাবযৌষ লইয়৷ বিবাঙক 
করিয়াছিল। যদ্যপি আমরা ঠাহার আদর্শ অনুযায়ী ঠিক ঠিক জীবন গঠন 
করিতে পাবি, তাহ! হইলে সমশ্র জগৎ আমাদের পদতলে অবনত হইবে । 
সাধুদের দলপতি কি জ্ঞানগর্ভ কথাই বলিয়াছেন, সাধুগণ তাহার কথান্থযায়ী 
কার্য করিলেন এবং *শশী নিদ্দিট দিনে গুরুদেবের ভত্মাবশেষ অস্থি মন্তকে 
ধারণ করিয়া তাহার অন্তান্ট শিষ্পগণের সহিত বামন কাকুডগাছীর বাগানে 
দিয়া আসিলেন । এই স্থানেই চিরস্থা়্ীতাঘে ঠাকুরের অস্থি থাকিবে এবং 
একটী মন্দির নিশ্িত হইবে এইরপ্ৰ পূর্বে বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। এই 
সময় হইতেই এ উদ্যানকে যোগোদ্যান বল! হয় এবং প্রতি বৎসর শ্রীরাম- 
ক্কষ্চের একটী মহোৎসব হয়। সমাধির দিনৈ পুজা! উৎসবাদি যথাদীতি 
হইয়াছিল এবং ঠাকুরের অস্থির উপর মাটী চাপাইতে শশীর চক্ষুদ্বয় হইতে 
অশ্রথারা বহির্গত হইয়াছিল ।” . 

"যখন সাধুগণ তাহাদের মঠে ফিরিয়া আসিলেন, শশী এবং নিরঞ্জন উভরে 
দূলপতিকে বলিলেন, নরেন ! আমরা ভন্মাবশেষ অস্থি দিয। আসিয়াছি, কিস্তু।” 

স্বামিজীর জীবন-চরিত ধাহারা৷ লিখয়াছেন তাহারা সম্পূর্ণ সত্য ঘটন! না 
লিখিয়া আংশিক সত্য লিখিঙ্গাছেন । প্রথমত £--বরাহনগরে তথন কেহই 
খাকিতেন না, কাশীপুরের উদ্যান হইতে অস্থি আানক়ন কর! হইয়াছিল। 
দ্বিতীয়ত £-_স্বামিজী নিজে সমাধির দিন যোগোগ্ভানে গিয়া যে সণাণি দির। 
আসিয়াছিলেন সে কথার উল্লেখ না করিয়া যে ভাবে লিখিয়াছেন তাহাতে বুঝা 
ঘে শ্বামিী যোগোগ্ভানে যান নাই। তারপরে “কিন্ত” কাটিয়া লিখিয়্াছেন, 
যে তাহারা সমন্ত না দিয়া কিছু রাখিয়াছেন, এটা বিশ্বাসের যোগ্য নচে, কেন ন| 
পুর্বে লিখিয়াছেন, ধে শ্বামিজীর মতান্থুধায়ী তাহার! কাধ্য করিলেন, স্বামিজী 
ঠাহাদের কিছু রাখিতে বলেন নাই, বা! যখন তাহারা কলসীটি লইয়। গিয়াছিলেন 
উখন মহাম্ম। রামচন্তর বিশেষ তাবে দ্েখিয়। লইয়াছিলেন, ঠিক সেইরূপ ভানে গু; 
মৃত্তিষ্ষা দ্বারা আবর্ধ 'জাছে কি না, একথারও উল্লেখ করেন নাই। তবে একটা 
কথ| যে লিঙ্িঈাছেন, যে, সমাধির সময় তাম্র কলসের উপর মৃত্তিক! চাপাইতে 
শ্ীর চক্ষুত্বর হইতে ধেঁ অস্রধারা বিগধিভ হইয়াছিল ইহা হইতেই পাঠকগণ . 
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১৫২ তত্ব-মঞ্জরী। |উনঘিংশ বর্ধ, পঞ্চম সংখ্যা। 
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ইহার মন্মার্থ £--বরাহনগচ্ছর রামবাধু প্রমুখ গৃহী তক্তগণ ঠাকুরের অস্থি 
লইবার জঙ্য গিয়াছিলেন। সাধু শশী এবং নিরগ্রন কোন মতেই দিতে রাজা 
ছিলেন না। নরেন্্র সাধুদের ডাকিয়৷ বাঁললেন, “ভ্রাতৃগণ ! মানুষ হও, গুরু- 
দেবের উপদেশ অনুযায়ী কাধ্য করিতে পারিলে মানুষ হুইবে। ভম্মাবশেষ 
উহাদের দিত্বা দাও। যগ্যপি আমরা সন্ন্যাসী হইয়া তাহার উপদেশ অনুযামী 
ক্ষাধ্য করিয়। ওরদেবের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করিতে না পারি, তাহা! 


ভীন্, ১৬২২ লীল।] বিবেকানন্দের পত্রের প্রতিবাদ । ১৫৩ 
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হইলে তাহার ভন্মাবশেষ অস্থি পুজা করিয়া কি লাভ হইবে ॥ একথা 
ফেউ না! বলে যে, শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তগণ তাহার ভম্মাবশেষ লইয়া বিবাহ 
করিয়াছিল। যদ্যপি ম্মাময়। তাহার আদর্শ অনুযায়ী ঠিক ঠিক জীবন গঠন 
করিতে পারি, তাহা হইলে সমগ্র জগৎ আমাদের পদতলে অবনত হইবে। 
সাধুদের দলপতি কি জ্জানগর্ভ কথাই বলিয়াছেন, সাধুগণ তীহাব কথানুযায়ী 
কার্য করিলেন এবং*শশী নির্দিষ্ট দিনে গুকদেবের তম্মাবশেষ অস্তি মস্তকে 
ধারপ করিয়া তাহার অস্তান্ত শিষ্কগণের সহিত ব্রামচনে'ন কাকুড়গান্ধীব বাগানে 
দিয়া আসিপেন। এই স্থানেই চিরস্থায়ীতাবে ঠাকুরের অস্থি থাকিবে এবং 
একটী মন্দির নিশ্মিত হইবে এইকপ্ৰ পূর্বে বন্দোবস্ত করা হইগ্নাছিল। এই 
সময় হইতেই এ উদ্যানকে যোগোদ্যান বল! হয় এবং প্রতি বৎসর শ্রীরাম- 
ক্কষ্চের একটী মহোৎসব হয়। সমাধির দিনে পুজা উৎশবাদি যথারীতি 
হইয়াছিল এবং ঠাকুরের অস্থির উপর মাটী চীপাইতে শশীর চক্ষুদ্বয় হইতে 
অশ্রধারা বহির্গত হইয়াছিল ।” 

যখন সাধুগণ তাহাদের মঠে ফিরিয়া আসিলেন, শশী এবং নিরঞ্জন উভরে 
দলপতিকে বলিলেন, নরেন ! আমরা ভম্মাবশেষ অস্থি দিয়। আসিয়াছি, কিস্তু।” 

স্বামিজীর জীবন-চরিত যাহারা লিখয়াছেন তাহারা সম্পূর্ণ সত্য ঘটনা না 
লিখিয়া আংশিক সত্য লিখিয়াছেন । প্রথমত £--বরাহনগরে তখন কেহই 
ঘাকিতেন না, কাশীপুরের উগ্ভান হইতে অস্থি আনম্বন করা হইয়াছিল। 
দ্বিতীয়ত :-_স্বামিজী নিজে সমাধির দিন যোগোগ্যানে গিয়া যে সমাধি দিষ। 
আসিয়াছিলেন সে কথার উল্লেখ না করিয়া! যে ভাবে লিখিয়াছেন তাহাতে বুঝা 
যে শ্বামিজ্ী যোগোগ্তানে যান নাই। তারপরে “কিন্তু” কাটিয়া লিখিয়াছেন, 
যে তাহার! সমস্ত না দিয়া কিছু রাখিয়াছেন, এটী বিশ্বাসের যোগ্য নচে, কেননা 
পুর্বে লিখিয়াছেন, যে স্বামিজীর মতান্ুযাী তাহার! কাধ্য করিলেন, স্বামিলী 
&াহাদের কিছু রাখিতে বলেন নাই, বা যখন তীহারা কলসীটি লইয়৷ গিয়াছিলেন 
উখন মহাম্ম। রামচন্জ্র বিশেষ তাবে দেখিষ। লইয়াছিলেন, ঠিক সেইরূপ ভানে গুস্ু 
সৃত্তিকা দ্বারা আবন্ধ আছে কি না, একথারও উল্লেখ করেন নাই। তবে একটা 
কথ! যে লিখেছেন, যে, নমাধির সময় তামর কলসের উপর মৃত্তিকা চাপাইতে 
শী চক্ষু্বর হইতে ধেঁ অশ্রথার। বিগলিত হইয়াছিল ইহা! হইতেই পাঠকগণ 
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১৫৪ তত্ধব-মঞ্রী । | উনবিংশ বর্ষ, পরম সংখ্যা । 


বুঝিতে পারিবেন যে, তাত্র কলসী হইতে বিশেষরূপে আঘাত কৰিয়৷ অস্থি বাহির 
করা কতদূর সম্ভব 
হ্বামী বিবেকানন্দজী যথাথই উদ্বারভাবে বলিয়াছিলেন যে, তশ্-বশেষ অস্থি 
উহাদেরই দাও, আমরা মানুষ হই, তাহা হইলেই তাহার না ও কীর্তি থাকিবে। 
এবং সেই মতানুসারেই কার্য হইয়াছিল। বোধহয়, তাহার পর সেই উদ্দারভাব 
সকলের মনোমত না হওয়ায় অস্থি পুনরায় উত্তোলন করিবার প্রস্তার করা হইয়া 
ছিল। স্বামিজীরই ম্তান্ুমারে সকলে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন যে অস্থি কন্মিন- 
কালে কাকুড়গাছী হইতে উত্তোনন করা হইবে না। সুতরাং কলদী হইতে 
অস্থি বাহির করিয়া লইবার কথা সম্পূর্ণ অবিশ্বাসযোগ্য । তবে স্বামীজী 
ধাহাকে “আত্মারামের কৌটা” বলিতেন আমাদের বোধহয়, ঠাকুরের তশ্মাবশেষ 
অস্থি তাত্র কলমীতে পুর্ণ করিবার পর, কোন কোন তক্ত একটু একটু চিহুম্বরূ্প 
আপনার কাছে রাখিবার জন্ত সেই দিবস শ্শানতৃমী হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। 
আমরা শুনিয়াছি ষে শ্বামিজীর খুল্পতাত ভ্রাতা বাবু অমৃতলাল দত্ব (বিখ্য'ত 
৬/হাবু বাবু) একটু সংগ্রহ করিরা মাছুলিতে সংস্থাপনপুর্বক আজীবন নিজ গলায় ' 
রাখিয়াছিলেন। সেইরূপ হয় ত ৬বলরাম বাবুও একটু সংগ্রহ করিয়া কৌটাতে 
ঝাখিয়াছিলেন। ইহাই বরাহনগরের মঠে লইয়া! গিয়া আত্মারামেয় কৌটা বলিয়! 
খ্যাত হুইয়! থাকিতে পারে। তাহা না হইলে স্বামিজী আবার তাহার পরীক্ষা 
করিবেন কেন? সেই কোটায় ষথার্থ ঠাকুর আছেন কিনা, কোন ঘটনার 
দ্বার! পরীক্ষ৷ করিয়া লইয়াছেন। 
য্যপি প্রকৃতই তাজ্কলসী হইতে অস্থি অর্ধেকেরও উপর বাহির করিয়া! লইয় 
থাকিবেন তাহা হইলে পরীক্ষা করিবারও প্রয়োজন হইত না, অস্থি উত্তোলন 
করিবারও প্রস্তাব হইত না৷ এবং স্বামিজী, দেহাবসানের পূর্বেই এত দিনে অস্থি 
বেলুড় মঠে সমাহিত না করিয়া তিনি থাকিতে পারিতেন না। যিনি গঙ্গাতীরে 
অস্থি সমাহিত করিবার জন্ত কতই ব্যাকুল হুইয়াছিলেন, তিনি বেলুড়ে গঙ্গায় পশ্চিম 
কুলে ২২ বিঘা! জমি ক্রয় করিয়া মঠ স্থাপনা করিয়াও যে, অস্থি সমাহিত করিবার 
'ব্যবস্থা করিলেন না, ইহা! আমর! কোনমতেই বিশ্বাস করিতে পারি না। 
উপসংহারে বক্তব্য এই যে শ্রাবণ সংখ্যায় উদ্বোধনে যে লিখিস্কু হইয়াছে ফে 
অস্থিপুর্ণ তাত্র কলসী হইতে অর্ধেকের উপর অস্থি বাহির করিয়া! লইয়া & কলসী 





ভাদ্র, ১৩২২ লাল। ] আদর্শ-চরিজ্ ১৫? 


সিট 





ষ্কাকুড়গাছীতে সমাহিত করা হইয়াছে । তবে আধাঢ় সংখ্যায় কেন্কন করিয়া 
তাহার প্রকাশ করিলেন যে অস্থি সমাহিত করিবার কোথাও একটু স্থান হইলনা 
বলিয়। শ্বামিজী ছঃথ প্রকাশ করিতেছেন । উহারা বলিহাছেন যে উহাদের নিকট 
যে অস্থি ছিল, সেই কথাই শ্বামিঙ্গী বলিয়াছেন কিন্তু পত্রে সে কথার বিন্ুমাব্রও 
উল্লেখ নাই। পত্র পাঠ করিলে ইহাই বুঝায় যে ঠাকুরেয় দেহের অগ্নিসংস্কারের 
পর অস্থি সংগৃহীত জীছে, সেই অস্থি সমাহিত করিবার জন্য বাঙ্গালা দেশে 
কেহই কোথাও স্থান দিলেন না, আপনি অনুগ্রহ করিয়! টাক। দিয়া ইহার ব্যবস্থা 
করিয়া দিন। 

এরূপ মিথা। কথ বলিয়। শ্বামিজী টাকা চাহিয়াছেন, ইহ! আমরা বিশ্বাস 
করিতে পারিলাম না । একটা মিথ্যা বলিধে তাহাকে সত্য বলিয়া! প্রমাণ 
করিতে আরও পীঁচটী মিথ্যা বলিতে হয়। এই পত্রের কথা সত্য বলিয়া প্রমাণ 
করিতে গিয়া শ্রাবণ সংখ্যার উদ্বোধনে আরও কতকগুলি মিথ্য। রচন। করিয়! 
প্রকাশ কর! হইয়াছে। 


আদস্প-চ্ল্তিভ্র ॥ 


ইংরাজীত্তে একটী কথা বলে, “10176 ৫০ 1)0 8101 01 11615 
01)৪1৯০6৩-৮ চরিপ্রই মানব জীবনের রাজমুকুট ও বিজয়-নিশান। চরিত্র 
মনুধ্যত্ব, চরিত্রের বিকাশেই মানুষ--মান্ুষ বলিয়া! পরিথণিত হয়। শ্রীন্্রীঠাকুর 
হীমুখে বলিয়াছেন যে, যাহার হু'ষ আছে সেই মান্থম। চরিব্রবলেই মানব- 
জাতি ধরাধামে স্র্সস্রথ উপভোগ্ব করৈন, চরিত্রবহেই জগতে শাস্তির রাজ্য 
সংস্থাপিত হয়; চত্রিত্রই মন্ুয্যত্ব লাভের একমাত্র লক্ষ্য । যে ভারতবর্ষ আজ 
নিজ মহিয়সী মহিমায় সকল সভ্য জাতীর দৃষ্টি আকর্ষিত করিতেছে, যে 
ভারতবর্ষ অনাদিকার হইতে সভ্য-জগ্বতেয শীর্ষস্থানীয়, যে ভুরতবর্ষ আদশ-পুও্র৮৮৮ 
গ্রধান-গণের শ্রীচরণরজে চিরপবিভ্র, ষে ভারতবর্ষ ধনলোলুপ নৃপতিবর্গেন্র 
শ্রেখদৃ্রি অতিক্রম করিতে না পারিয়া হৃতসর্বস্বা, যে প্রেমভূমী ভারতবর্ষ 
ক্প্রমিকের থত্যাচারে চির-জর্জরিত হইয়া আপনার সূর্ধন্থধন ষনাত্বন . 


১৫৬ তত্ব-ষগ্তীরী । [উনবিংশ বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা । 


সপ ৮ আপ 


ধন্ধধনে নুঞ্চিতা হন নাই -নিত্য মহত্বের কণককিরণে চির উদ্ভাসিত, বল দেখি 
তাই তহাখ মুগ কি? এখনও কি বলিতে হইবে আদর্শ-চিত্রই ইহার মূল 
বার।। মহাপ্রাণ 'প্রশান্ত্-উদ্দার আপনহারা বিশ্বপ্রেমিকগণের প্রাণই ইহার 
নেকদণ্ড। বল দেখি ভা! কত বড় প্রেমিক হইলে ত্যাগেই শাস্তি 
পনেব মন্গলমন্থিরে আত্ম বলিদানেই চরম তৃপ্তি, অভয় লাভ করিবার, নিয় 
হউবাব একমাত্র উপায় বৈরাগ্য--এই মহাবাণী 'ারতমাত'র চিরপ্রশাস্ত 
হৃদয়ে নিজ নিজ নিহংস্বার্থ জীবনের শ্বণাক্ষরে চির-অক্ষিত রাখিতে পারেন ? বল 
দেখে ভাই কত বড় মতীপ্রাণ হইলে এই অমিয় বাণী দিকদিগন্ত স্মিত, 
করিমা আপনা বিলাইয়া জীমুত মন্দ বলিতে পারেন ?- 
“ভিক্ষুকের কবে বল সুখ ? কৃপা পাত্র হয়ে কিবা ফল? 
দাও আর ফিরে নাহি চাও, থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল--. 
অনস্ছের তুমি আধিকারী--প্রেমসিন্ধ জ্দে বি্যমান । 
দাও--দ1ও, মেব! ফিবে চায়, তাব সিন্ধু খিন্দু হয়ে যান ॥॥ 
ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু, সর্ব ভূতে দৈই প্রেমময়। 
মন প্রাণ শবীর অপণ কর সখে এ সবার পায় ॥ 
বতরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খু'জিছ ঈশ্বর ? 
ডীবে প্রেম করে যেই জন--সেই জন সেবিছে ঈশ্বর ।” 
স্বামী (ববেকানন্ ) 
রি না শ ্ী চে সঁ 
ভ্যাগের জলন্ত আদর্শ_.নিক্ধাম ধর্শের বৈজয়ন্তধাম, সমানুভূতীক্ল প্র! 
ফন্দাক্নী, আত্ম বলিদানের আদর্শমুন্তি ভাত সন্তান না হইলে কে প্রাণে 
প্রাণে অন্ুহুতী করিতে পারে, ত্যাগেই জীবন, প্রেমেই মনুত্যত্ব--ম্বাথপরতাই 
মুত্র! 'চিরআস্তিক ঈশ্বরবিশ্বানী প্রেষ-অন্ত-প্রাণ_-ভারত সন্তানই গাহিভে, 
পারেন__ 
গা ক সঙ্গ ছু প্রেম প্রেষ মাত্র ধন। ক ক * 
পূজা তার স্রাম অপার, সদা পরাজয়, তাহ! না ডরাক তোমা । 
চুর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে হামা ॥ 
হে ন্ভারঠ, ভাবিও নু) তুমি জীবন সংগ্রামে বার বার পর্াছিত্‌ ও বিধ্বক্ক 


স্পাক্লাশাপিপা 


ছাত্র, ১৩২২'সাল। ] আদর্শ-চরিয্রে। ১৫৭ 





- সপাশিশিউাটিশশীীাশিাাশিাাীটিটি 


হইতেছ, ভারিও না তুমি নিস্তেজ হইয়াছ, ভাবিও' না ভুমি রিপুরর বশীতৃত 
স্ইন্»। মোহ মদিরার় উন্মত্ত আত্মহার! হইয়া দ্রশদ্িক শুন্য দেখিতেছ--. 
ভাবিও না আর তোমার কিছুই নাই-্তুমি নিবাশার সাগরে মগ্প হইয়াছ 
এ সকল তোমার মঞ্ধলের জন্তু, [179 09909: 700 91৪ 0106 1)181)9য 
০০ 1039. তুমি যতই কেন অতল তলে ভুন্ষা যাও নিশ্চয় ভ্রানিও 
তোমাকে ততোধিক জ্উচ্চে উঠিতেই হইবে। তুমি ত প্রাণ হারা হও নাই-_. 
তুমি ত তোষার সনাতন ধর্থ্চ্যুত হইতে পারিবে না, তুমি ছাড়িলেও তোমার 
পৰাপ্রক্কতি--তোমার ধন্ম ত তোমাকে কথনই ত্যাগ করিবেন না। তুমি ত 
জান,-যদা যদ! হি ধর্মন্ত গ্রানি্ভবতি, ভারত, অভ্যরথানমধন্বন্ত তদাত্মানং পুজা!" 
ম্যহম্‌, পরিভ্রাণায় সাধুনাং বিনাশাস দুষ্কৃতাম ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্তবামি যুগে যুগে। 

যখনই ভারত প্রেমময়কে ভুলিয়। অশান্তির আশ্রয়িতূ্ হয়, তখনই তিনি শাস্তির 
পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য আবিৃত্ত হুন। তুমি ভুলিলেও তিনি তোমাকে ভূলিবেন 
না। প্রাণে প্রাণে বুঝিতে ত পারিভেছ--কে সেই ৫প্রমযয়--তোমার হৃদয়ের 
গুপ্ত অভ্যগ্তরে_-কে সেই ম্নপ্রাণহরা--অমিয়যাথ। প্রাণভ্ুড়ান মোহনমূরতী--. 
দ্বীনহীন কাঙ্গালের কাঙ্গালূপে জোর করিয়া কত আদরের অমিয়বাণী 
শুনাইয়া তোমায় মৃতসঞ্ভীখীত ক্রিতেছেন--কে তোমার প্রাণে প্রাথে বলি! 
দিতেছেন "9396৮27 60 ৪9:6 370 00985620 0080 60 16270 0. 1)811%, 
নরকের রাজা হইয়া কান নাই--স্থর্গের দ্বাসত্বও সর্বাংশে শ্রেয়স্ক়। ভাই 
তাহার কৃপায় এ কথাটি ভুলিও ন-মনে রাখিওস-ইহাই মমুদ্যত্ব মাঝে যুলহৃত্র। 

মায়ার রাঁঞধাফলে ভুল্য়। আমর! আদর্শচ্যুত হইয়াছিলাম, পাঁজী অহন্কারের ঘোর 
আবর্তে পড়িয়া আমরা আত্মহার। -আত্মত্র্ট হইয়াছিলা় তাই আমাদের এত্ত 
দুর্গতি। এখন ভূগবানের কৃপায় বুঝিতে পারিতেছি “তুমি” বলিলে কত 
সুখ, কত শাস্তি। তুমি প্রভু আমি দাস-_তুমি মা আমি সম্তান--মা ও সন্তান 
স্মভেদ “আত্ম! বৈ জায়তে পুত্তঃ”। 

ভগবান ধীশুত্রীষ্ট প্রার্থনা কহিাছিলেন-- 0০9 8859 209 107 ১ 
£16095- ঈশ্বর বন্ধুদিগের হস্ত হইতে আমাকে রক্ষা করিও । ইহার কারন 
কি? বঙ্ুরাত আমার দোষ দেখিবে না, কেবল খুপেই মুগ্ধ হইবে, প্রভু 
এমন বন্ধু আমি চাই না) যে আমার দোষ দেখাইয়। দিবে €সই প্রর্কৃত বন্ধু। 


১৫৮, তত্ব-যপ্জরী | [উনবিংশ বর্ষ, গঞ্চম সংখ্যা 





১ সর ও. 


ীত্রীন্টাকুর শ্রীমুখে বলিয়াছেন “বন্ধু কেহ নহে কার, বন্ধু আপনিই আপ- 
নার”, তাই তীহার প্রাণপ্রিয় সন্তান, চিরপবিত্র আদর্শ-চরিতর সত্যনিষ্ঠার 
ূর্ণমস্তি প্রত্রীরামরঞ্চ-শ্ীচরণাশ্রিত-সেবক মহাত্মা রামচন্দ্র আপনাকে কত 
দ্বীন হীন বিবেচনা করিতেন, তাহার প্রধীত শ্রীশ্রীরামন্কঞ্জ পুস্তকাবলীতে 
তিনি আপনাকে কত পাষণ্ড হীনচরিজ ও হীনের হীন করিস! বর্ণন' করিয়াছেন, 
তিনি জগতের পাধগুশ্রেষ্ঠ বলিয়া আপনাকে প্রচারিত্ত “করিয়াছেন £ তাহার্‌ 
প্রাণের প্রাণ শ্রীশ্রীঠাকুর রামরুষ্ণদেব যেমন জগন্নাতার কাছে জীব শিক্ষার জন্য 
প্রার্থনা করিতেন_-”মা আমার অহং নাশ করিয়া ্বাও। আমার স্মামি বিলুপ্ত 
করিয়া তথায় তুমিই বর্তমান থাক। আমি হীনের হীন, দীনের দীন, এ বোধ ধেন 
আমার সর্বক্ষণ থাকে, ব্রাহ্মণ হউক, কিন্বা ক্ষত্রিয় হউক, বৈশ্ত হউক, কিন্বা শূদ্র 
হউক, অথবা সমাজগণিত নীচ ব্যক্তি, যাহারা! হাড়ি মুচী বলিয়া উল্লিখিত, 
তাহারাই হউক, কিন্বা পণ্ড, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি হউক, সকলেই ম1$ 
আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এই জ্ঞান, এই বোধ, এই ধারণা হইয়া! যাকৃ।” 
( মহাত্মা রামচন্দ্র প্রণীত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন-বৃত্বাস্ত )। আদশশ্রেক্ঠ মহাত্মা 
রামচন্ত্রও ঠিক তেমনই আপনার জীবনসর্বস্বের পদান্কে আপনার জীবন গঠিত 
করিয়াছিলেন। তিনি সাধারণ মনুষ্য যতদুর হীনচেত! হইতে পারে তাহার 
পরাকার্ঠা নিজের জীবনে আরোপ করিয়া জগতকে অভয় দিয়া আপনার প্রভু" 
পদে টানিয়াছেন--ধন্ত প্রেম! ধন্ত যহাত্ব। রামচগ্র। তোষার কৃপায় ঠাকুর 
ও স্রীরামকুষ্ণদেবের কৃপালাভ হয়, পশু মানুষ হয়, মহা খাষওও মহা সাধু 
রূপে পরিগণিত ভুয়--ইহ! এক বিন্ুও অতিরঞ্জিত নহে, শ্বয়ং ধর্শধীর স্বামী 
বিবেকানন্দই ইহার মহ্বোজ্জবা দৃষ্টাত্ত, অন্ত পরে কাকথা। যবে সৌভাগ্যবান 
এক দিনের ভরেও ম্হাত্মার দুল্লভসঙ্গ লাভ করিয়াছেন, যে ক্ষবজন্থা ভত্- 
শ্রেঠ তাহার ক্ষণেকের দর্শন লাভ করিয়াছেন, যাহারা রামকৃষধমন্গ বামরচগ্রকে 
স্লাধারণ রঙ্গমঞ্চে তাহার ইঠ্টের মহিম! প্রচার করিতে শুনিকাছেন তাহারাই 
সাছার জলন্ত বিশ্বাস ও (প্রমপূর্ণ প্রাণ্র-বিশ্বপ্রেমিকতার পরিচয় পাইয়াছেন। 
আমরা তাহার কৃপাশ্রিত্ত কত কত মহাত্বাগথের মুখে গুনিয়াছি যে 
"রাম ৰাবুর তুলন! নাই, তাহার নৈষ্ঠিক ভক্তি, জলন্ত বিশ্বাস, সাধারণ জীবকে, 
তৃগবঙ্ছুরণে সমর্পণ করিবার প্রাণের অলৌকিক উদ্দাম ব্যাকুলতা॥ ইহা বাক], 


স্পা 





প্র, ১৬২২ পাপ। | ভী্রীরামকৃঞ্চ-সয়াধি-মন্দির ফা । ১৫৯ 


তীত বিষয্ব, সাধারণ মন্ুষ্তের অনগ্লুভবনীয়, ধাহার! তাহাকে দেখিয়াছেন 
তাহারাই কথঞ্চিৎ মাত্র অনুভব করিয়া আত্মহারা হইয়া ধান ৯ তাহার জীবনী 
পাঠে তাহার অমার্ষীক দেবছুন্নত জীবনের এক কণা উপলদ্ধি করিতে 
পারিবে না।» ভারতে ছুর্ভাগ--তাই আমরা এ রঙ হেলায় হারাইয়াছি, 
আদর করি নাই, প্রাণ দিয়া এক দিমের জস্তও ভালবাসিতে পারি নাই, 
্বার্থান্ধ আমর! _ কেবল, স্বার্থের জন্যই তাহাকে উৎপীড়িত করিয়াছি--ত্তাহার 
সোণার অঙ্গে নিজ পাপ-কালীমা ঢালিয়! দিয়া--কত জ্বালাতন করিয়াছি। 
ভূষানলেও বুর্ধি ইহার প্রায়শ্চিত্ত হয় না। প্রভু প্রেমময়-_-এস দেব, একবার এস) 
তোমার গুণের কথা এ পাষণ্ড আর কি বলিধে? কৃপা ঝরিয়৷ আমার ন্তায় শত 
শত অতাগার হৃদয়াসনে অধিষ্ঠিত হও--প্রেমাশ্রজলে তোমার অভিষেক করি, জয় 
রাম-জয় রামকৃঞ্চনামে ভুবন পরিপুরিত হউক--রাম রাজত্বের পুনঃপ্রতিষ্। 
হইয়া যাক--ও রামক্কষ্। কাঙ্গাল। 


ত্রিংশ বার্ষিক ্ী্ীরামকফোৎসব | 


আগামী ১৫ই ভাদ্র ইংরাজী ১লা সেপ্টেম্বর, বুধবার জন্মাষ্টমীর দিন 
ফাকুড়গাছী যোগোস্ভান এ্রীমন্দিরে আ্রীরামকঞ্োৎসব হইবে। 

এতছুপলক্ষে ৭ই ভাদ্র মঙ্গলবার হুইতে ১৪ই ভাদ্র মঙ্গলবার অবধি 
পরীত্রারামন্কষ্ণদেবের বিশেষ পুজা ও ভোগরাগাদি হইবে এবং ১৫ই ভাদ্র 
ঘুধবার জন্মাষ্টমীর দিন সিমুলিয়া ২৬ নং মধুরায়ের গলি হইতে দলে দলে 
লক্কার্তন সম্প্রদায় যৌগোদ্যানে ধাইবে ও এ দিবল তথায় মহোৎসব হইবে। 


শ্রীপ্্ীরামক্ুঞ্চ-নমাধি-মন্দির ফাণওড। 
প্রাপ্তি স্বীকার। 

. আমর! কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি যে, বিগত ১লা মে হইতে *ই আগ 
শবধি নিম্ললিখিত সন্ধদষ ভদ্রমহোদয়গণের নিকট হইতে, কাকুড়গাছী যোগ 
স্তানে শ্র্রীরামকৃষদেবের সমাধিস্থানে যে নুতন মন্দির নিশ্মিত হইবে, তাহার 
জল্য সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। 











১৬৩ তত-মঞ্জরী । | উনবিংশ বর্ধ, ঈঞ্চম সংখ্যা । 
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মোট --স্পম্পিশিহ০৫৪৯ 


শ্রত্রীরামকুষ্ণদেবের সমাধিস্থানে মন্দির নিম্মীণের জন্য উৎসাহান্িত হইয়া 
ঠাছার প্রতি শ্রন্াপূর্বক ধিনি যাহা কিছু সাহায্য করিবেন, তাহাই লাগরে 
১ষ্ঠুহীত হইবে। 
ধোৌগবিনোদ 


'ভ্ীরামরুঞ্চ-সমাধি-মন্দির মঠ, 
যোগোগ্ান, কাকুড়পাছী/ কলিকাতা । 


সি 


ভ্রীক্ীরামকৃষঃ 


শ্রীচরণ ভরদা | 
ভায় গুরুদেব !! 


তত্ব-ঘঞ্জরী 


উনবিংশ বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা । 
আশ্বিন, সন ১৩২২ জাঙী। 






জগমন্গল নামের জনন হউক, অনস্ত শক্তিবিশিষ্ট ভগবান রামক্ক 
হউক | নাঁম সত্য-_নাম ব্রহ্ম, নামই নামী। প্রিয্তম রামকৃষ্ণ জীবনবন্ধু অ 
ধন, 'এস নামের সার্থকতা কর। তোমারি বিশ্বধামে আবার এসেছে ভরপুর 
পুরিমা 1” সেই মন্দির, সেই তুমি, সেই আমি। ভূবনমোহন প্রাণের প্রাণ, জীবুলের 
বন্ধ, ভাত হবেনা । নযমে কলঙ্ক হবে, দীনার প্রার্থন1 নিক্ষল হবে, তাঞ্রবেনা, . 
তা হবেন।। এস আমার ভক্তিমন্দির আজ নূতন কর, আমাতে এস। স্লত্য 
সনাতন, সমাধি কি? আমাতে সমাধি হবে, যদি তোমার নাম সত্য হয়, তবে 
আমার প্রার্থনা মিথ্যা হবু নাত। মিথ্যা ছোলে কাদবো ? জানিনা বুঝিন! বোল্তে 
পারিনা এস ভূঁবিদ্বে নাও । আমাকেই নাও। আমাকে নাও। হে অনস্তশক্তিধর 
ইচ্ছাময় বিশ্বনুনদরগ্থতোমার ইচ্ছায় কিনা হয়। তোমার ইচ্ছায় আন্দ আমার 
দেহ সমাধি-হউক, না নাম, তোমার নামের জয় হউক। আমি জানিনা, নাজ 
ভাবিনা, আমি বুষিন! তুমি কি, কৃত বড়। আমি জানি তোমার আমি। 
তোমার নাম নিয়েছি * তোমার নাম_-যে নামে অনস্ত মোক্ষ, যে নাষে 
'জীবের মহাশাস্তি--সেই , সেই নাম দিয়েছ, আর কি আমি আমি আছি? 





১৬২ তত্-মঞ্জরী | | উনবিংশ বর্ষ, হট দংখ্যা। 





মর 


তোমার জগৎ তোমার মাঝে 
তুমি আমি একি থেলা, 
আর চলেন প্রাণের সথ৷ 
ঘুচিয়ে দাও নাগ এই বেলা । 
আর খেল, আর খেলা নয়। সাধ মিটে গেছে। এস নাগ্রে জয় কর। 
ঠাকুর তোমায় ভাই বল্বো? সাধ হয়েছে যে। এস ভাই এস বন্ধু এস 
দৌসর, এস একটি হই। দুটি ছুটি আর না। নামের সার্থকতা হউক । 
সমাধি সেকি? সৈ কেমন? আমার দেহই তোমার সমাধি মন্দির কর, 
না হোলে তোমার প্রসাদ পেয়ে, তোমার কাছে বোসে তোমার সমাধি 
মন্দিরের জন্য যে প্রার্থনা কোরেছি, সব বৃথা_বৃথা হোয়ে ধাবে? তাত 
হবে না, জীবনবন্ধু তাত হবে না, তোমার নামের মহিমা কমে যাবে, তাত হবে 
না, তোমার নামে মগ্জা এ ক্ষুদ্রা কীট, কিন্ত তোমার নামে যে দীক্ষিত, জীবনঈবন্ধু 
ভাই আমার প্রিয় আমার সব আমার এস, সার্থকত| কর আজ আমার ভাঙগ! 
দেহ মন্দিরই সমাধি-মন্দির কর না ভোলে এ থেদে কেদে কেঁদে মোরে যাব, 
মরে যাব, মরে যাবই। যদি মরে যাই, সে যে মরণ হবে, প্রিয়তম জীবনবন্ধু 
'অনিন্্যস্ন্দর অদ্বিতীয় একজন গেলে দয়াল তোমার বড় কষ্ট হবে, হবে ঠাকুর । 
ভুমি যে করুণার পাথার, এস নামের জয় কর। চালাকী ঘুচে যাক, বাতুলতা ঘুচে 
যাক, নামের জয় নামের সত্যতা, প্রার্থনার সার্থকতা কর। 
বিশ্বেশ্বর বিশ্বতরা' তুমি। চাদ, সয্যি, জল, বায়ু, দ্বর্গ, মর্তয, পাতাল, তুমি। 
শ্রমিক, খল, সরল, লক্ষ্মী, দু, সব তুমি। তোমার আমি আমি কৈ? 
আমার যদি শক্তি নেই, সাধের পূর্ণতা নেই, আমি কৈ? কেবল ভূল হোচ্ছে, 
কেবল ভুলে ছুঃখ আস্ছে কেবল ভুল হোয়ে যাচ্ছে। এ দেখনা, সবাই মিলে 
পাগল বোল্ছে, ঠাকুর প্রেমের ঠাকুর সবার ঠাকুর আমার, ঠাকুর--পাগল কর। 
সব ভূলে যাই, ন্বধু ডুবে যাব, তলিয়ে যাব, খুঁজে পাঁবে না কেউ। খুঁজতে 
গিয়ে তুমি তুমি তোমার মহিমা । এস সত্য সনাতন, এস শুক্দর, এস আমার 
ব্সঁনন্দ হউক, এস নামের জয় কর। যে নামের ধ্বমিতে ধরা শাস্তি রে ভেসে 
যায়, যে নামের ধ্বনিতে সাড়া পোড়ে গেছে, যে নাষে ছুটে ছুটে সঘ আস্ছে, যে 
নামে মানুষ তুমি হে্য়ে যাচ্ছে, যে নায়ে কৃপা কপ! ক্কপাই.ঝোর্ছে, এম আবার 
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সেই নামের সার্থকতা কর। জয় রামকুষ্ণ ব্রহ্ম বল। যে নামে জীব শীব হক 
যে নামে মাটি সোন! হয়, যে নামে পাপ পুণ্য হয়, যে নামে ব্রি অমৃত হয়, 
বল রামু বল। বল নাম বল। আনন্দ আনন্দ চির্ভপ্রসন্নতা ধন্ট ধন্ট 
অমৃত মধুর সব সম্তোষ পরিপূর্ণ রামকৃষ্জ বল। ভালবাসা কে দিলে নাথ? 
এত ভালবাসা এল কোথ! থেকে? ঠাকুর আমি কই? আমি তোমার সমাধি 
মন্দির হোরে যাব। তোমার সমাধি মন্দিরত নুতন হোল না এ শ্রীগুরুপুণিম! 
এ দিনে কি মিথ্যা! খ্ষিথা! সাড়া উঠবে? এ লেখনী মুখে যে তোমার নাম, 
এযে তোমার সব, তোমার নামের জয় কর। ভক্তকিস্করী অন্কণা ধুল! ধুল! 
পথের ধুলা, আজ নাম নিয়েছে যে। নামের জর হউক। গ্রীণের ঠাকুর 
লক্ষ্মী ঠাকুর, সোনার ঠাকুর, প্রেমের ঠাকুর, তুমি আমার কে? তুমি আমার 
ব্রজরতন, তুমি আমার প্রাণের আনন্দ, জীবন মনের শাস্তি, তোমাতে ডুবে 
যাব। ছুটে। দুটো আর ভাল না। সাজছে নাক, তুল হোয়ে যাচ্ছে, নাম যে, 
নামনিয়েছি যে, নাম যে মিথ্যে মিথো হবে। শক্তি, ভক্তি কিছু নেই ঠাকুর" 
মান দর্প কিছু নেই নাথ, আর কিছু নেই এবার আর বোল্বেনাত ?. এ জগজে 
আর সাজবেনা নাথ, নান নাম নাম যে মিথ্যে হবে। এস ঠাকুর ডুবিয়ে নাও । 
ভাই তুমি, বন্ধু তুমি, বর তুমি। বিয়ের বর তুমি। শ্রীগুকপুর্নিমার দিন্‌ 
তোমার রামকৃষ্ণ ভোগ আম গাছ থেকে “কালজাম” ফেলে দিলে খেয়েছিলাম, 
লিখতে লিখতে খেয়েছিলাম, প্রাণ জুড়িয়ে গেছলো। আবার শ্রীগুরুপূর্ণমাঁজে, 
কিদেবে? দেবেনাক ? হবেনাক? প্রাণের বন্ধু দিতে হবে নাক, নিজে, 
হবে। নিতেই হবে, বিশ্বে নাম দাও, নামের নব নব মহিমা বাড়িয়ে দাও। আক, 
আমার ভগ্ন মন্দির সমাধি মন্দির কর। তোমার পায়ে পড়ি ঠাকুর, তোমার নামে 
জয়ধবনি তুলে অপুর্ব কৃপা কৃপা--কৃপাই দেখাও ॥ সব চুকিয়ে দাও | সব ঘুচে, 
আমি ডুবে যাই, সেকি? জানিনাত। আর রূপ নয় ত ঠাকুর রূপরূপ কোরে 
পাগল হোয়েত আমি শাস্তি পেলামনা, ক্ষেপে গেলুম, ভূল হোয়ে যাচ্ছে, দাও 
চোখ বুজিয়ে রাও, দেহ জড় কোরে দাও, তুমি তুমি তুমি তোমার। জানিনা 
ঠাকুর বুঝতে পাচ্ছিনা বোল্তে পাচ্ছিনা, থাকৃতে পাচ্ছিনা ঘা হয় কর॥ 
ভোমার নামের জয় হউক নাম চিরজরী, সেই নাম নিয়েছি যে। ঠাকুর জীব 
অগ্ং জমটি কো প্রাণের মধ্যে পুরেছি, এখন এস, ছুটা ছুট নয় এক 
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ভূমি, তোমাতে লুকুয়ে থাকৃবৌ, তোমার সে আর ছাড়াছাড়ি ক'রো না বড় কষ্ট 

হোয়েছে, বড় লেগেছে, বড় কষ্ট ঠাকুর, আমার ঠাকুর, সবার ঠাকুর এস দয়াল 
নামের পরিচয়ে জড়িয়ে দাঁও। সব ঘুচে যাক আমার। আমি নেই হোসে 
যাই। এস এস নাও ঠাকুর পূর্ণবঙ্ম অমৃত শীতল সিদ্ধু আনন্দে অনন্গে ডুবিয়ে 
নাও। ধরার মঙ্গল হউক, নামের জয় হউক। শাস্তি শাস্তি শাস্তি। 


“ক্তকিষ্করী |» 


ক্কণ্বে ছিন্নে দিন £ 
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(১) 
কবে হবে মে দিন আমার ! 
ভৌমীরে করিব সার তুচ্ছ হবে এসংসকি, 
দেহ স্ুথ মায়া মোহ নাহি রবে আর। 
তব প্রেমে পুর্ণহৃর্দি রবে অনিবার ॥ 
(২) 
কবে হবে সে দিন আমর? 
ভব নামে মত্ত রব, দিবানিশি গুণ গাব, 
হাসিব কার্দিব--নাঁমে ববে অশ্ধার । 
রমন! সতত লবে নামস্থধা তার ॥ 
(৩) 
দিবে কি সে দিন দয়াময়! 
তব ও রূপমাধুরী, এ মম নয়নে হেরি, 
চরণে লুটায়ে পড়ি ধরিব হিয়ায়। 
শীতল করিব প্রাণ, জুড়াব জ্বালায় ॥ 
(৪ ) 
দিবে কি সে দিন দয়াময়! 
(ভীমাত্ে মগন রুব- আর নব ভুলে বাঝ,. 


বা নি 
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যে দিকে ফিরাই আঁখি দেখিব তোমাস়ু। 
বিশ্বনাথ ! বিশ্বর্ূপ দেখাবে আমার ॥ 
(৫) 
হবে নাকি দীনে কৃপা লেশ! 
ওহে দেব কৃপাসিদ্ধু, এ দ্ীনে করুণা-বিন্ু, 
দিবে নাকি কুপাধার দীন-পরমেশ ! 
অমৃত প্রদানি কর গরল নিঃশেষ | 
(৬) 
হবে নাকি দীনে কৃপা লেশ! 
ওহে অনাথের নাথ, আমি যে অতি অনাঞ্চু 
আছি তব মুখ চেয়ে ছে দেব দেবেশ! 
নেহার কাতরচিত, হ্ৃদ্দি অনিমেষ ॥ 
(৭) 
চাহ দেব চাহ একবার! 
মম যত অপরাধ, ক্ষম দেব, ক্ষম নাথ, 
দুরে দাও তাবসাদ, ওহে ক্ষমাধার ! 
করুণ করিতে হেন নাহি পাৰে আর) 
(৮) 
চাহ দেব চাহ একবার! 
সহিয়ে সংসার জাল, মন প্রাণ ঝালাফালাঁ» 
ব্রিতাপদহনে সব পুড়ে হ'ল ছার। 
প্রেমধারা ঢালি দেব, সিঞ একবার ! 
(৯) 
হুই নাকে! যভ দীন হীন, 
তবুত তোমার আমি, তুমি যে হৃদয়ন্থামী, 
কর 'ভব অনুগামী, আমি ক্কপাধীন। 
টেনে লও তব কাছে, পদে কর লীন॥ 
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(১০) 
হই নাকো যত দীন হীন! 
দিতে হবে পদে ঠাই, আর মোর বেহ লাই, 
ভোমাধনে চিনি নাই হায় এতদিন। 
এস হে “আমীর তুমি এস প্রেমাধীন ॥ 
( ১১) 
ধর নাথ, ধর মম হাত, 
লয়ে চল ইচ্ছ। যথা, ন। কহিব কোনো কথা, 
সাধ মম তুমি সদা ববে সাথে সাথ। 
আর সব সাধে নাথ, করাও বিদ্বাদ ॥ 
( ১২) 
“তুমি নাথ, তুমি হে আমার” 
গাহিয়ে এ মধুগাথা, দুবে যাঁবে হুদিবাথা, 
কবে দিবে দীননাথ সেদিন আমার । 
কর দেব-_-"আমি তব, তুমি হে আমার ॥” 
সেবক শ্রীবিজয়নাথ মজুমদায়। 


গুরু-শিষ্য কথোপকথন । 
(পূর্ব প্রকাশিত ৬১ পুষ্ঠার পর) 


গুরু । সাধনা ব্যতিরেকে কোন কাধ্য সম্পর হয় না। অর্ধ উপার্জনঞ্ 
সাধনা সাপেক্ষ । সাধন! করিলে তাহার ফল অবশ্রস্তাবী, তবে যথোচিত সাধন। 
না করা নিমিত্ত আমরা অনেক সময়ে আশানুরূপ ফল পাইনা । এমন কি 
এ জীবনেও হয় ত সেইরূপ ফল পাইলাম না, ভাহ! বলিয়া যে কখনও পাঁইিক 
না, তাহা নহে। এ জীবনের সাধনার ফল যদি এ জীবনে না পাই, তাহা হইলে 
পর জনমে নিশ্চয়ই পাইব। সুতরাং যাহাদিগকে দেখিতেছ দিবারাঞ্র পরিশ্রম 
করিয়াও অভিলধিত অর্থ উপার্জন করিতে পারিতেছ না--বুঝিতে হইবে, 
তাহাদিগের পূর্বের সেরূপ পাধনা নাই বলিগ্কাই এজীধনে আশানুরূপ ফল, 
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পাইতেছে না, কিন্তু এ জীবনের পরিশ্রমের ফল যে নিশ্চয়ই পাইবে হয় তত 
এই জীবনেই পাইবে, নাচৎ পর জীবনে নিশ্চয়ই পাইৰে। *আর যাহাপ্দগকে 
দেখিতেছ বিনা পরিশ্রমে বা স্বল্প পরিশ্রমে অতুল গ্রশ্থর্ম্ের অধিকারী হুইয়াছে-_ 
বুঝিতে হইবে তাহাদিগের জন্মজন্মান্তরীণ সাধনা বা নুকুতির ফলেই এরন্ধ্প 
হইয়াছে । ইহাতে ঈশ্বরের কোন পক্ষপাতিত্ব নাই। তিনি পরম দয়াময় এবং 
আমাদের সকলকে ষু্ান মেহের চক্ষে দেখেন। যখন দেখিতে পাওয়া 
যায় জীব জন্মাইবার পূর্বে তাহার প্রাণ ধারণের নিমিত্ত মাত স্তনে ছুগ্ধ 
সঞ্চার হয়, তখন বেশ বুঝিতে পারা যায় যে তিনি আমাদের প্রাণ ধারণোপ- 
যোগী আহার সর্বদাই সংগ্রহ করি] রাখিয়াছেন এবং ক্ষণেক চিন্ত! করিয়া 
দেখ -দেগিতে পাইবে যে আমাদের যথার্থ অভাব অতি অল্প এবং তাহ 
অতি সহজে মোচন হয়। কেবল ভোগ, বিলাসিতা ও মান সম্রম রক্ষার্থ 
আমর! স্। সর্বদ! অভাব বিবেচন। কঞ্জি। 

শিষ্যা। প্রভু, এক্ষণে আপনার কৃপায় আমার সন্দেহ দূরীভূত হইল। 

খরু। আর এ যে তুমি বলিলে “অতুল প্রশ্থর্যের অধিকারী হইখ| 
লোকে আনন্দে দ্রিন যাপন করে”--এইটী তোমার ভূল ধারণা । অর্থের 
ঘারা আনন্দ লাভ হয় না, সুথ হয়-- 

শিশ্যা। সুখ এবং আনন্দের প্রভেদ কি, আমায় অন্ধুগ্রহ করিয়া! বলুন। 

গুরু । অভিলধিত বস্ত প্রীপ্ডির নাম সখ । সুখ মায়া কল্পনা, আনন্দ 
নিত্য ও সত্য বস্ত। সুখ নিজের জঙ্ক ব্যস্ত--আনন্দ অপরের জন্ত লালায়িগ্ত । 
স্থখ দুঃখরাশীকে দেখে ভীত হয়। আনন্দ ছুঃথরাশীকে সাদরে আলিঙ্গন 
করিয়া সদানন্দে থাকে । স্থ স্বার্থপর, আনন্দ নিংস্বার্থের এক নিখুত 
চিত্র। সুখের পর ছুঃথ আসে কিস্তু আনন্দ নিরবচ্ছিন্ই আনন্দ; আনন্দের 
পর আর অবসাদ নাই। এক কথায় সচ্চিদীনন্দই একমাত্র আনন্দ। 

শিষ্ত। এ আনন পাইতে হইলে কি করিতে হয়? 

গুরু। ভগবদারাধনাই একমাত্র উপায় । 

শিষ্য । এখন র্ষিতে পারিলাম যে অর্থ হারা আনন্দ লাভ হয় না। 

খুরু। কিছুতেই নয়-_ধিকস্ত কাঞ্চন একটা প্রধান মায়ার বস্ত। ইছাক্স 
মায়ার মুগ্ধ হইয়া জীব হিতাহিত ভ্ঞান লুপ্ত হয়। জগতে এমন কোন 
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বি পলসপক আপ কী 


অগ্তায় কর্ম নাই যাহা অর্থলোপুপ ব্যক্তি করিতে পারে না; ভবে অর্থের 
দ্বারা আমাদের বাসনার কতকটা পুরণ হইতে পারে-কিন্ত ভে"গীঞ্জের মনে 
শাস্থি নাই। 

শিযা। কেন? 

গুরু । যেমন অগ্িতে দ্বৃত নিক্ষেপ করিলে অগ্সি নির্বাপিত ন! হইয়া 
বরং অধিকতর প্রজ্জলিত হয়, সেইব্ূপ বাসনাগ্নিতে ভোগরূপ দ্বত প্রদান 
করিলে তদ্ধপ হয়। ভোগের দ্বার! বাঙ্নার ক্ষয় হয় না, বরং বুদ্ধি হয়। 

শিষ্য । তবে অনেকে বলেন যে, ভোগের দ্বারা বাসনার গ্য় ছয়। 

গুরু । আমি ও কথা সমর্থন করি না তবে বিচারের সহিত ভোগ 
করিলে বাসনার ক্ষয় ছয়, কিন্তু আমর অধিকাংশ স্থলে ভোগের পন্রিবর্ডে 
উপভোগ করি সুতরাং ভোগেচ্ছা হ্বাস ন! হইয়া! বরং বুদ্ধি হয়। 

শিষ্য) পবিচারের সহিত ভোগ কর” কিরূপ, তাহা আমান একটা 
উদাহরণ দিয়! বুঝাইয়া দিউন। 

গুরু। মনে কর কোন একজন ব্যক্তি প্রত্যহ বেষ্ঠালয়ে গমন হরে। 
লানারপ বাধা বিদ্র সত্বেও সে সেই কু অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে পারে 
না। কিন্তু হঠাৎ একদিন তাহার মনে এই চিন্তা উদয় হইল, কেন আমি 
প্রত্যহ বেশ্তালয়ে গমন করি এবং কেনই বা এই অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে 
'পারিতেছি না। প্রথমে সে ভাবিল, দে কূপের মোছে পতিত হইয়াই প্রত্যহ 
যাস_অমনি তাহার বিবেক বলিল, “রূপ কিছুই নয়--তুমি যাহাকে ব্ূপ 
বলিতেছ ও ক্ূপই নয়_ ঈশ্বর ভিন্ন জগতে রূপবান আর কেহই নয়। আর 
যদি তোমার এ মুখখানি এত সুন্দর বলিয়া বোধ হইয়া থাকে তাহা হইলে 
তুমি বড় ভ্রমে পড়িয়াছ, কারণ উহা অতি ক্ষণস্থায়ী। যে রূপ দেখিস 
তুমি আজ উন্মত্ত হইয়াছ, কাল উহা! উৎ্কট কুষ্ঠ বা বসম্ত পোখে এমনি 
কাকার হইতে পারে যে তুমি তাহ! দেখিয়া মুখ বিকৃত ককিবে১ এবং 
স্বন্গি তুমি নিত্রিতীবস্থায় প্র মুখ অবলৌকন কর দেখিতে পাইবে উহা হইতে 
ক্ষত ছূর্গময় লালা নিঃসরণ হয়--তাহা! দেখিয়া কি তোমার এ অধরে অধর 
ধযোগ করিতে ইচ্ছা হয়! তাহার পর যে উন্নত পয়োধর দ্বেখিয়া তুমি 
সুগ্ধ হইয়াছ, উহা একটা মাংসপিগ ভিন্ন আর কিছুই লহে। তুমি কি 
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থানিকটা মাংসপিও লইয়া আনন্দ উপভোগ করিতে পার? আর তুমি 
একবার তোমার শৈশবের কথা মনে করিয়া দেখদিকি-যুখন তুঁমি ভূমিষ্ঠ 
হইলে, কিসে তোমার প্রাণ রক্ষা হইয়াছিল? ট্রী স্তন না থাকিলে তুমি 
বাচিতে পারিতে না, আর 'আজ তুমি এ স্তন আনন্দ উপভোগের একটা 
প্রধান বসন্ত মনে করিয়াছ? ইহাই কি মন্ুষ্যোচিত কর্ম !! আর রম্পীতে কি 
এখন সৌন্দর্য আছে-__যাহাতে ভুমি আকৃষ্ট হইয়াছ? প্রথমে রমনী কি- তাহ! 
চিস্ত। কর। উহ! একটী হাড়ের খাচা! বইত নয়! থালি উপরে রক্তমাংস্‌ 
বিজড়িত, ক্ষণস্থায়ী ও মলমুত্র পরিপূর্ণ। তুমি মলমৃত্র দেখিলে নাদিক! 
কুঞ্চিত কর, তোমার বমনোদ্‌সীরণ হইবার উদ্রেক হয়, আর তুমি সেই মল- 
মৃত্রের দ্বারের নিমিত্ত এত লালায়িত!! ছি ছি, ক্ষণিক সুখের জন্য তুমি 
তোমার অমূল্য জীবন বিনাশ করিতেছ ও নানান্ধি কুৎসিৎ বোগে আক্রান্ত 
হইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতে ধাইতেছ 1” এই সমন্ত চিন্তা ও 
বিচার তাহার মালে উদ্রেক হইবামাত্র ভাহার মোহ ভঙ্গ হইল এবং সে 
তখন ভাবিল, “আমি কি মোহে পতিত হইয়াছিলাম এবং এই ক্ষণস্থাঙ্গী 
নখের জন্য অমূল্য জীবন বিসর্জন করিতে যাইতেছিলাদ! আমি আর এই 
অনিত্য বস্ততে মুগ্ধ হইব না, এখন হইতে নিত্য ও সত্য বস্তুর আরাধনা 
করিব। যে রমলীর এমন সামান্ত রূপ দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়়াছিলাম, সেই 
রমণীকে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন আমি তাহার অনুসন্ধান করিব--না জানি 
তিনি কত রূপবান্‌ ধাহার স্থজিত পদার্থ আমার নিক এত সুপ্দর লাগিয়া- 
ছিল 11” এই সমন্ত সৎ চিন্তা তাহার মনকে অধিকার করিবামাত্র সে তৎক্ষণাৎ 
ফেশ্তালয়-গমন পরিতাগপূর্বক মতা বস্তর আরাধনা করিতে লাগিশ। এখন 
বুঝিতে পারলে, বিচারের সহিত ভোগ করিলে কিরূপে আপক্তির ক্ষয় হয়? 
শিন্য। আজ্ঞা £, বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। ভোগীদের মনে শাস্তি 
নাই কেন? ষদ্দি অর্থ থাকে তাহার দ্বারা বাসনার পুরণ হইতে পারে ত। 
1 শুরু । ভোগীদের মনে তিলমাত্র শাস্তি নাই। তাহার! ভোগের পরিবর্তে 
প্রায়ই উপভোগ করে শ্রবং সঙ্গে সঙ্গে বিচার না করায়, বাসনার ক্ষ ন| 
হইয়া বরং ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকে। অর্থের দ্বার বাসনার কৃতক্টা পুরণ 
হইতে পারে, কিন্তু সব কামনা পুর্ণ হয় না! এবং কামনা পুরণ ন! হইলেই 
২২ 
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ক্রোধ উপস্থিত হয়। ক্রোধে আস্মহারা হইয়া লোকে অতি গনিত কর্ধ 
করিতেও 'কৃষ্টিত, হয় না। তাহার পর ক্রোধ উপশম হইলে মনে অন্থতাপ 
হয়, এমন কি হৃদয়ে এমন এফটী কানিমাও পড়িতে পারে সাহার চিহ্ন 
সারা জীবনেও লুপ্ত হয় না। আর অর্থই সমস্ত অনর্থের মূল অর্থ দেখিতে 
যেমন গোল, কাছে থাকিলে বাধায়ও তেমনি গোল। আর অর্থহীনের 
ভোগেচ্ছা প্রবল হইলে তাহার অশান্তির দীমা নাই। কামনা পুর্ণিত না 
হইলেই মনে নানাবিধ হংখ উপস্থিত হয় এবং কঁথনও কখনও বাসনার 
তাড়নায় মানব হিতাহিত জ্ঞানশূন্য ও মনুষ্যত্ব-বিহীন হুইয়। চিরভীবন অশাস্তি 
ভোগ করিতে থাকে । 

শিষ্য। ঘদি ভোগে সুখ নাই তবে স্বুখ কিসে ? 

গুরু । ত্যাগেই মহা স্থখ। ভোগের চরম না হইলে ত্যাগ হয় ন!। 
ত্যাগীর মন সর্বদাই শান্তিতে পূর্ণ । ছুঃখ ঘেকি পদাথ তাহা লে জানে না। 

শিষ্য! প্ভোঁগের চরয লা হইলে ভ্যাগ আলে না” ইহা আমায় তাল 
করিয়। বুঝাইঙ্স! দিন । 

গুরু । মনে কর,-আমি অর্থ চাহি না, অর্থের উপর আমার ক্ষোন 
আসক্তি নাই। খন বুঝিতে হইবে, অর্থ দ্বারা যে যে স্থখ হইতে পারে, 
ভাঁহা আমি সম্যক উপলদ্ধি করিয়াছি এবং অর্থের দ্বারা যে যে অনথ' ঘাট! 
থাকে, তাহাও বিচার করিয়! দেখিয়াছি । যখন দেখিলাম, অর্থ দ্বার! সুখাপেক্ষা 
রেশই বেণী অনুভব করিতে হয় 'এবং উহা! ভগবৎ-প্রান্তির একটা প্রধান 
অগ্তরায়, তখন আমি অর্থ ত্যাগ করিলাম। অতএব যখনই দেখি ধে, কোন 
লোক একটা বস্ত ত্যাগ কবিয়াছে, তখনই বুঝিতে হইবে যে, বন্তুটার গুণা্ছণ 
সেই ব্যক্তি বিশেষ বিচারের সহিত সম্ভোগ করিয়াছে । 

শিষ্য । প্রভু! আজ আপনাকে আমি অত্যন্ত বিরক্ত করিতেছি, আপ- 
নার কত ক্লেশ হইতেছে । 

গুরু । মা বংস্ত, এ সমস্ত আলোচনায় তিলমান্র কেশ অনুভব হয় মা, 
ঘরং মনে অপার আনন্দ হয়। এখনও সন্ধা হইতে বিলম্ব আছে, হন 
তোমার আরও কিছু জিজ্ঞান্ত থাকে, তুমি অনায়াঙে ব্যক্ত করিতে পার। 

শিষ্য! গ্রহন! আমার মনে আর একটা সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। 


আস্টিন, ১৩২২ গাল।] মানবের শ্রেষ্ঠত্ব । ১৭১ 


পা পপ পাপ পপর 


গুক্ষ। তুমি কোনরূপ সন্কোচ বোধ না করিয়! সন্দেহের কারণ ব্যক্ত 
কর। আদি সাধামত যথাযথ উত্তর প্রদানে তোমার সে সন্দেহদুরীতুষ্ত করিব। 

শিষ্তু। প্রভু, আপনি বলেন ঈশ্বর মঙ্গলময়--তিনি যাহা করেন সমন্তই 
জীবের মঙ্গলের জন্ত-আমি ইহা ভাল বুঝিতে পারি না এবং সময়ে সময়ে 
আমার এ বিষয়ে সন্দেহ হয়। 

গুরু। কেন? সন্দেহ হইবার ত কোন কারণ নাই। 

শিশ্য। কল্য যখন আমি নগর-ভ্রমণে গিক়্াছিলাম, দে্িাম একটা বৃদ্ধার 
একমাত্র পুক্র-সন্তানের মৃত্যু হইয়াছে । অনুসন্ধানে জানিলাম যে, প্র পুক্রটা 
উপার্জন করিয়া যাহ! পাইত, তাতেই মাতার এবং পুত্রের জীবিকা! নির্বাহ 
হইত। বুদ্ধ! একজন সচ্চরিত্রা স্্ীঞ্উলাক এবং অধিকাংশ সময়েই ঈশরাঁধনায় 
যাপন করে, তাহ! আমি দেখিন্বাছি ও ভাল রকম জানি। সে নিশ্চিন্তমনে 
ভগব্দারাধন। করিতেছিল, এক্ষণে তাহাকে উধরান্নের জন্ত বিশেষ চিস্ঠিত 
হইতে হইবে এবং এই নিদারুণ পুত্র-শোকে নিশ্চয়ই তাহার ভগবদারাধনার 
ব্যাঘাত ঘটিবে। ভগবান্‌ বৃদ্ধার কি মঙ্গলের জন্ত তাহার একমাত্র উপায়ক্ষম 
পুত্রের প্রাণ বিনাশ করিলেন_ ইহা আমি বুবিতে পারিতেছি না। 

(ক্রমশঃ) 
শ্রীগিইশ্চগ্ দোষ। 





মানবের শ্রেষ্ঠত্ব । 
( পূর্ব প্রকাশিত ১২২ পৃষ্ঠার পর ) 


অভ্যালকে কেমন করিয়া সংযত করিমা উদ্দেশ্ঠট সাধন করা যায় ?-- 
অভ্যাস খুব ইচ্ছ! শক্তির ছারা লিয়স্ত্িত। মানসিক অদ্ধ-জাগরণ অবস্থায় 
যে প্রকার কাধ্য হইয়! থাকে, তদ্রপ ইহার কার্য ও চলিয়া থাঁকে। মানবের 
মন্তিক্ষে এক প্রকার দীপক দ্রব্য (11)031))973) আছে। ইহাতেই 
উত্তেজনার উৎপত্বিপ। যত্তই ইহা সুস্থ হয়, ততই ইহার স্পন্দন শক্তি বন্ধিত্ত 
ছুয়। ইহা নিয়তই গমন্ণীল ও সর্বদাই স্পন্দিত হয়। 


১৭২. তান্ব-মষ্টীরী | [ উনবিংপ বর্ণ, ঘষ্ঠ দংখ্যা' 


স্পা 


অভ্যাসও এক প্রকার চলনশক্তি। ইহা€ স্পন্দনের আকৃতি বিশেষ 
হজ্ছার কার্ণাকারী পক্ছি প্রকৃতির শক্তির গ্যায়। মানব বখন কোন বিষয়ে মন 
নিরদ্ধ করিয়া চিন্তা করিতে থাকে, তখন মন্তিফ্ধে এক প্রকার আবর্ত ছুট হদ়্। 
এই আবর্তে ইচ্ছাশক্তির তরঙ্গ আসিয়া তাঁসাইয়া লইয়া ষায়। ইচ্ছাশক্তি 
বই শক্তিশালী হইবে, ততই তরঙ্গরাণী দীর্ঘকাল স্থায়ী ও বিশেষ কাধ্যকারী 
হুইবে। মানব চরিত্রে অভ্যাস বিশেষ সংযোগশীল। ইহার বিশেষ কোন্‌ 
কারণ বর্তষান নষ্টি। ইচ্ছাশক্তির অভাবই ইহার প্রধ্ধীন কারণ। মানবের 
এ্রবল ইচ্ছাশক্তি তাহাকে এই বন্ধন হইতে মুক্তিদান করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম ॥ 
তোমারই চিন্তাস্োভ আবর্তের স্থষ্টি করিয়। থাকে, তোমারই কাধ্য ইহার 
ভরঙ্গ প্রবল করিয়া থাকে । তুমি তোমার বর্তমান আদর্শানুযায়ী চিন্তা ও কারো 
ছারা তোমার অভীত কুঅভাসকে দূরীভূত করিতে প্রবৃত্ত হও । তোমার মন: 
তোমার আদর্শানুযারী গঠিত হইয়া উঠিকে। 

11১9 07980 4১170671011) 095097120920607 চ79889]10151767 05695. 
০৫ 0,০ঘ্ 058859-তাহার নানাবিধ যন্্রাদির দ্বারা প্রমাণ করিতেছেন ফে,. 
মন্তিক্ধ ও মনকে অবনতির হত্ত হইতে উদ্ধার পূর্বক সম্যক উন্নতি করা সম্ভব। 
কুচিন্তা ও কুপ্রবৃত্তি মন্তিচ্ের সন্কীর্ণ প্রকোষে ও শরীরে “বিষাক্ত রসায়ানিক 
ক্রীড়া উৎপাদন করে এবং অতিরিক্ত পবিত্র চিন্তা ও সংপ্রবৃদ্ধির দ্বারা ও তাহা! 
সতত জাগরিত রাখিয়া] এই প্রক্রিয়া উপশম করা সম্ভব। মন শরীরকে চালিত, 
করিয়া থাকে । শাররীক, মানসিক ও ভাবপ্রবণ অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব ॥ 
অর্দবিকশিভ মনে প্রকৃত আকাঙ্খিত দ্রব্যের প্রশ্ুটিত মৃত্তির সংস্থাপন পুর্বক 
ইচ্ছাশক্তির দ্বার! জাগরিত করিয়! তুলিতে হইবে । মনই সর্বস্ত, মনই প্রতিষ্ঠাত! | 
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পাপা 





আপি 
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খভ্যাদ সংযত করিতে হইলে স্থিরসিদ্ধাস্ত ও তন্রপ কাধ্য করিভে হুইবে। 
ষদি তুমি নীবোগ হইতে চাও, নীরবে, নির্জনে, একা গ্রতাসছ, হদরয়-কনারে, 


আঙ্িন, ১৩২২ লাল।] মানবের শ্রেষ্ঠত্ব । ১৭৩ 





শরীরের গ্রতিলোমকূপে অন্থভব কর্‌, উপলদ্ধি বর, «আমি নীরোগ, 
আমার শরীরে রোগের স্থান নাই, আমি কখনও তাহাদিগক্ষে 
স্থান দিব না। আমিই স্বাস্থ্যের ভ্রান্তমুর্তি, আমিই প্রকৃত 
স্বাস্থ্যবান পুরুষ । বারংবান্ত ইহার পুরাবৃত্তি করিতে থাক। অবহেলার 
সহিভ করিলে চলিবে না। ইহাতে সম্পূর্ণ একাগ্রতা, নিষ্ঠা ও আত্মনিয়োগ 
আবশ্তক। হৃদয়ে গ্রক্কুত মনুষ্যত্বের তেজ ও উগ্ভম লইয়া বলিতে থাক, 


«আমি নিশ্চযুই জয়ী হইব,_-এখনই, স্বর ভবিষ্যতে নহে, 
এই মুহুর্তেই । ধীর, শান্ত মুর্তিতে উপবেশন কর ও বাহ 
জগতের সমস্ত কোলাহল হইভে মনকে সরাইয়া লও । ক্রমশঃ 
মস্ত মন পবিত্রতার আবরণে ঢাকিয়! ফেল। শরীরের সমস্ত 

ংশ শিথীল করিয়! দাও । ধীরে ধীরে গভীর শ্বাস প্রশ্বাস্রে 
সহিত তোমার আদর্শকে অনুভব করিতে থাক ও তাহাতেই 
নিমগ্ন হইয়। যাও। কোনও প্রকাঁর শারীরিক চঞ্চলত। প্রকাশ 
করিও না। শরীরকে নারবে শান্তিতে স্থাপন কর। দত্ত 
নিচে ধীর ভাবে সংলগ্ন রাখ, কভু পেষণ করিওনা। চক্ষু 
নিমিলিতপুর্ববক ধীরে ধীরে এই বাক্যগুলি উচ্চারণ করিয়! 
আদর্শকে উপলব্ধি কর। 


প্রথম পদ্ববিক্ষেপে নানাবিধ বাধ! প্রাপ্ত হইবে । গদে পদে ক্রুটী ঘটিবে। 
হতাশ হইবার কারণ নাই। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও হৃদয় অদমনীয় হইলে শত বাধা-বিস্ক 
তাহাকে দাসত্ব করিতে সক্ষম হইবে না। অবশেষে সফলতা লাভ করিবেই 
করিবে । হয়ত প্রথম আরম্তভই তোমার কষ্টকর .হইবে, কিন্তু হাল ছাড়িলে 
চলিবে না । যাহাতে দৈনিক ছুইবার করিয়া ইহা অভ্যাস করিতে পার 
সে নিমিত্ত শ্রাণপণ স্ব কর! কর্তব্য । যদি হয়ে উচ্চাশ! থাকে, জীৰনকে 
স্বার্থক করিবার "অভিলাষ থাঁকে, গ্রারন্তে ব্যর্থমনোরথ হইয়া হতাশ হইও না। 
ধীরে, আতি ধীরে অগ্রলর হও,» সফলতা সজীব মুষ্ভিতে তোমাতে প্রকাশ 
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পাইবে । “ভাবের ঘরে চুরি করিও না। আপনাকে আপনি প্রবঞ্চিত করিও 
না। তাহা হইহো। ছুর্বল-হদয় 1চরদিন শুধু আঁকাশকুন্ছমেরই শ্জপন করিবে। 
কতু সম্ভবে পরিণত করিতে সক্ষম হইবে নাঁ। আদর্শ করায়ত কন্সিবার জন্ত 
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও ও তন্রপ কাধ্য কর। কুচিন্তা ও কুপ্রবৃত্তির বিসর্জনে 
দৃঢ়পংকর হইয়। সৎ চিন্তা ও সং প্রবৃত্তির দ্বারা হৃদয় পরিপূর্ণ করিতে 
সচেষ্ট হও । মনে রাখিও, যতটা! ইচ্ছাশক্কতির দ্বারা তোমার চিস্তারাশি পরি- 
চালিত হইবে, ততই ইহার স্থায়িত্ব ও কাধ্যকারিত্ব বার্দিত হইবে। ঘন ঘন 
পুনরাবৃত্তিতে ইহাও পুরা ছ্িতীয় অভ্যাসে পরিণত হইবে । তোমার 
গাণপণ যতু ও পরিশ্রম স্বার্থক হইবে। তুমি চিরশান্তির অধিকারী হইবে। 

ঘষে সমন্ত উন্নত প্রবৃত্তিকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাও, তাহার গ্রতি- 
মুর্তি হদয়ে অঙ্কিত কর। ধীরে ধীরে মস্তিষ্কে ইহা আপন স্থান অধিকার 
করিয়া লইবে। যদিও প্রথমে পুর্ণ সংস্কার বশতঃ কুপ্রবৃত্তিনিচয় পদে পদে 
বাধা প্রদান করিতে থাকিবে, কিনব যতই ইহা! দৃঢ়ুরূপে নিজ স্থান অধিকার 
করিতে আরগ্ করিবে, ততই কুপ্রবৃত্বির অধিকার শিথিল হইয়! আসিবে 
ও পরিশেষে তাহার আর মস্তক উত্তোলন করিবার শত্কিও থাকিবে না । 
চিরতরে দুরীভূত হইবে । অগ্রসর হও, নির্ভিক হৃদয়ে বিশ্বপিতার বিশ্ব- 
বিমোহন যুরতি হৃদয়ে অস্কিত করিয়া! নব মন্তিষ্ধের স্থজন কর, পুর্ব সংস্কার 
পদদলিত কর, মহাভাবের বিপুল তরঙ্গ আপিয়। নিকৃষ্ট রিপুনিচয়কে ভাসাইয় 
লইয়া যাইবে। ইহা স্ময় ও সহিষ্ণুতা সাপেক্ষ। অধীর হইলে চলিবে না। 
ধীর ভাবে ম্বকর্তব্য সাধন করিতে হইবে। জীবণের ঘোর অন্ধকাররাশী 
দুরীভূত করিয়া প্রাতঃস্থর্দের কণক কিরণে হৃদয় উদ্ভালিত করিতে হইলে, 
ইহা! তোমাকে সাধন করিতেই হইবে। বিশ্বাস চাই, অবিশ্বাসীর হৃদয় দিয়! 
কোন কার্ধা সম্পাদন কর! যায় না। বিশ্বাসের দ্বার) জগতে অভীবনীন্ক 
ঘটনাও ঘাটরা থাকে। হতাঁশ জীবনে বিশ্বাই আনন্দ আোত বহাইয়া থাকে । 
উদ্দেশ সাধন করিবার জন্ত আমাদের করায়ন্ব সামান্য শক্তিরও শ্রয়োগ কর! 
কর্তব্য | আমাদের উদ্ভম, উৎসাহ যে সফলতা আনয়ন করিবে, এইটাই 
আমরা কল্পনাক্স আনিতে পারি না। আমাদের বিশেষ অস্থবিধা যে, এ 
কার্যে আমর! ব্যর্থ মনোরথ হইব, ইহাই আমাদের মনে উদ্দিত হয) 
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কভু যে সফল হইব এ চিত্ত, এভাব আদৌ আলে না। চারিদিকের 
বিফলতার ক্রন্দনে আমরা আপনার হৃদয়ের উপর বিশ্বাস হারাইয়া বসি। 
আত্মশক্তি সম্বন্ধে সন্দেহে আসিয়া পড়ে। আমর! কদাপপি আমাদের শুকৃত 
শক্তির বিষয় তাবিয়া দেখিনা । প্রকৃত শঞ্চির দ্বার কভু উদঘাটন করিবার 
গ্রাস পাই না| । আমাদের এরুত শক্তির সহিত তুলনায়, আমর! অন্ধ 
হইয়। বসিয়া আছি। এখনও যেন আমর! নিদ্রালস-নয়নে শয়নে নিম্,-- 
অর্ধ জাগরিত। আন্কাদের মোহ-তন্দ্রা দূর করিতে হইবে। অলসতা পরিহার 
করিতে হুইবে, নিদ্রিত শক্তিকে জাগাইয়া কাধ্যকারী করিয়া! ভুলিতে হইবে। 
গ্রবল উত্তেজন।, উৎসাহ, একাগ্রতা, নিষ্ঠ। ও আত্মবিখাসের আবশ্বক। এতবির 
তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিষিরে। 

এইথানে আমার পরিচিত জনৈক শ্রদ্ধেয় সামীজি কি প্রকারে এক তরুণ 
চিকিৎসককে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার সম্বন্ধে দ্বু একটা 
কথা প্রবন্ধের বিশেষ উপযোগী হইবে বলিয়া নিয়ে বিবৃত করা হুইল £-- 
এক তরুণ চিকিৎপক কয়েক সপ্তাহ যাবৎ নানাবিধ জটিল ব্যাধিতে প্রপীড়িত 
' হইয়া আরোগ্য লাতে হতাশ হইয়া উঠিক্াছিল। সহ করিবার শক্তি তাহার 
ক্রমশঃ নিস্তেঞ হইয়। আদিতেছিল। আহারে বিন্দুমাক্রও প্রবৃত্তি ছিল না, 
নিদ্রায় নান! ব্যাঘাত ঘটিত--এমন কি উত্থান ও বাক্শক্কিরও সম্পূর্ণ হাস 
হইয়াছিল। পুদ্যপাদ স্বামীঙ্গি তাহার অবস্থা পর্যবেক্ষণপূর্বক তাহাকে 
বিশেষভাবে বুঝাইয়! দিলেন যে, ওাহাক জদয়ে যতটা শক্তি আছে তাহার 
বারা একবার থিশেষ করিয়া মন হইতে এই সমস্ত ব্যাধির চিন্তা দূর ফর! 
সম্পূর্ণ আবশ্তকক ! ইহাতেই যে সে ব্যাধি মুক্ত হইবে, যদ্দিও তাহাকে সে 
বিশ্বাস করান শক্ত হইল, কিন্তু সে একবার গ্রাণপণ যত্ব করিতে প্রতিশ্রুত 
হইল। তাহীকে কয়েক দিবস নানাবিধ আনন্দের মধ্যে রাখ! হইল। যতই 
তাহার শক্তির বিকাশ হইতে লাগিল, ততই ধীরে ধীরে তাহার ব্যাধির 
উপশম হইতে লাগিল এবং অবশেষে তাহার আম্মশক্তি পূর্ণভাবে জাগরিত 
হইয়া পুনরায় তাছাকে সুস্থ ও সবল পেহ দান করিয়া মনুষ্য সমাজে খ্রেরণ 
করিয়্াছিল। ইহা. ষে তাহার শেষ প্রয়াসের নৈত্ক্ি ও মানসিক একাগ্রতার 
সম্যক্‌ ফগ, তাহাতে বিন্দুমাও সন্দেহ নাই। 
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তুমি তোমার অভ্যাস দমন করিতে অম্পর্ণ সক্ষম ( প্রথমে বাঁধা পাইবে, 
কিন্তু পরিণামে জয় অবশ্নভাধী। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও স্টিরসংকর প্রথম আবস্তক 
ও তদনুঘার়ী কাঁধ্য দ্বিত্তীয়। মানব-জীবনের প্রথম পঞ্চবিংশতি হৎসরেই 
নানাবিধ অভ্যাসের স্থজন হুইয়। থাকে । ইহার পরও যে সমস্ত অভ্যাস 
থাকিয়। যায়, তাহা অনেকট| পরিমাণে দৃঢ়মূল হইয়া যায়। শৈশবেই 
দেহের পরিপু্ট হইতে থাকে ও মন্তিষ্ধেরও পুর্ণ পরিণতি হয়। 
কোন একটা নরম পদার্থের উপর নানাবিপ দাগ ঞ্অঙ্কিত করাও যেমন 
সহজনাধ্য, তাহাকে মুছিয়া ফেলাও তদ্ধপ। কিন্তু খন তাহা শুকাইয়! 
কঠিন হয়, তথন যেমন তাহাতে পূর্বাঙ্কিত দাগ যুছাইয়। দেওয়া কষ্টকর, তদ্রূপ 
নৃতন দাগ অস্কিত করাও কঠিন হইয়া পন্ড । অসম্ভব নয়। হতাশার কোন 
কারণ নাই। তোমার হৃদয়ের আন্তরিক চেষ্টা ও যত জীবনের যে কোন 
অবস্থায় অভ্যাপকে সংঘত করিতে ও নব ভাবে গঠিত করিতে সম্পূর্ণ ক্ষম | 
প্রথম জীবনে ইহা অতীব সহজসাধ্য-_-কিন্তু অবশেষে ইহ! একটু কষ্টকর হুইয়। 
উঠে। বালক বা যুবক বাযে কোন অবস্থায় হউক না! কেন, তোমাকে ইহা 
করিতেই হইবে । তোদাকে বাধ্য হইয়া করিত হইবে না, তোমার বর্তব্য-. 
বুদ্ধিই তোমাকে ইহ| সম্পাদন করাইয়া লইবে! তুমি না করিস! শাস্তি 
গাইবে না, কারণ ইহাই তোমার প্রবুত্ত। ূ 

প্রথম গ্রথম বাঁধা বিদ্ধ একটু দু প্রতিষ্ঞ হৃদয় ও মানসিক শর্তি আবশ্তক 
করে। ক্রমশঃ ইহা সহগসাধ্য ও"আনন্দদায়ুক, হইয়া উঠে। যদ তুমি 
এক দিবস আগ্রহ সহকারে অগ্রসর»হও ও সে ভাবকে জাগকিত করিয়া 
রাখ, তাহা হইলে কদাপি ব্র্থমনোরঘধ হইবে না। আস্মশক্তিতে আস্থ- 
যুক্ত হও, হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস আনয়ন কর। তোমার প্রকৃতি তোমার সহায় 
হইবে, বিশ্বপিতার করুণা তোমার উপর বর্ধিত হইবে, তোমার জীবন ধন্ঠ হইবে । 

মানবের জীবনে যাহা নিয়ত ঘটিয়া থাকে, যে সমন্ত বাধা খিদ্বু আমাদের 
জীবনকে চিরাম্ধকারে নিমগ্ন করে-_-এ প্রবন্ধে সেই বিষয়েরই অবতারণ! করা 
হইয়াছে । আমি আমার আপনার জীবনের পথে ষে সমস্ত অস্থবিধা, বিপদ 
পাইয়াছি ও যে উপায়ে তাহা হুইতে মুক্ত হইতে সচেষ্ট হইয়াছি, তাহাই 
এই প্রবন্ধে বিবৃত করা হইয়াছে । আপনার জীবনের জৌত ও চতুর্দিফের 
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কাধ্যকলাপ ধীরভাবে পর্যালোচনা করিলে, বর্তমান জড়বাদের ব্রি কুফল 
দেখিয়! হৃদয় শ্বতঃই বিষাদে অিমনঙ্কাণ হইয়া পড়ে। যদি ফ্েহ ইহা হইতে 
বিন্দুমাত্রও উপকার প্রাপ্ত হন, যদি কাহারও হৃদয়-বীণায় বিদ্দুমাত্রও আঘাত 
করে, তাহা হইলেই অধমের সেই প্ররন্নাস সার্থক হইবে । পরিশেষে বক্তব্য এই 
যে, সনাতন ভারতের যোগ-পদ্ধতি আমাদের স্তাঁয় হুর্বল-চিত্ত ও অন্ধকারা" 
চ্ছয় মানবের পক্ষে বাডুলের প্রলাপ। ভগবান্‌ শ্রীশ্ীরামকষ্ণদেবই আমাদের 
একমাত্র আশা ও ভরদা। তিনিই আমাদের সর্বস্ত। কলুষিত হৃদয়ে তার 
দ্বারে যাইলে চলিবে নাঁ। তাকে কলুধিত হৃদয়ের সিংহাসনে কোন্‌ সাহসে 
ধসাইবে ? পবিত্র নির্মল হৃদয়ে তার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে 
সততঃ ত্তাহাকে হৃদয়ে রাখিয়া, তাহারই বন্দনাপুর্বক ধীরভাবে অগ্রসর হও, 
সত্যের আলোকে হৃদয় উদ্ভাসিত হইবে, ভক্ষের ছুন্দুভি বাজিয়! উঠিবে, 
তোমার আত্মশক্তি জাগিবেই জাগিবে। আপনার জন্মসত্ত তুমি কখনই হারাইতে 
পার না। গুশাস্তি। 

শ্রীঅমূলাচন্ত্র বিশ্বাম॥ 


ক টি ও 
৯৯১ 


পরমার্থ ব্যাখ্যানমালা 
( গত বর্ষের ২৬৪ পৃষ্ঠার পর) 


তৃতীষ অধ্যায় । 
শমদমাদি ষটু সম্পতি। ॥ 


গরক্ষণৈ পরমার্থ লাভের তৃতীয় সাধন ষটু সম্পত্তির বিষয় আলোচনা কর 
ধাঁউক। ইহার ছয়টি অঙ্গ--শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, শ্রদ্ধা ও সমাধান | 
এই সমস্তই মুমুক্ষুর পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয়, সুতরাং ইহাদের লক্ষণ বিচার 
কর! আবস্তীক। বিচাত্শীল নবীন সাধক মাত্রেই কিন্তু প্রথমেই এক আপত্তি 
উতাপন করিতে পারেন। এ প্রকার আপত্তির বিষয় আমরা পূর্বে সামান্ত ভাবে 
উল্লেখ করিয়াছি, কিন্তু বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচন! করিয়া আমরা পুনরায় ইহার 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। তাহারা হয় ত বলিবেন যে, "আমাদের বখন 

৯৩ 


১৭৮ তত্ব-সর্জরী | | উপবিঃশ বর্ম, যঠ সংখ্য1। 


রঙ্ষগ্তান লাভই মুখ্য উদ্দেস্ট, তখন বিবেক বৈগ্নাগ্য ও শমম্মাদি সাধনের 
মহত্ব বর্ণনার প্রয়োজন কি? জগতের যে কোনও বস্ত সঙ্থন্দে আন ত হই 
প্রকারে হইতে পারে; এক তাহার সম্বন্ধে ইন্দ্রিয় সহায়তায় প্রত্যক্ষ জ্ঞান 
লাভ কর! যায়, কিন্বা যদি সেই বস্তর জ্ঞান ইস্ত্রি লাহাযোে লাভ কনা 
অসাধ্য হয়, তবে ধাহারা সে বিষয় অবগত আছেন তাহাদের বাক্য শ্রবণ 
করিয়। বা তাহাদের লিখিত গ্রন্থ পাঠ করিমা তত্বিষুয়ে জ্ঞান প্রান্ত হওয়! 
ষায়। এ সমস্ত উপায় ত্যাগ করিয়। মুযুক্ষুগণ বিবেক বৈরাগ্যাদি সাধনের জন্ত 
ব্যস্ত হইবেন কেন? 
ইহার উত্তর এই যে, বেদশান্্রাদি অধ্যয়ন দ্বারা সদস্ত বিষয়ে পরোক্ষ 
ভান অবশ্ত লাভ করা যায়, এবং গুরু মুখ হইতে শাস্ত্রের যথার্থ অর্থ অবগত 
হইয়া সংশয়-রহিত জ্ঞান অবশ্থই প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং অভ্যাল দ্বারা 
সেই জ্ঞান দূড় করা সাধকের কর্তব্যও বটে, কিন্তু এই উপায়ে পর্রন্ধের 
অগ্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ সম্ভব হইলেও, তৎ সম্বন্ধে অপরোক্ষ জ্ঞান বা! প্রত্যক্ষানূভভূতি 
ছু৪য়। অসম্ভব। পরব্রহ্ম অন্যান্থ বস্তর ন্যায় ইন্দ্রিয়গোচর হন না, ইন্্িয়গৃত 
মনও তথাগ গমন করিতে অক্ষম । 
“ঘতে। বাচে। নিবর্তস্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। 
ন তৎ চক্ষুর্গচ্ছতি ন বা বাগ্‌ গচ্ছতি ॥% 
মনের সহিত বাক্য তাহাকে ন1 পাইক্া যথ। হইতে ফিবিয়। আইসে, সেখানে 
চক্ষু যাইতে পারে না, বাক্যও যাইতে পারে না। 
ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের জন্য সুক্স্ অস্তদূর্টি উন্মীলিত হওয়। আবশ্ঠক এবং 
এই অন্তূষ্টি লাভের নিমিত্ত নানা উপায়ে চিত্বশুদ্ধি করিতে হুইবে। 
বিষয়াসক্তিতে চিত মলিন থাকিলে অপরোচ্ষ জ্ঞান লাভ হওয়া অসম্ভব । 
“আশ! বৈবস্ত মলিনে চিত্তে সস্তোষ বর্জিতে। 
মানে বন্তুমিবা ঘর্পে ন জ্ঞানং প্রতি বিস্বতি &” 
যেমন মলিন দর্পণে মুখের স্পষ্ট প্রতিবিষ্ব পড়ে না সে্্কুপ, আশা 
ব্যাকুলিত মলিন চিত্তে জ্ঞানোৎ্পত্তি হয় না। চিত্ত হইতে বিষয়-বাসনাক্ধপ 
মল বিদুরিত কবিবার নিমিত্ুই এত সাধনার প্রয়োজন। মানব-মন ত্বস্তাবতঃ 
বিবৃত দিকেই ধাবিত হয় ও তাহাতেই লিপ্ত হয়, তাহাকে বিষয় বাঁস্ন! 


আঙ্ছিন, ১৩২২ সাল।] পরমার্থ ঝাখ্যানদাল।। ১৭৯ 


রহিত করিতে, হইলে বহু যত্ব ও বন কষ্ট স্বীকার করিতে হয়। এইন্পে 
চিত্তপুদ্ধি হইলে তবে মুমুক্ষুর জ্ঞান প্রাপ্তি হয়! যদি তাহাই হয়, তবে 
বিরেক ও বৈরাগ্য এই ছুই সাধনাই জ্ঞান প্রাশ্ির জনা পর্যযঃপ্ত নহে কেন? 
এই সমস্ত জগৎ নশ্বর, কখন না কখন ইহার বিনাশ হইবে) সুখ তোগ' 
সাত্রেই ক্ষণস্থায়ী, কেবল এক পবমাঞ্মাই অবিনাশী ও শ্রেষ্ঠ, এইনপ বিশ্বাস 
হইলে বিষয় সম্কন্ধে বৈরাগ্য নিশ্চয়ই উতৎ্পর হইবে এবং পরমাত্ার প্রতি 
নিষ্ঠা জন্দিবেই এবং তাহা হইলেই ত ব্রহ্দজ্ঞান লাভ হইবে--তবে আবার 
শমদমাদি প্রভৃতি গৌলমালের কথা কেন? ইহার উত্তর এই যে, গ্রই 
জগছযৎপত্তির কারণ *মীয়।”কে অবগত হওয়। নিতান্ত কঠিন। ইহার যে কি 
মোহিনী শক্তি ভাহা গ্রথমন্তঃ কল্পনাই করা যায় না; আবার মুমুক্ষুগণ 
যখন তাহাকে জর করিবার জন্য চেষ্টা করেন, তথনই তাহারা ইহার প্রভাব 
বিশেষভাবে বুঝিতে পারেন) এই মায়ার বাধন হইতে মুক্ত হইবার চেষ্! 
করিলে উহা দৃঢ়তর ভাবে জাবন্ধ করে, উহ! ছেদন করিবার চেষ্টা করিলে 
সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়, দূরে নিক্ষেপ করিলে তখনই পুনরায় আসিয়! উপস্থিত 
হয়। যদিও সাধক মনে করেন যে, উহাকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিয়াছেন, 
তথাঁপি উহা অধিক প্রবল হয়৷ ও নূতন রূপ ধারণ করিয়া তাহাকে বেশ 
প্রদান করে ও অবিলম্বে স্বীক্ম আধিপত্য স্থাপন করে। মায়ার মোহিনী শক্তি 
প্রাণি মাজেই অন্রভব করে। বিখ্যাত মহাপুরুষগণও এই মায়ার নিকট 
পরাভব স্বীকার করেন। সকলেই জানেন বিশ্বীমিত্রের ন্যায় ধীর ও উদ্ভমশীল 
মনম্বী পুরুষকে যেমন অচিরাৎ বশীভূত করিয়া! এবং তাহাকে কুকরের ন্যায় 
সঙ্গে করিয়া দেবসভা মধ্যে লইয়! গিক্াছিল। আরও অনেকানেক মহর্ষিগণ 
ষখন এইরূপ দুরদীশাগ্রস্ত হইয়াছিলেন, তখন “অনন্য পরে কা কথা ।” 

সবিশ্বামিত্র পরাশর প্রভৃতয়ো বাতামু পর্ণাশনাত। 

ত্যেৎশি স্্ীযুখ-পস্কজং স্ুললিতং দৃষ্টেব মোহং গতা: ॥ 

শাঙ্গাক্সং সম্থতং পয়োদধি যুতং তুপ্স্তি যে মানবাঃ। 

“তেষামিন্ত্িয় নিগ্রাহো যদি ভবেদিন্ধত্তরেৎ সাগরং ॥, 

বায়ু, জল পঙজ ময় ভোম| বিশ্বানিত্ত পবাশর গ্রনথতিও নারীমুখ-পল্প দর্শন, 

কৰিয়াই বিমুদ্ধ হইগ্াছিশেন, জার ধাহারা নিত্য ঘ্বৃত দগ্ধ দবিবুক লালি ভঞ 





১৮০ তত্তব-মগ্ররী। [উনবিংশ বর্ষ, বষ্ঠ সংখ্যা ঃ 





ভোজন করেন ত্তাহার৷ যদ্দি ইন্ট্িয়নিগ্রহ করিতে সমর্থ হন, ভবে বিদ্ধা'দিও 
সাগর লঙ্ঘন করিতে পারে, বিন্ধ পর্বতের সাগর লঙ্ঘন যেমন ভ্সম্ভব» 
তাহাদের ইন্দিয়নিগ্রহ করাও ততদুর অসম্ভব । 
বিষয় সুখে বিমোহিত হইয়া! মানুষ ষে আপনার সর্বনাশ করে, খু কথা গ্রথষে 
আশ্চর্য্য বলিয়! বোধ হয়। কারণ সদসৎ বিচার বুদ্ধি ও হিতাহিত বিবেচন! 
শক্তি আছে ও কিসে আপনাদের ছুঃখ না হইবে তাহাও বুঝিতে সক্ষম, 
তথাপিও সেই সদসৎ বিচার বুদ্ধির পরিচালন আমরা,করি না! এবং আপাত- 
মধুর পাপে লিপ্ত হইয়া আমরা কষ্ট পাই। আত্মোন্নতির চেষ্টা দুরে থাক, 
বরং বিষয়মদে মত্ত হইয়া আমরা আপনার সর্ধনাশ সাধন করি। ইহা দেখিয়। 
মায়ার মোহিনী শক্তি বুঝ! ভার, এই কথা ভিন্ন আর কি বলা বাইতে পারে ? 
“অজানন্‌ দাহান্তিং বিশতি 'শলভো দীপ দহনে । 
নমীনোহপি জ্ৰাত্বাকৃত বড়িশমশ্নাতি পিশিতং ॥ 
বিজ্ঞান স্তোহ্েতে বয় মিহ বিপজ্জাল জটিলান্‌। 
ন মুধশমঃ কামান ইহ গহনে। মোহ মহিম| ॥৮ 
দহন-দুঃখ ন। জানিয়! পতঙ্গ দীপ শিখায় প্রবেশ করে, এবং মত্স্তও না! জাশি- 
যাই বড়িশ সংলগ্ন মাংস গ্রাস করিয়া! থাকে, কিন্তু আমর! জানিয়া শুনিয়াও 
বিপদ-সঙ্কুল কামনা সমূহ পরিত্যাগ করিনা । অহো! মোহের কি বিষম মহিমা ! 
কিস্তু বস্তুতঃ ইহাত্তে আশ্চর্যের বিষষ কিছুই নাই, কারণ মায়ার শক্তি এতই 
বলবতী যে ইস! মহাপুরুষগণকে ও বিমোহিত করে। 
“বীভৎসাঃ প্রতিভাস্তি কিং ন বিষয়াঃ কিন্তু স্পৃহায়ুদ্মতী । 
দেহ স্যাপচায়ো মতো নিবিশতে গাছো গৃহেষুগ্রহঃ ॥ 
ব্রঙ্গোপান্তমিতি স্ফুরত্যপি হৃদি ব্যাবর্তিকাঁ বাসন! । 
কানামেয় মতর্কা হেতু গহন! দৈবী সতাং ফাতন! ॥৮ 
বিষয় সকল কষ্টদায়ক, কিন্ত তথাপি বিষয়-স্পৃহ! বলবতী হয়; দেহের নাশ 
হুইবে জানিয়াও গৃহাদির গ্রতি লোভ দৃঢ় হয, আবার ভগবৎ উাসনা ফে 
কর্তবা, ইহাও হৃদয়ে উদয় হয়) কিন্তু বিষয়-বাসনা তদনুষ্ঠানে বাধা প্রন্ধান করে। 
ফুর্দেব বণতঃ সাধুদিগকে কেন যে এই যাতন। ভোগ বৰিতে হয়, তাহ 
নির্ণয় কর! দুঃসাধ্য । 


আশ্বিন, ১৩২২ সাল।] পরমার্ধ ব্যাখ্যানমালা | ১৮৬ 





বৈরাগ্য* প্রাপ্তির জন্ত কত ক্লেশ সহা করিতে হয়, এবং এই বছ আরাস- 
সাধ্য বৈরাগ্য সহজে নষ্ট হইবার আশঙ্কা যে কত রহিয়াছে, তাহা, অনায়াসেই 
বুষ। যায়। এই হেতু বৈরাগ্য উদয় হইলে তাহাকে স্থাীভাবে রাখিবার 
উপায় উত্তাবন করা আবহক | শম্দমাদি যট্‌ স্টাতিই এই উপায়। 
মনুষ্য কেন বিষয়লু্ধ হইয়া তাহাতে আকৃষ্ট হয়? কে তাহার অশেষ 
চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া তাহাকে বিষয়-মদে মত্ত করিয়। রাথে? কে তাহায় 
পারমাথিক উন্নতির পঞ্চ বনু বিদ্ধ উৎপন্ন করিয়া তাহাকে সংসার-চক্রে আবন্ধ 
রাখে? সকল প্রশ্ন যথাযথ বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যাইব যে, 
মনই এই অনর্থের মূল। তজ্ন্ত মুযুক্ষু প্রথমেই মনোনিগ্রহ করিবেন অর্থাৎ 
মনকে বশীভূত করিবেন। মন আমাদের, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমরাই মনের 
হইয়া দড়াইয়াছি; মধু পান করিতে আসিয়া আমর! মধুদ্বারা আবদ্ধ-পক্ষ 
মক্ষিকার স্তায় ছটফট করিতেছি । 
পঅন্য সংসার বৃক্ষস্ত সর্বোপভব দায়িনঃ | 
উপায় এক এবাম্তি মনসঃ স্বন্ত নিগ্রহঃ |” 


এই সর্বছূঃখদায়ক সংসারবৃক্ষের ধ্বংস করিবার একমাত্র উপায় শ্বীর 
মনোনিগ্রহ। 
“সহলাগ্কুর শাখাত্ম ফল পল্লব শালিনঃ। 
অন্ত সংসার বৃক্ষম্য মনোমুলমিতি স্থিতম্‌॥৮ 
সহস্ত অন্কুর ও শাখাবিশি্ই এবং ফল-পল্লব-শোভিত এই সংসারবৃক্ষের 
মনই মূলরূপে রহিয়াছে । বৃক্ষের শাখা গ্রশাখা ছেদন করিলে নৃতন শাখা 
প্রশাখা উৎপন্ন হইয়| পূর্বের ন্যায় বিস্তৃত হয়। মুল ছেদন না৷ করিলে 
বৃক্ষ বিনষ্ট হইবার নহে। যতক্ষণ মূল থাকিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত বৃক্ষ পুনরায় বৃদ্ধি 
পাইয়াই থাকে । এই সংসারও সেইরূপ । ইহার একেবারে নাশ করিতে হইলে 
ইহার মূল মনকে প্রথমে বিনাশ করিতে হইবে। 
“মনসোহভ্াদয়ে। নাশো মনোনাশো মহোদয়: | 
জ্মলোনাশমভ্যেতি মনোহন্রম্ত হি শৃঙ্খল! ॥৮ 
মনের বিষাশই আমদের বিনাশের কারণ এবং মনের বিন।শই আমাদের 


১৮হ তত্বমঞ্জরী |. [উনবিংশ বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা। 


েসিদপিতা পিপিপি সিল 


, সভা কল্যাণ । জ্ঞানী ব্যঞ্জির মন বিনাশ প্রীপ্ত হয় এবং অজ্ঞ ব্যক্তির 
মনদই তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিক্ল! রাখে । 
কিন্ত মনের "নাশ করিতে হইবে বলিয়া উহার একেবারে হবংস সাধন 

করিতে হুইবে বা আত্মহত্যা! করিতে হইবে এরূপ নহে; কারণ তাছ! হইলে 
উদ্দে্ট সিদ্ধ ন! হইয়া! বরং ভাহাতে অতান্ত্র শোচনীয় অবস্থাই ঘটিবে। মনের 
নাশ অর্থাৎ উহার স্বাধীনতা নাশ। উহা আমার হুইয়। আমার উপর কর্তৃত্ব 
করিবে, ইহা| হইবে না। মনোনিগ্হ করিলেই শ্রফল ফুলিবে। উর্থাকে জয় 
করিয়া আপনার অধীন রাখিতে হইকে, স্বয়ং মনে অধীন হইলে চলিকে 
না। মন আমাদের সম্পূর্ণ বশীভূত হইলে, মে আমাদের ইষ্ট কাধ্যে অর্থাৎ 
পরমার্থ প্রাপ্তি বিষয়ে আর কোনও বিদ্প ঘটাইতে পারিৰে না। কিন্ত যদ্দি 
মন বশীভূত না হইয়া সাধকের উপর আধিপত্য স্থাপন করে, তাহা হই 
মোক্ষ গ্রার্ির আশ! বুথ! । 

*ন ধনান্থ্যপকুর্বস্তি ন মিত্রীণি ন বান্ধবাঃ। 

ন হন্ত পাদ চলনং ন দেশান্তর সংগমঃ ॥ 

ন কায়ক্লেশ বৈধূর্্যং ন তীর্থায়ন জীবিতং। 

কেবলং তম্মনোমাত্র জয়েন! সাগ্ভতে পরং ॥৮ 

গরব্রন্ম-প্রাপ্তি ধন ছ্বার। হয় না, মিত্রের দ্বারা হয় না, আত্মীয় কটু 

দ্বারাও নছে; হস্ত পদ সঞ্চালন অথবা দেশাস্তর গমনে হয় না; ত্রতোপবাস' 
দ্বারা শরীরকে ক্লেশ দিলেও হয় না, এবং তীর্থ পর্যটনে আযুঃ ক্ষম্ন করিলেও, 
তাহা নিরর্থক হইবে। কেবল মদকে জয় করিলেই সেই পরম বস্ত প্রাপ্ত 
হওয়া যায়| 





“হম্তং হস্তেন সংগীভ্য দত্তান্দত্তৈ বিচুর্ণ চ। 
অঙ্গান্লৈঃ সমাক্রম্য জয়েদাদৌ স্বয়ং মনং |” 
হস্তে হস্ত পীড়ন ক্রিয়া, দত্তে দস্ত সংঘর্ষণ করিয়।! এবং অঙ্গের দ্বারা 
অঙ্গ পেষণ করিয়া প্রথমে স্বীয় মনকে জয় করিৰে। ৃ 
অতি দৃঢ়তা সহকারে মনকে নিগৃহীত করাই প্রথম কর্তব্য। ছহারই 
লাম শম। 
কিন্ত মনের সহায়তায় ইন্জিক্সগণকেও যুগপৎ নিগৃহীত করিতে হইবে) 


আশ্বিন, ১৩২২ সাল] ল্য কি ১৮০১ 





মন ইন্দজ্রিরগণের অধিপতি, দে হখন যাহাকে যে আদেশ করে, সে তখনই" 
তাহা পালন করে। 
“নো দশেঙ্গিয়াধাক্ষং হৎপদ্ধ গোলকে স্থিতং। 
তচ্চান্তঃকরণং বাহোঞ্চ শ্বাতন্ত্্যাঘিনেন্তরিয়ৈঃ ॥ 
অক্ষেঘর্থার্পিতে ছেতদগ্ণ দোস বিচারকং।” 
মন দশ ইন্জ্রিয়ের অধ্যক্ষ, ইহা হতৎপন্ধের গে!লক মধ্যে অবস্থিত; বাহেজ্রিয়- 
গণ ইহাকেই অবলগ্বন করিয়া আছে ব'লক্া ইহাকে অস্তঃকরণ বলে। ইন্তরিযগণ 
কোনও বিষয় গ্রহণ করিলে মন তাহার গুণ দোষ বিচার করিয়া দেয়। 
এই জন্তই মনকে ইন্জিধগণের রাজা বলা হয়। আবার পার্থিব হাজগণের 
চতুষ্পার্থ্বে যেমন চাটুবাদী অমাত্যধর্দ রাজার অনিষ্ট ধরিয়া আপনাদের স্বার্থ 
লিদ্ধি করিয়া! থাকে, তদ্জপ প্রতার্ণ। দ্বারা ইন্দ্রিয়গণও মনকে বিষয়ঙগুন্ধ করিয়া 
থাকে। ইচ্ছারা সকলেই বহুমু্, এজন ধিষয়াসক্ত হওয়াই ইহাদের শ্বভাব। 
হুতরাং ইন্ির়গণের নিগ্রহ আবশ্তক। ইহারই নীম দ্রম। ইন্দ্রিয় ও মন 
, ইন্থার্দের পরম্পর সম্বন্ধ অতি নিকট; ইহারা পরস্পর সকল কাখ্যে সহায়তা 
করে, এই জন্ত শম ও দম, মনোনিগ্রহ ও ইন্ডিয়নিগ্রহ--এই উভয় সাধনের 
বিচার একত্র কর! আবশ্যক । (ক্রমশঃ ) 
শ্রীহরিপদ মিত্র । 


ভলম্ক্ত ক্ষি ₹ 


বাপ 
মানবজীবনের উদ্দেশ্ত কি, কি জন্য আমর! এথানে আসিয়াছি, কিসে 
আমাদের পদ্য শান্তি লাভ হইবে, ইহা! ষত দিন না আমাদের স্থিরনিশ্য় 
ছয়, তত দিনই পথহথার! পথিকেক্ স্তান্স দিশেহারা হইয়া 'আমরা উদ্দেশ্য বিহীন 
জীবন লইয়! দরিয়া বেড়াই। অশান্তি আমাদের নিত্য সহচর হয়। গুটা- 
পোকা যেমন আপনার নাসায় বন্ধ হয়, আমরাও সেইরূপ সকৃত কর্ন বন্ধ 
হই শ্বখাদ সলিলে ভুবিগ্না হাবুডুবু খাই। কর্মফল-ভোগও অনিবার্য হয়। 
পগঠাকুর বলিয়াছেন, বিদ্য| শিক্ষায় বুদ্ধিশুদ্ধি হুয়_মাহার ফলে আম! 


১৮৪ ভত্ব-মপ্জরী | | উনবিংশ বর্ধ, ষষ্ঠ সংখ্যা। 


কোনটী দৎ এবং কোনটা অমৎ বুঝিতে পারি, এবং সেই জ্ঞান লাভ করতঃ 
ংসারের অশান্ত-অনলে দগ্ধ ভইয়। "প্রাণে প্রাণে বিচার করিতে থাকি, 
এ জগতে সৎ কি? এছুল্লভ মানব জীবনের লক্ষ্য কি? কিসে আমাদের 
পরমানন্ন--নিত্যানন্দ লাভ হইবে? কেমন করিয়া ভবযস্্রণার করাল কবল 
হইতে মুক্তিলীভ করিব? এই চিন্তা ক্রমশঃ ঘনীভূত হইলে, প্রাণের অতৃপ্ত 
বাসনায় একট] বিষম অশান্তি উপস্থিত হয়--জগৎ যেন বাুশুস্ত বোধ হয়-_ 
হৃদয় শূন্য শুষ্ক হইয়া যাঁয়,ইহাকেই বোধ হয় তব অবস্থা বলে। হৃদয়ের 
অন্তরতম প্রদেশ হইতে ধ্বনি উঠিতে থাকে, “কে কোথায় এমন মানুষ আছ 
এস, হাত ধর, রক্ষা! কর--হুদয়ের গাঁড় অন্ধকাররাশী ঘুঢাইয়! দাও, আমাকে 
শান্তির নিগ্গ আলোকে নিমজ্জিত কর।  * 

প্রাণের এরূপ গ্রগাট ব্যাকুলতার যখন জগতের আর কিছু ভাল লাগেনা, 
জীনন কগ্ঠাগত বোধ হয়, তখনই প্রাণের প্রাণ, পতিতপাবন দয়াল ঠাকুর 
অভয় ক্লোড়ে লইতে বাহু প্রসারণ করেন । ম! যেমন সন্তানের ক্রন্দনে ব্যাকুল 
হইয়! কাধ্য ফেলিয়! ছুটিয়! যান, জগন্মাতাও তেমনি না আসিয়া থাকিতে , 
পারেন না। এই জন্তই জননী, জগজ্জননীর রূপান্তর মাত্র। তাই ভগবান 
শ্রীমুথে বলিয়াছেন, নিজের ভরণ পৌষধণের জন্য পরের দাসত্ব করিও না, কিন্তু 
মার সেবা মোট বহিয়াও করিবে। মাতৃ-প্রেমের মহা আকর্ষণে, গঙ্গামাতার 
ভক্তিডোর ছিন্ন করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে ঠাকুর আমার শ্রীবুন্দাবন 
হইতে দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়াছিলেন; পাছে মার প্রাণে কষ্ট হয়, এই জন্যই 
বুঝি সন্ন্যাস লইয়া গৈরিক ত্যাগ করিয়াছিলেন ন্বামিজী শ্রীমুখে বলিয়াছেন, 
শ্্বীয় জননীর ঠিক ঠিক সেবায় জগজ্জননী লাভ হয়”-_ত্রিযুলোকেষু নান্তি 
মাতৃ সম£গুরু | 

পম! যেমন সন্তানকে চুসিকাটা দিয় ভুলাইয়! গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত হন এবং 
সন্তান যতক্ষণ না চুদিকাঁটী ফেলিয়া সকল প্রলোভন তুচ্ছ করিয়া মা মা! করিয়া 
ক্রন্দন করিতে থাকেন, ততক্ষণ কিছুতেই আসিবার প্রয়োজন বোধ করেন 
ন--পরিশেষে আবশ্তক বুঝিয়! হাড়ি ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়া বক্ষম্ুধা দানে 
সম্তানকে শান্ত করেন। সেইরূপ, ঠিক সেইরূপ--শ্রীভগবান শ্রীগুরুরূপে ছুটিয়! 
আসিয়া আমাদের সকল জালা জুড়াইবার জন্য শ্রীচরণ-কমলে আশ্রযদান 





নআস্বিন, ১৩২৭ লাল ।] আগমনী? ১৮ 


শপপ্পপশ্পশস্পস্পিান্া শিপ পিপিশাশীশীশীীপিশী 
ক্ষরেন। আব তথন জাবিতে পারে লঙ্গা কি? শত গ্রলোভনেও সে আন 


শগুরু-শ্রীপাদপদ্ধের প্রেম-পীযুষের মধুরতম মাস্বাদন ভুলিতে পান্ঠেন না, জথতে 
“অন্ত কোন জিননীষেই তাহার আব তৃপ্তি হয় না। 
শীপ্ীঠাকুর শ্রীমুখে বলিয়াছেন, শমানষে ওলা মিছরীর স্বাদ পাইলে আর 
কি চিটে ছুড়ে লুন্ধ হয়?” শ্রীগুক-কৃপার জ্রীবেরও তখন এ জগৎ-সংসার 
শচিটে গুড়ের ন্যায় বোধ হয়,-কেবল প্রেমময়ের প্রেমামুতপানে বিভোর হই 
থাকিতে চাহে, এক লক্ষ্যে তীহারই শ্রীচবণোদ্দেশে প্রীণপথে দৌডাইতে থাকে $ 
ংসারই বল, আর সন্গ্যাসই বল, সকলেরই লক্ষ্য এক,_-“কিসে সত্যন্বন্প 
ভ্রীভগবান লাভ হইবে ।” ঠাকুর রলিয়াছেন, “সংসারের বীব সাধক মাথায় 
মোট লইরা শ্রীভগবানের শ্রীচরণ-পানে ্তাকাইয়া থাকে ।” সংসারটী কেমন, 
যেন একখানি বৃহৎ জাহাজ, নানারূপ ক্প-কজা, কাণ্ডেন, ইজিনিয়ার, 
গলোক লম্কর, হৈ চৈ কত কি! সকলেই কর্ধে ব্যাপৃত,--সকলোই পরম্পৰ 
সাহাধা করিতেছে,.সকলেই একমাত্র কাণ্তেনের আদেশ, ক্রমশঃ অধন্তন 
কর্মচারী পরম্পরায় প্রেমের সহিত পালন করিয়া আসিতেছে । কেন ?-মূল 
শাঙ্গেযে পৌছিবার জন্ত । লক্ষ্যট কি?_-কম্পীসের গতি । ঠিক সেইকপ মন- 
কম্পাম ঠিক রাখিয়া আমরা এই সংসাবসমুদ্র --ভবসমুদ্র--পাৰ হইতে আাধি- 
যাছি,_ুঃপ্ডেন- কাগারী__শ্রীতুক, ও লক্ষ্য শ্রীভগবান। জঘ প্রভু রামকৃষ্ণ 
“তোমাবেই করিয়াছি জীবনেবই ্বতারা । 
এ সংসাবে মাব কভু হ'বনধকো। পথহারা ॥ 


আগ্লন্লী 


আজ প্রর্কৃতি হান্তময়ী, মানব উৎফুল্পময়, জগৎ উৎসবপুর্ণ- সর্বধই শখ 
“চিত্র বিগ্তমান। ধনী ও নির্ঘন, পণ্ডিত ও মুর্খ, বালক ও বৃদ্ধ সকলেই প্রেম" 
সাগরে ভাপিক্তেছে | কারণ ? 
আজ মা আদিতোছেন। বিশ্বপ্রদবিনী বিশ্বজননী উদ! মা আজ বৎসরাস্তে 
বর মানতে সন্তানের নিকট আঁসিতেছেন। ছুর্খতিনাশিনী শিবে দশ হস্তে 
সন্তানের আহ্ল দূর করিবার জন্ত আক্গ এ কলুধিত স্থানে আসিতেছেন॥ 
হঞ 


মস 





কালাল | 





১৮৬ তত্ব-মপ্তীরী। | উনবিংশ বর্ষ, ধঠ সংখ্যা। 








পপ ৮০ পক্িশপাপাশীা 


এতদিন সন্তানেরা মাতৃহাহ্া ছিল, আঁ তাহাক্স পুজা করিবে বলিয়। কত 
আনন্দ করিলেছে। দেবী কখনও গজে, কখনও অশ্বে, কড়ু বা যানে, কতু 
বা নৌকায় আগমন করিয়া সন্তানের মঙ্গল সাধন করিয়! ধান। পাগলঝে 
পাগল করিয়া, মা আমার সম্তান-ছুঃখে সমস্ত সুখাগার কৈলাদধাম ত্যাগ করিয়া, 
আজ এই কুটিলতাময় কষ্টকর পৃথিবীতে আসিতেছেম। পাঁষাধনন্দিনী গিরি- 
সুতা আজ এই ধরার ভার হরণ করিতে, এই অসার সংসায়ে আগমন করিয়! 
হতভাগ্য সন্তানদিগকে মাতৃ-মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে আসিতেছেন। কামিনী- 
কাঞ্চনের মায়াময় প্রলোভনে পড়িয়া হতভাগ্যগণ বিশ্বজননীকে ছুলিয়া থাকে, 
তাই বৎসরান্তে তারা মা আজ এই ধরাধামে অবতীর্ণ । গুত্র 'আকাশপটে 
চদ্দ্র হাসিতেছে-মানবগণ স্থসাগরে শাসিতেছে। 

এ সুখ-সময়ে কেন বিষাদ যনোমধ্যে জাগে? এধযে দিব্য একটা জ্যোতি 
আসিতেছে--উহার পাত্র কোথায় । মাঁফি কেবলি পটে আঁকা ছবি ব! ছে 
চাল! মুত্তি? মার উপাসক কি ধনী না তঙুলপ্রার্থী দীনজন । 

পুরাকালে শুনা যাইত যে, মার মুন্ময়ী মুর্ভিতে কোন কোন সাধক প্রকৃত 
প্রাণ-গ্রতিষ্ঠা করিতেন । মধাবিৎ ব1 দরিদ্রের ইচ্ছা থাকিলেও মাকে শ্বগৃহ্ে 
আনিতে সঙ্গম হয় নাই। তাই ধনবানের!' জননীকে নিজ গৃহে আনম্ন 
করিতে পারিয়া ধন্য হন। কারণ ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলিতেন, ধনীরা মার রসন্দার ? . 
এই কারণেই মা! তাঁর কোধাধ্যক্ষের গৃহে আগমন করিয়া সমস্ত সন্তানকে সখী 
করেন। উহাদের মধ্যে কেহ প্রর্কৃত ভক্তিভাবে পুঁজ! করিয়! প্রাণে শাস্তি- 
লাভ করেন, আবার কেহ বা মান্যের জন্য মৌথিক ভক্কি দেখান। কয়জন 
প্রক্কত মনে ম! বলিয়! ডাকিতে পারে--কয়জনেই বা পাষাণনন্দিবীর সিংহাসন 
টলাইতে পারে--কয়জনেই ঝ ক্ষেমাস্করীর সহিত কথা কহিতে পারে ? 

জনরব এইরূপ আছে যে, কোন এক ধনীর গৃহে মা আসিয়াছেন। 
পুরোহিত মন্ত একটা ফর্দী দিলেন, ধুমধামের সহিত যোগাড় চলিতে লাঁগিল। 
পুজ! আগত প্রায়,-হঠাৎ সংবাদ আসিল যে, কুলপুরোহিত বিশ্চিক রোগে 
আক্রান্ত হইয়া এই ধরাধাম ত্যাগ করিনা শিয়াছেন। মুহূর্তেই” এ আনন্দ- 
মুখরিত বাড়ীখানি নিষ্তন্ধ ভাব ধারণ করিল। কর্তা মহাশয় এই সংবাদে মাথায় 
হাত দিয়া বপিলেন। গিন্নীমাতা তাহার ইহকালের সর্বন্ত পুজনীয় শ্বানী- 
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শপ 


দেবতার প্রস্তিষ্ঠিত বিগ্রহ-দেবতার নিকট পাগলিনীর প্রায় ছুটিয়া যাইলেন। 
কিছুকাল পরে পুজার দালানে মার প্রতিমার নিকট আসিয়! অশ্রপূর্ণলোচনে 
গরগদকণে বলিতে লাগিলেন, পম! এতদিন আমরা তোমার সেবা করিয়া স্থী-- 
কখনও তো এরূপ অঘটন হয় নাই! এবার কি আমাদের পৃজ! নিবিনে 
মঠ কোন পাপে এ শাস্তি ম ? বৎসরান্ত্রে তিনদিন তরে এ মর্ভধামে আসিয়া 
কত যে শাস্তি বর্ষণ কর, তাহা! কি জাননা ? শাশ্ডিদা'রিনী, এ বিপদে রক্ষা কর। 
মা, মা, দুর্গে, হূর্গতিনাশিনী ! রন্গা কর মা 1” ভক্তেব ক্রনানে স্থির থাকিতে না 
পারিয়া, সর্বার্থসাধিকে শিবে যেন এই হতভাগা পরিবারপর্গকে শাস্তি দিতে কৃত" 
সংকল্প হইলেন। কর্রীও গ্রশান্তছদয়ে স্বামী সম্মুখে উপস্থিত হইলেন । দেখিলেন 
যে, তাহার স্বাধীর ললাটে চিন্তার রেখ], নয়নে অশ্রুবিন্দৃ, মুস্মুহ দীর্ঘশ্বাস পড়ি 
তেছে--যেন একটী সজীব বিষাদ-মৃত্তি। তখন স্বামীর নিকটে আসিয়া পদধূলি 
লইয়া বলিলেন, আর ভাবিবার কোন আবশ্তক মাই--যদি কায়মনবাক্যে 
আমি তোষায় পুজা করিয়া থাকি, তাহা! হইলে নিশ্চয়ই এই বিপদ হইতে 
শীপ্র মুক্তি পাইব। মার নিকট এভাবে ইঙ্গিত পাইয়াছি।” সেই সময় 
জ্যেষ্ঠ পুত্র আপিয়া সংবাদ দিল যে, "একজন মন্ন্যাসী আসিয়। বলিতেছেন, 
এবার আমি মায়ের পুজা করিব। উহাকে দেখিলে কিন্তু কাহারও, ভক্তি 
আসে না। আমর! উহাকে বারণ করিলেও শুনিতেছেন না । এখন আপনার 
ঘাহা অঁভিকুচি তাই করুন ।” 

পুর প্রমুখাৎ এই কথা শ্রবণাস্তে মাতা বদিলেন,--দেখ, দেবলীলা অনুধাবন 
কর! মনুষ্য-বৃদ্ধির অগম্য। আমার দৃঢ় বিশ্বাস নিশ্চয়ই মার প্রেরিত লোক, 
উহার দ্বারাই এবার পুজা হোক। তদুত্বরে স্বামী কহিলেন, যাহা ভাল বিবেচনা 
হয় করিব( বাহিরে আসিয়া দেখিলেন যে, একজন অপরিচ্ছন্ন সন্যাসীকে 
বেষ্টন করিয়া সকলে হাস্ত পরিহাস করিতেছে-যেন একটা যন্ত খেলিবার 
সামগ্রী--একটা আনন্দের কল। সত্যই তাহাকে দেখিলে ভক্তি দূরে পলায়ন 
করে, কিন্তু তাহার চক্ষে মধ্য দিয়া একট! তীব্র জ্যোতিঃ থেলিতেছিল। 

ইহা লক্ষ্য করিয়া ও গৃহিণীর অন্থরোধ স্মরণ করিয়া, নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ে 
উহাকেই পৌরহিত্য অর্পণ করিলেন । পাগলার আনন্দ দেখে কে? পরিবার- 
বর্ম নুখী, বালক বালিকাগণ আনন্দে খেল! কবিতে" লাগিল, আত্মীকগণ 
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০০ 


শম্পা 


্বর্্ব কার্যে ব্যস্ত হইল। অভ্যাগতপরনের মুখে হাসি দেখা দিল। গৃহকত্র? 
পুর্ণ উদ্ভমে- দেবায় মন দিলেন, কিন্ত কর্তার মনে সন্দেহ মঞ্চে মধ্যে উকি 
মারিতে লাগিল । 

নবমী পুজার দিন কর্তার এক বিশিষ্ট বন্ধু আসিয়া পরন্ধপ একটা! পালকে 
পুজ। করিতে দেখিয়া ঈষৎ ব্যঙ্গের সহিত কহিলেন,_-কি হে ব্যাপারথান! কি, 
এটাকে আবার কোথেকে আমদানী করলে? এতই যদ লোকাভাব ছিল, 
আমাকেই বা কোন্‌ জানালে? আমি আমার স্বনামধন্য* খান্সামা টাদমিঞাঝে। 
পাঠাতে পারতুম। এই কথা শুনিবামাক্র পাগলা একবার কেবল বক্তার 
প্রতি লক্ষ্য করিয়া স্বকার্ধযে মনোনিবেশ করিলেন। যথাপময়ে বিজয়! আসিল । 
পুরস্্ীরা মাকে বখসরের মধ্যে পাইবে ন/ ভাবিয়া! কীাদিতেছে। বরণ প্রভৃতি 
শেষ করিয়া যখন গিশ্লিমাভ। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া জগন্মাতার নিকট এই 
প্রার্থনা করিতেছেন, মা আবার যেন আগামী বৎসরে ভোর চরণ পূজা ক'রে 
মানব-জন্ম সার্থক করিতে পারি,-তখন এক অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটিল। 
বলিতে শরার বোথাঞ্চিত হয়্_তিখন এ পাগল! উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, মা! 
তুমি কাকে প্রণাম করছে? কার নিকট প্রার্থন। করছে৷ ? এবার ষে মাঝ 
পুক্ধা হম নাই, এই মৃণ্রয়ী মুভিতে যে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয় নাই! এই বলিয়া 
বোম! দ্বারা “জয় মা তারা” রবে মার পদে আঘাত করিলেদ। তারুপর সমস্ত 
লোক অবাক, নিষ্পন্দ। কাবণ সকলেই দেখিতে পাইল যে, প্রমুগ্ধনী তির 
আদ্াত-প্রাপ্ত চরণ-কমল হইতে রক্ত বহির্গত হইতেছে। ইহা নিখিতে যত, 
সফ্ধ অতিবাহিত হইল, কাধ্যে কিন্ধ ইহার শতাংশের এফাংশও হয় নাই; 
ততক্ষণ যেন সকলেই কোন এক যাছৃকরের মন্ত্রজালে বন্ধ ছিল! চম্ক 
ভাঙ্গিলে সকলেই পাগলার সন্ধান করিতে লাগিল, কিন্তু আর তাহাকে খু'ঁজিয়া 
পাওয়। যাক নাই। 

তাই বলিতেছিলাম, এরূপ গু সাধক পাওয়া বড়ই কঠিন। এই 
ভীষণ কলিকালে প্রায় নাই বলিলেই হয়। 

বৎমরাস্তে, এই আশ্বিন মাসে আবার মা আগিতেছেন। কত ভাবে কত 
শোকে তার পুর্জী করিবেন । কিছু জিজ্ঞান্ত এই--তার প্রকৃত পু হইবে কি 
খুকৃত সাধক আছে কি? 
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আজকাল প্রায়ই প্রামরুঞ্চ”কে সকলে পুজী করিতেছেন, কেন? তিনি 
প্রকৃত সাধক ছিলেন। কারণ, “রামকৃষ্গদেব” কেবলই জগজ্জননীর চরণ- 
কমল ভিক্ষা করিতেন। তিনি বলিতেন, “মা এই নে আমারচ্জ্ঞান, এই মে 
অজ্ঞান, এই নে অহঙ্কার, এই নে কামিনীকাঞ্চন--আমায় শুদ্ধা অচল! ভ্ি' 
দে।” পুজা করিতে বসিলে আর শেষ হয় না, আরতি আর ফুরায় না। মার 
পাদপন্মে পুষ্প নিবেদন করিতে গিয়। নিজ মন্দ্রকে দিতেন। কেবলই আবদারে 
সন্তানের ন্যার মার নিকট শুদ্ধা অচলা ভক্তি” প্রার্থনা কৰ্িতেন। জগতে 
এত প্রার্থনীয় বস্ত থাকিতে অন্য কিছুতেই মন দিতেন না। মাও তক্জের 
অকপট ভাব অপূর্ণ রাখিতে পারিলেন না । 

কপাময়ী শঙ্করী মানবকে নান ভাবে পরীক্ষা করেন। কাহাকেও বলেন, 
তোমার ঘরে লক্ষ্মী বাধা থাকিবে, আমায় ত্যাগ কর। কাহাকেও বল্লেন, 
তুমি “সরস্বতীর বরপুত্র” হইবে, আমা লইন্া কি করিবে? অপর একজনকে 
ৰলেন, ভুমি কার্তিকের ন্যায় বীর হইবে- অতএব তোমার কোন ভয় নাই। 
আবার অপর একজনকে বলেন, তুমি গণেশের কৃপায় সর্ব বিষয়ে সিছিলাভ 
করিবে। এইরূপে যাহার যেরূপ প্রার্থনা, তাহা পুর্ণ করেন। এইরূপ বরলাভ 
করিয়া তাহারাও সত্তষ্ট। তাহার! ভ্রমেও ভাৰেন। যে, 'এগিয়ে প/ড়লে। আরঙও 
কি হইত! তাহার! ন্পনেও ভাবেন! যে, সর্ববিভৃতির আধার যিনি, 
তিনি কত মধুর! ছরদৃষ্ট বশতঃ মায়ের কাছে পুইশাক চাইতে যাই, 
ও মহ্াবাক্য ভূলে থাকি ! 

তাই রলিতেছিলাম, ধাহারা গ্রন্কত ভক্ত, ধাহারা প্রকৃত সাধক, তাহারা 
মায়ের পুডেস্তান। তীহারা মায়ের নিকট মায়ের চরণকমলই প্রার্থনা করিরা! 
থাকেন। অন্য কিছু, ( লক্ষ্মী, সরম্থতী, কার়্িক, গণেশ ) চাইতে ঘ্বণা করেন ॥ 
এইরূপ লক্ষ্য স্থির রাখিতে পারিলে শ্নেহময়ী জননী ছুটি আসিয়া সম্তানকে, 
বক্ষে ধারণ করেন। কারণ, তখন তিনি ভাবেন--আমি ইহাকে এত দিন 
কত চুসিকাটি দিয়া তুলাইয়], আমার বিশ্বসংসারে অন্য কাজে ব্যাপূত ছিলাম ৯ 
কিন্ত এ. দেখছি আর খেলবে না, আমার কাছেই থাকৃতে চায়। কিন্তু কয়জন। 
জোক এরূপ চাহিতে পারেন 

রামরুষ্চদেক বলিয়াছেন-_ 


ডাকার মত্ত ডাক দেখি মন্‌ 
কেমন শান! থাকতে পারে, 
'পকমন উমা থাকতে পারে ? 
প্রললিতমোহন বন্যোপাধ্যায় ॥ 








পালা পি পি আশ 


পাপা পপর 


১৯৭ তত্ব-মগ্ররী | 


পলাশ আপা, 


স্পাল্লজীম্মা। ॥ 


(* ১) 
জুখের শরৎ এসেছে ধরায়, 
প্রারট রাজত্ব হয়েছে শেষ; 
বিমল আকাশে নাহি মেধরাখি 
ধরেছে ধরণী স্ুননার বেশ। 
(২) 
প্রান্তরে কাননে কিবা দুর্ববাদল 
ধরিয়াছে নব নীলিম শোভা) 
ধরেছে গর্থন নীলিম বরণ 
ধরেছে সনিল নীলিম আভ!। 
(৩) 
বিমল আকাশে শারদীয় শশী 
মরি কি ভাসিয়া ভাসিয়! যায় ;-- 
আনন্দেতে মাতি মধুপ-নিকর, 
চলিয়া! পড়িছে কুস্থম-পায়। 
( ৪ ) 
মানব-নিচয় আনন্দে মগন 
«কনরে হয়েছে বলছ মোরে; 
বুঝি বা! ভাঙ্গিনী হইয়ে সদয় 
আসিছে হেখায় বংসর পরে। 
(৫ ) 
এস মা! এস মা! জুড়াব ফাতন! 
বদন ঢাকিয়ে তোমারি কোলে 
দ্মানন্দে মাতিয়া পরাণ ভরিয়! 
ডাকিব্‌ স্থুধা-মাথা “মা” “মা” বোলে। 
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০ পাপা পপ 


( ৬ ) 
আসিছ বটে মা-আনন্দিত মনে 
আসিয়া কিবা দেখিবে হেখায় ; 


"আগেকার ঘত সমৃদ্ধি বৈভৰ 


মিশেছে অনস্ত কালের গার । 
( +) 
কমল চরণ করিয়ে প্রদ্দান 
আনন্দ সাগরে ভাসাতে যারে; 
সেই সে অধীন গিয়াছে চলিয়া, 
আসিয়৷ ন! পুনঃ দ্রেখিবে তাবে। 
( ৮.) 
আমার এখন অতি অসময় 
পারিব না আর তুষিতে তোরে ॥ 
আর যদি কতু হয় সুখময় 
তুষিব তোমায় যতন ক'রে। 
(৯) 
ধন্দপথে মতি নাহিক আমার 
ভুবিভেছি সদ! পাঁপেতে হায় ! 
তুমি দয়াসয়ি,--ক্ষমহ আমারে, 
এড়াইব কিসে ভবের দ্বায়? 
( ১০) 
শুত-আশীর্বাদ করহ জননী 
এক বিনে মন কিছু ন। চায় 
“বিষয় বাসন! ভুলি নিরম্তর 


যজি যেন সদ। ভোমারি পান্ব।»* 
শ্রীচরণাশ্রিত-- 
সেবক শ্রীসন্্রীশনাথ গঙ্গোপাধ্যায্ক। 


আঙ্বিন, ১৩২২ দাল।] শ্রীপ্রীরামকৃষ্চোৎসব। ১৯১ 
জীত্রীরামরূুফোৎমব ] 


স্পা (টি... 


বিগত ১৫ই ভাঙ্ বুধবার, জন্মাই্থীর দিন, কীকুড়গাছী ধৌগোগ্ভানের 
ভ্রীমন্দিরে ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকঞ্জদেবেছ। তিংশ বার্ধিক মহোৎসব স্ুুচাররূপে 
সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে । প্রাতঃকাল হইতেই তক্তসমাগম হইতে থাঁকে। 
বেল! ৮টার সময় শ্রীপ্রীঠাকুরকে স্নানান্তে নব-বস্ত্র, কুস্ুম-হার ও জ্ববদ্ারা 
ন্ঈসঙ্জিত কর! হইলে, বেলা ৯॥* ঘটিকার সময় পুজা ও প্রার্থনা আরম্ভ হয়। 
তৎপরে বিবিধ ফলমূল, মিষ্টান্, কচূরী, লুচী, সরব প্রভৃতিদ্বারা ঠাকুরকে জলপানি 
ভোগ দেওয়া হইলে, সমাগত ভঞ্জবৃন্দ সকলে প্রসাদ গ্রহণপূর্বক "রামকৃষ্ণ 
নামে” বিবিধ সঙ্গীত ও প্রার্থনাদি করিতে লাগিলেন । প্রায় শতাধিক স্বেচ্ছা" 
সেবকগণ মহোৎসবের প্রায় সমস্ত কাধ্যেরই সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ পুর্ব্বক অতি যত্ব- 
সহকারে তাহা সমার্ধ। করিয়া সকলেবই জ্রীতিভাজন হইয়াছেন বেলা দিপ্রহরের 
সময় শ্রীহ্রীঠাকুরকে মহাসমারোহে খেচারমন, তরকারী, ভাজা, মিষ্টান্ন প্রভৃতি দ্বারা 
ভোগ দেওয়। হইলে, এক্যতানবাদন সহযোগে সম্মুখ, উত্তর ও দক্ষিণ দিক হইতে 
“জয় জয় রামকষ্ত” ধ্বনিতে আরন্ত্িক করা হয়। কুনুমহার ও ম্তবক-শোভিত 
আতীগুকু্স ভোগ-আরত্রিক কালীন যে কি: অপূর্ব্ব নয়ন-মন-মুগ্ধকারী শোভা ধারণ 
কবিয়াছিলেন, তাহা পাঠক-পাঠিকাগণ স্ব স্ব হৃদ্লাসনে অবলোকন করিয়! দেখিবেন । 
যে সকল সমাগত তক্তবৃন্দ ভাগ্যক্রমে তাহা সন্দর্শন করিয়া চবিতার্থ হইয়াছিলেন, 
তাহাদের হৃদয়ে দে শ্বগীঁয শোভ! অবশ্থই চিরাঙ্কিত হইয়া গিয়াছে । দ্বিগ্রহর 
হইতে রাত্রি ৯ ঘটিক! পধ্যস্ত অন্যুন পঞ্চাশ সংখ্যক সঙ্থীর্্ন-সম্প্রদায় শ্ীপ্রীঠাকারর 
সম্ুথীন হইয়া অবিচ্ছেদ্দে মধুর নাম-কীর্ডনে শ্রোতৃবুন্দকে পুলকিত ও স্তপ্ভিত 
করিয়া রাখিয়াছিলেন । এ বৎসর প্রায় ৩০৩২ সহত্র তক্ত ও দর্শকবুনোর সমাগর্ম 
হয় ও ৫1৬ সহত্র ভক্ষেরা পরিতৃপ্তিপূর্ববক বসিয়া খিচুড়ী আদি প্রসাদ গ্রহণ 
কা্ধিয়াছিলেন। প্রায় ৫০১০ জন ভক্ত ২৬ নং মধুরায়ের গলি হইতে নিয়লিখিত 
নাম-কীর্ভন করিতে করিতে যোগৌদ্যানে পৌছিয়! শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্গুখে উন্মত্ত 
ভাবে হৃদকোচ্জাস ভ্ঞাপনপূর্বক দিজ্মগল মুখরিত করিয়াছিলেন। তাহাদের 
ভাবোন্মত্ততা প্রায় সকলেই আত্মহার! হইয়াছিলেন। 








১৯২ তত্তব-মঞ্জরী | [উনবিংশ বর্ষ, ষ্ঠ সংখ্যা । 


২৯০০৮ ৯ ৯৮৯০৯ পপ পাপ স্জজাজ-৮১৯ ১০০ 
? 


গীত! 

শ্রপ্রভূর সমাধি-স্বান, পুণ্যভূধি ঘোগোগ্ঠানে । 

কি এর্ক ভাবের খেলা, প্রেমের মেলা, অপূর্বা আনন্দ দানে ॥ 

( হেথায় যে জন আসে সেই তা জানে ) (উপলব্ধি করে প্রাণে প্রাণে ) 
পরম পবিত্র সমাধিক্ষেত্র, মহাতীধ্ঠএবে এই ধরায়," 
( নর-লীলার আধার শ্রীঅঙ্গ যথায় ) (দূরশনে যাহা ভব-জ্বাল' দুরে যায় ) 
€ পরশনে অজ্ঞানের হয় জ্ঞানোদয়) ( হেথা চৈতঙ্-আধার চিতন্ বিলাম় ) 
'িত্য-আাবির্ভাব স্থান, গোলোক সমান, বিরাঁজিত রামচন্দ্র সনে ॥ 
€ সদা! বাঁধা রামের ভক্কি-ডোরে ) (প্রভূ রাম ছাড়া যে থাকৃতে নারে) 

প্রভু পতিত-কারণ, কুরি দেহ ধারণ,-_ 

€সহি দীনের তরে ক্লেশ অকাতরে ) ( ল”য়ে সবার ভার আপন শিরে ) 
পুনঃ আপনি বিকায়ে সরূপ লুকায়ে, চির অধিষ্ঠান এই স্থানে 
'এই জন্মাষ্টমীর দিনে, জীবের কল্যাণে, চির অধিষ্ঠান এই স্তানে ॥ 
কিবা মোহন বেদী”পরে, খুলল ফুল-হারে, ভূবন-ভুলান রূপ ধ'রে, 
€ প্রভু অপরূপ সাজে বিরাজ করে) (জীবে অভয় দিতে বরাভয় করে) 
যত সাধন-ভঞ্জন-বিহীন যে জন, ল৪ শরণ এ অভয় চরণে । 


জয় রামকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ বল সধনে ॥ 
রাত্রি ১০টার পর ্শ্রীঠাকুরের শয়ান দিয়! মহোৎসব কাধ্য সমাধা করা ছয়! 





বিগত ১৫ই ভাদ্র জন্মাষ্টনীর দিন দিনাজপুরের মুন্সীপাড়াস্থ ডাক্তার 
শ্রীযুক্ত আগুতোষ চক্রবর্তী মহাশয়ের বাস-ভবনে শ্রীস্রীরামকষ্টোৎসব হইয়া 
গিয়াছে । বেলা দ্বিপ্রহরের মধ্যে শ্রীশ্ীঠাকুরের পূজা ও ভোগরাগাদি সম্পন্ন 
হুইলে, পমাগত 31৫ শত দরিদ্রদ্িগকে খেচরান্ন-প্রসাদ বিতরণ করা হইয়া- 
ছিল। স্থানীয় রাণীগঞ্জ হরি-সভার সেবক সম্প্রদায় ও তক্তবৃন্দ হরিনাম 
নগর-সংকীর্তন দ্বারা সর্বসাধারণের আননবর্ধন করিয়াছিলেন। দরিদ্রদিগঞ্ছে 
চাউল, গয়্ন। ও কয়েকথানি কাপড় বিতরণ কর! হইয়া ছল 





উনধিংশ বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা। 


পাশ পিপিপি শপপোপপ্পজউজ 


কার্তিক, দন ১৩২২ সাল। 


মিনতি । 


জাবীর কুলে) হসিয়া! বিরলে) | কিসের লাগিয়! এ ভধে পাঠালে 
ভাবিতেছি একদিন। কেন বা! জনম গুবে, 
প্রভু বিনা আর কে আছে আমার | যদি তব সনে না হ'ল মিলন 
তিনি জল, আমি মীন ॥ বৃথ! কেন এই ভবে? 
প্রাধ-পতি বিনা সন্তীর যাতনা | তুমি ত আমার প্রাণের দেবা 
: £ক বুষিবে শর ভবে ? * জীবন-পর্ব্থ ভুমি, 
সেইনপ হায়, : ছদি অলেবার, | রামকৃষূপে  হদরে বসিয়া) 
তিনি বিনা কে জিভ্াবে ॥ আছ তুমি অস্তর্ধামী। 
'বিরহনীদনলে ছলিয়! পুড়িয়া | ভুমি বিনা প্রভু. কেহকিগ্রো কু: 
জীবন বহি (মায়) করেছে আমায়ে নেহ ? 
নিমের নাখ্‌। দিবে নাকি দেখা, | আজীবন ধ'রে ফাটায়েছি নাথ 
ক্টাঙ্গিবে গা রা] হায়? . ময়ম-বেদ্না সহ 


১৯৪ তত্ধ-মগ্তারী |. [উনবিংশ বর্ধ, সপ্তষ সংখ) । 











প্রাণের বেদনা তুমি বিনা আর | পাকীরে এবে, কে আর তরাবে 
কে বুরিবে বল প্রভু ? যাব আর কার কাছে? 
ভূমি যদি নাথ ভুলিয়া রহিবে ; কারঙ্জালের মত যদি কেহ নাথ 
তর মুখ চা”ব তবু। থাকে এ জগত মাঝে, 
এস, গ্রস্ত এস, শ্রীচরণে ধরি, ূ দাসের মিনতি লও কোলে তুলি 
ফে আর আমার আছে? ূ ( তোমার) কুপণত! নাহি সাজে ॥ 
কাঙ্গাল। 


পপর 


তীল্বন্--হলচ্ষস্ভ্যা £ 
০০০০০৯৩ 


জীবনটা কি? সত্যই এ জীবনটা যে কি, তাহ! আমরা নিজেই বুঝিতে পারি 
না। এ জীবন কি গভীর জালে আবদ্ধ? দে জাল ছিড়িবার কি আমাদের 
সাধ্য নাই? সেজাল কি? 

সে জাল “মায়!” । মায়া এই জগতে স্থজিত হইয়াছে কেন? পেত 
জগতে ন!| স্ষ্ট হইলেই পারিত। কিন্ত সেই মহামহিমাময় ঈশ্বর যে কি উদ্দেশে 
মায়াকে জগতে প্রেরণ করিয়াছেন, ভ্রমান্ধ জীব আমরা--তাহা আর কি করিয়া 
জানিব? তবে আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিতে যাহা বিবেচনা হয় তাহাতে বলি, 
'মায়া জগতে স্থজন না হইলে, পৃথিবী এত দিন জনশূন্ত হইত! তগবানের 
'শক্তিরূপিনী প্মায়া” একটা পরীক্ষা-কেন্্র । মায়ার জড়ীভূত হইয়াই জনক জননী 
সন্তান পালন করেন ও সৃষ্টি রক্ষা করেন। মায়ার বন্ধন যে কাটাইয়া উঠিতে 
পারে, সেই প্ররুত বীর, সেই প্ররুত ধার্মিক। 

ীবন কয়দিনের জন্য ? শ্ীজীবন কয়দিন থাকিবে? জগতে কি কেহ 
টিরজীবী হইয়া বাচিয়া থাকে? বড় জোর সোত্তর কি আগী বতসর। 
ইহাই বা কয় দিন? দেখিতে দেখিতে অলের ন্যায় ইহ! চলিয়া যাইবে । 
ত্রধান্ধ নর! একৰার নদী-তীরে দাড়াও, দেখ তরঙজের পয় তয় চলিয়া 
যাইতেছে,--আর কি তাহ! ফিরিয়। আমিতেছে? না,--যাহা যায়, তাঙ কি 
আর কিরে? 


কার্তিক, ১৩২২ সাল।] জীবন-সমস্ত। | ১৯৫ 


সপ পি 


তবে, কেন এই জীবনে এত মায়া? এই দেহে কেন এত বন্ব? কেন 
এই দেহটাকে সাজাইতে বৃথা আঁয়াস ? 

পেহটা কি? দেহপিঞ্জর। মূর্খ মানব পিগ্বরের পাথীকে দ্বেখিয়াছ ? মে 
পলায়নের জন্ত ছটফট করে, কত্তবার পলার়নের অভ্িপ্রায়ে চঞ্চুপুটে পিষে 
আঘাত করে, যদ্দি তাহাকে ছিড়িয়া দেওয়। যায়, তথন সে উড়িয়া যায়। ষে 
কি পরিত্যক্ত পিগ্ুরের পানে আর ফিরিয়! চায় ? না1,--ফিরিয়া চাহে না। সে 
কোন্‌ দিন কোন্‌ পিগ্ররে যে আবদ্ধ ছিল, তাহা শীপ্ই সে ভুলিয়া যায়। 

সেইরূপ আমাদের দেহ-পিঞ্জবে প্রাণপক্ষ নিয়ত ছটুফটু করিতেছে ; বার বার 
আপনাকে মুক্ত করিবার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছে । যখন সে 
দেহ-পিঞ্চর ত্যাগ করে, তখন তাহার ফি আনল! সে আর সেই পরিত্যক্ক 
পিঞ্জরের পানে ফিরিয়াও চাহে না। কোন্‌ দিন যে সে পিঞ্করে আবদ্ধ ছিল, 
তাহাও ভুলিয়া! যায় | 

মৃত্যু কি? মৃত্যু__ মুক্তি, মৃত্যুই আমাদের পবম বান্ধব। মৃত্যুই পরমানন্দ, 
মৃত্যুই জীবনের পূর্ণ বিকাশ। 
ছে ধনী! বুথা তোমার ধনগর্ধ |! এ গর্ব কয়দিন থাকিবে? যেদিন 
পরম সখ! মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে হইবে, সে দিন তোমার ধনগর্ব্ব কোথার 
থাকিবে? 

হে প্গোরগব্বা। বুথা “আমার আমার” বলিয়া! অহঙ্কার করিতেছ। 
কে তোমার, তুনই বা! কার, তাহা চিন্তা করিয়াছ কিগ* তোমার চঙ্গে 
ংসার কত মুনীর, কারণ তুমি মায়ায় আবন্ধ! ভোমার চক্ষে সংসারকে 
ভুমি “আমার” বলিয়৷ দেখিতেছ, কারণ ভুমি অন্ধ! বিদ্ক এমন একদিন আছে, 
ঘেদিন এই আমিদ্বটাকে বিসর্জন দিয়! চলিয়া'যাইতে হইবে। এমন একদিন 
আসিবে, যে দিন তোমার নয়নকে অন্ধ, শ্রবণকে বধির, বদনকে মূঢ ও দেহকে 
প্রাণহীন করিকা ফেলিবে। তাই বলি, পব বাসনা বিসর্জন দাও | ঘিনি 
সফলের আধার,--তাকে ডাক, €সেই অভয়পদে শরণ লও । 

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মনন ও মাংসধ্য, যাহাদের পদতলে তুমি আত্ম- 
বিজ্রুপপ করিয়াছ, যাহারা, তোমাকে দাসের ন্যায় খাটাইতেছে, তাহ্যদের উপর 
তোমার প্রভুদ্ব ক্বরিতে হটবে। আদ যাহার! তোদায় ঘুরাইয়! লইর়| বেড়াই, 





১৯৬ তত্থ-মঞ্জারী | [ উনবিংশ বর্ষ, সহীষ বংখা!। 





নারির রর 
'ভেছে, দেখিবে তাহারাই তোমার পদানত দাস হইয়াছে । যাহার! পাপের পথ 
প্রশস্ত করিয়া দিতেছে, তাহাবাই হগবাদকে তোয়ার নিকট আনিয়া দিবে। 
ফাম তথন মহাকাম-রূপে ঈশ্বনের কান! করিবে) লোভ ঈশ্বরের চরণ ছু'থানি 
পাইবার বান! করিবে; ক্রোধ, পাপে তুদ্ধ করাইয়। দিবে । তাই বলি,--ফিরিয! 
এস। 
দেহ কি? এ দেহ চিরধ্বংশলীল। এই দেহে কিসের অনা এত যত্ব ? 
যে দেহ নকক-যদৃশ, গতনশীল, অস্থিমাংসের পিঞ্জর, যাহাকে জীর্ঘ বন্তথও-পরি- 
ত্যাগের ন্যায় পরিত্যাগ করিতেই হুইবে,--যাহা গলিত হইয় ক্কমি কীট উৎপক্ন 
করিবে, সেই ধ্বংশশীল দেহটাকে এত্ত যত্র করিবার আবশ্বক কি? 
যিনি জগতের আদ, যিনি চির-সত্য, ধিনি জগতের হিতের জন্য অকাতরে 
নিজের দেহ ও প্রাণ ঢালিয। দিয়াছেন, সেই দেবানুদেব মহাধষি প্রাণের 
ঠাকুর শ্রীন্রীরামকষ্ণের পদতলে মনগ্রাণ ঢালিয়। দাও । হর নাফ গুনিবামাত্র 
হৃদয়ে প্রেমের উজান বহে, ধীক্স নাম গুনিলে নয়ন-কোথে আপনি আনন্দাঙ্র 
প্রবাহিত হয়, সেই অনাদি অনস্ত বিরাটকায় পুরুষ-রূপ হৃদয়ে কল্পনা কর। 
মনে রাখিও--জীবন কয়দিন? সঙ্গে কিছুই যাইবে না। যাইবে কেবঙ্গ 
ধর্দ৮--পাপ ও পুণ্য। 
তীত্রীরামকক্ শ্রীচরণাশিতা। 
সেবিকা --শ্রীমতী প্রভাধ্ী “দবী। 


আক্ঞহনহ্ঙ্লর্পি ॥ 
(পুর্বব প্রকাশিত ১৪০ পৃষ্ঠার পর ) 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 
রেণীমীধব বন্দ্যোপাধ্যায় 


নীফরক্ডনের বাঁটী হইতে প্রায় অর্দেক ক্রোপ দূরে একটা দেবালয় ছিল 
দিবালয়ে প্রী ৬ রাধাকঞ্জের যুগলমূর্তি গ্রতিষ্ঠিত। মন্দিরে প্রবেশ করিরার ছুরটা 
দ্বার, একটা পূর্ব দিকে অপরটা পশ্চিমে । গশ্চিমদিকের দ্বারটী স্ত্রীলোক বিগেছ 
নি্গিত্ধ ৫ মগ্ির্র ছুই খীর্থে ছইটী নহবতখীনা,-এ্তে এবং স্যার, লষঞ্ে' 





কার্ঠিক, ১৬২২ সাল? আঁসুসমপ্পণ । ২৯৭ 
পপ 
ানাইয়ের ভুজলিত স্বর পল্লীরাসীর হৃদরে এএক অতৃতপূর্ব আনদ। আনয়ন 


কুরিত। সন্থিরের ভিতয্ে একট্রী বৃহৎ প্রাঙ্গণ। এইস্থানে রাস দোল ও 
ফলনের সয়য়ে যাত্রা হুইত। প্রাণে একটা চত্বীমণ্ডপঙ্ড ছিষ। পুর্ব" 
লিখিত পর্বোপণচ্ষে তথায় ভামহুসারকে আনা হইত। মন্দিরে প্রবেশ করিলেই 
যন্থুথে শ্যামনন্দরের ঘর 'এবং ছুই পার্থ সারি সারি ছয়টী করিয়া! ১২টী ধয়। 
প্রত্যেক ঘরের সন্ভুখে প্রশস্ত দালান । দালান এবং দালানে উঠিবার সিড়িগুলি 
মর্্র-প্রস্তরে নির্মিত | মন্দিরটী সদাসর্ববদ! বেশ পরিষার খরিচ্ছন্ন রাখ! হুইন। 
ইহার এক পার্থে গোলাপ, বেল, চামেলী, যুঁখি প্রভৃতি নানাবিধ ফুঝের বাগান ॥ 
সর্ধসাধারণ এই বাগানকে *শ্ামলুন্দরের বাগান” বঙিত । মঙ্গল-আরতি সমাপন 
রুরিয়া মন্দিরের পুরোহিত া্গদেব প্রতাহ এই বাগান হইতে ফুল তুলিয়া 
ট্যামনুন্দরের পুজা! করিত। 

মন্দির-স্বামী এক জন বৃদ্ধ ব্যক্তি, তাহাকে ছেখিতে সাধু ব্যক্তির ন্যায়? 
কিন্তু তাহার নয়নঘর় দেখিলে তাহাকে এক জন কুটাল ব্যক্তি বলিয়াই বোধ 
হইত। তাহার পক্গিধানে থান বন্ত্র, সর্বাঙে হররিনামাহ্িত, নামিকায় তিলক, 
ছুন্তে হরিনামের খুলি এবং গাত্বে নামাবলি | তিমি হরিমামের মালা জগ 
করিতে করিতে ঠাকুর ঘরের সম্ুখস্থিত দরদালানে ইতভ্ততঃ পাদচারণ করিতে 
ভিলেন ও মধ্যে মধ্যে শ্যামজুন্দরের দিকে তাকাইয়া, প্হরি ছে তোমার ইচ্ছা ! 
হন্টি্হে তোমার হচ্ছ 1” হলিতেছিলেন। ক্রমে বেলা হইতে হাগিল, অনিগ্গে 
২১ জন করিয়া লোকের সমাগম হুইতে লাগিল। কাহারও বৃক্ষ ফলবান্‌ 
হুইয়াছে--সে প্রথম ফলটা শ্বামসুন্দরের জনা আনিরাছে, কে€ বা! চারিটী কুল 
তুজিয়৷ লইয়া! আনিক়াছে, কেহ ক একগাছি মাক! গীথিরা আনিয়াছে, আবার, 
কেছ ব! প্রাতে শ্ামসুন্দরকে দর্শন করিতেই আসিয়াছে। তাহারা নিজ নিজ 
মনোসাধ মিটাইয়া ঠাকুরকে সাঙ্টাঙ্গে প্রণিপাতপূর্ববক গন্তব্য গ্বানে চলিয়া গেল। 
তখন আমাদের পূর্বব-পরিচিত মন্দির-স্থামী জনসমাগম দেখিয়! হহ্স্থিত মালাটা 
জপ ফন্িতে করিতে হ্ঠামহন্দরের দিকে তাকাইয়া, বারংবার বফিতেছিলেন্, 
€ছয়ি হে ভোমানু ইচ্ছা, হয়ি হে তোমার ইচ্ছা !” এই সময়ে একজন বুবক 
সির বৃদ্ধকে গখামগূর্ন্ক বলিল--বীড়ুত্যে মশায়, আমান হিসেবটা দেখিয়াছেয়, 
সিঠ আমি বালু হ/গ্াা খা+লয করছে এসছি। 





১৯৮ তথ মপ্ররী । [উনবিংশ বর্ধ, সম সংখা! । 


কস 








বুদ্ধও শ্যামন্ুন্দরের দিকে তাকাইয়া, “হরি কে তোমার ইচ্ছা, ইল্লি হে তোমা 
ইচ্ছা” হইবার বলিয়া আগম্তককে বলিহেন,--তোমার সঙ্গে আনম কি হিসেব, 
গ্ষ'রবে। বাবা--টাকা! এনেছ, এখানে রাখ । 

আগস্তক বৃদ্ধকে সবিশেষ চিনিত) সেই জন্য সে বলিল--ভট্চা্ মণ্শয়কে 
বলুন না একবার হিসেবট! দেখতে---তট্াচার্য্য মহাশয়, ওরফে পুয়োহিত ঠাকুর, 
লোহার সিন্ধুক হইতে এক থানি লাল মলাট-বীধা খাতা আনিস বৃদ্ধের সম্মুখে 
স্লাখিজেন। বুদ্ধ খাতার পাতা৷ উপ্টাইয়া আগস্তককে জিন্তাস। করিবেন--তুমি 
ছ'গাছ! বালা রাধিরা ৬০২ টাক! লইয়াছিজে ? 

আগ। আজ্ঞে না, ৫০২ টাকা লইয়াছিলাম | 

বন্ধ। হা হা, তাই বটে, ৫টা যেন ঠিক ৬এর মত দেখাচ্ছে! আর তোমার 
কত সুদ পাওনা হয়েছে ? খাতায় ৫ মাসের সুদ বাকী লেখা আছে। 

আগ। সেকি মশায়? জ্যৈষ্ঠ মাস পধ্যন্ত সুদ যে চুকাইয় দিয়াছি। 
কেবল আধা, শ্রাবণ, ভান্ু এই তিন মাসের সদ পাওনা! আছে। 

বৃদ্ধ। তা” হুতে পারে, হয়ত থাভায় তুলতে ভূল হয়ে গেছে। আচ্ছা, ন! 
হয় তোমার কথাই বিশ্বাস ক+রলুম-_কিস্তু আর্থিন মাসের স্ঘটা কি ফাউ নাকি £ 

আগ। আজ্ঞে, সেট। আপনার দয়া । আজ মাসের ২৪ দিন, দুদ দিতে 
বলেন দেবে! । 

বুদ্ধ। দ্যাখ বাপু, আমার এই তেজারভি কারবার খালি, পাঁচ জনৈদ্দ উপ- 
কারের জন্য-কি রকম বিপদাপন্ধ হয়ে টাক! ধার ফণ্রতে এসেছিলে, মনে 
পড়ে কি? 

আগ। মহাশয়, ভিন বৎসর সুদ দিয়ে আস্ছি, আরও নাহয় এক মাস 
দেবে । এখন মোট হিসাব কত হ'লো! বলুন। 

বৃন্ধ। ৫*২ টাক! আসল, আর আঘাঢ, শ্রাবণ, ভাদ্র ও আখিন এই ঢা 
ঘাসের বার আন! করে ৩২ ম্ুদ, মোট ৫৩২ টাকা 

আগ। মহাশয়, এই ৫২২ টাঁকা লইয়া আমাকে রেহাই দিন. 

বুদ্ধ । দ্যাখ বাপু, এই একট! টাকাঁতে তোমার কি আসে ধাঁবে? বরং এই 
ইাকাতে স্তামহুনরেক্স ভোগ হলে তোমার ছেলেপুলে ভাল থাকৃবে। 

জআগছক দেখিলেন সিছামিছি বাক্যবারে লাভ নাই। তিনি ৫৬২ টাকা দিয়া 


ফার্িক, ১৩২২ সাল। ] আত্মসমর্পণ । ১৯৯ 


এসি পপপঞ 





০০৫ 


ঘালা ছুগাছি * খালাস করিয়৷ লইয়! গেলেন এবং বৃদ্ধও নয়ন মুদ্দিয়া ঘন ঘন মালা 
জপিতে লাগিলেন। তাহার পর সছু গোয়ালিনী আসিয়। বৃদ্ধের পদৃধুলি গ্রহ্ণ- 
পূর্বক বলিল, জ্বাবাঠাকুর ! আমার মাকৃড়ী টো দিন, টাকা এমেছি। বাস্থদেষ 
মাকৃড়ী ছুটা আনিয়া সদর হাতে দিল; সহ্‌ও পুরোহিতকে ১৩৮৯ দিল। বৃষ 
টাক! দেখিয়! মালা জপিতে জপিতে বলিলেন, ও স্থ ! এত কম কেন? 
সদু। কই না--আপনি ত সেদিন নিজে হিসেব ক'রে বলে দিলেন, তের 
টাক। ছু আন] পাওনা 
বৃদ্ধ। সে দিন কি বলছো--হিসেব করেছিপুম ত ওমাসে, আর আজ হ'ল এ 
মাসের ১৪ দিন। 
সছু। রাবাঠাকুর ! গরীব লোক "মামি, আমাকে দয়া করে ওক*ট। দিনের 
সদ ছাড়িয়। দিন। 
বান্ুদেব এ কথ! গুনিয়। সদুকে ধলিল, সছ! তুমি এ কথ! মুখে এনোনা। 
তোমার সুদ ছাড়লে সকলেরই সদ ছাড়তে হবে । এ হচ্ছে ব্যবসা, এতে দয় 
দেখালে কি চলে? 
বৃদ্ধ। বান্দেব ! তুমি একটা মাকৃড়ী তুলে রেখে দাও । সহ ওবেলা ছয় আন 
গয়স! এনে মাকৃড়ীটা নিয়ে যাবে এখন। এই কথা বলিয়! বৃদ্ধ হরি হে তোমার 
ইচ্ছা, হন্তি হে তোমার ইচ্ছা” বলিয়! ইতস্ততঃ পাদচারণ করিতে লাগিলেন। 
বাহুদেবও প্রভুর আদেশাহুযায়ী মাকুড়ীটি তুলিয়া রাখিল। সহুও একটা মাক্ড়ী 
লইয়া ছল ছল নেত্রে বৃদ্ধকে মনে মনে বহু গালাগালি দত্ত দিতে সে 
স্থান পরিত্যাগ করিল। তাহার পর আর ২৪ জন আসিল; বুদ্ধও সুবিধামত 
হখনও ইচ্ছাপুর্ববক হিসাবে ভুল করিয়া, কখন বা সুদের পরিমাণ বাড়াইয়া, 
আবার সেয়ানা লোক দেখিলে ঠিক ঠিক হিসাব করিয়া, টাকা বুঝিয়া লইতে 
লাগিলেন। ক্রমে বেল! সাড়ে নয়টা বাজিল, পুরোহিত পুজায় বসিলেন এবং* 
একজন পরিচারিক1 আসিয়া! বলিল, মা ঠাকরুণ ডাকছেন, একবার গাড়ীতে 
আনুন। বৃদ্ধ পরিচারিকার সহিত গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। 
পাঠক পাঠিকগণ ! আপনার! এই বৃদ্ধকে ঢেনেন? ইনি আমাদের পূর্ব্র- 
পরিচ্ছেদের উল্লিখিত বেদীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, বয়স আম্দাজ ৫* বৎসর হইবে। 
ফাছিরে দেখিতে একজন সাধুর স্কায়, কিন্ত পাড়ার অধিকাংশ লোকই বলিত, তাহার 


১০৬ ত-মপ্ররী । | উনধিংশ বর্ষ, সপ্তম সংধা। 





মত বদমায়েস আর গ্রাষে ছুটী নাই। শুনা যায়, বেদীমাধবের অবস্থা পূর্বে তত 
ভাল ছিল ম|। তাহার পিত। মৃত্যুকালে যৎসামাগ্ত অথ রাখিয়া গিয়া্থিলেম। বেণী 
মাধব নি বুদ্ধিবলে আজি বিপুল অর্থ করিয্লাছেন। তীহার তেজারতি কারবারই 
ভাগ্যোক্সতির প্রধান উপায়) ভা ছাড়া থে সমস্ত সম্পত্তি খণের দায়ে অতি সামাগ্ঠ 
মূল্যে নিলাম হইয়া যাইত, বেলীমাধব তাহার সন্ধান রাখিতেন। সুবিধা পাইলেই 
সেই সমস্ত খরিদ করিতেন এবং সময়মত উচিত মূল্যে বিক্রম করিতেন। তিনি 
এক্ষণে কামদেবপুর গ্রামের একজন সন্তান্ত ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত । লোকে 
উাহার সন্দুথে কিছু বলিতে পারিত না ধটে, কিন্তু অন্তরে তাহাকে সৃদখোর 
বলিয়া অত্যন্ত ঘ্বণা করিত। তাহার জমিদারীর বার্ষিক আয় প্রায় এ৪ হাজার 
টাক। এবং তেজারতি কারবারও বেশ জোর'চলিতেছিল। কাহারও ধার করিবার 
আবন্তক হইলে বেণীমাধবের নিকট আনিলে নিশ্চয়ই ধার মিলিত। সচরাঁচগ্স 
লৌকে শতক্র! ১২ এক টাকা হিদাবে সুদ লইত, কিন্ত বেনীমাধব শতক! 
দেড় টাকা লইতেন ! 
(ক্রমশঃ) 
শ্ীক্গীতিশ্চজ্জ ঘোষ। 
ন্িতনজ্জন্ন । 

'মানধ জুখসাগরে মগ্ন থাকিলে আদৌ জানিতে পারে না,._কথন, কিন্নপে 
ছ্াহীর সমদধ পূর্ণ হইয়া থাকে । কিন্তু মানব যখন ছুঃখার্পবে ভালিতে থাকে, ভখন 
ভাবে হে, উহার বুঝি আদি নাই, অন্তনাই। এ পৃথিবীতে শখের আস্বাদ 
পাওয়! বড়ই স্থকঠিন, বড়ই পুণ্যের কথা । তাই হতভাগ্য মানধগণ কোন, 
প্রকারে স্থুথছবি দেখিতে পাইলে তাহাতে আঁপনহারা হইয়া ভাবে, যেন ইহাক 
শেষ নাই) কিন্তু যখন উহবার ভ্রম ভাঙ্গিয়া যায়, তখন প্রাণে একটা তীব্র 
,বেদন। অনুভব করিয়া কেবলই চিত্ত করিতে থাকে, হায় রে! আমার এই 
লাধের সুখন্থপ্ন এত শীন্র যে ভাঙ্গিয়া যাইবে তাহ ত জানিতাম না। 

“দিন যাবে বই রবে না,”--"চিরদিন কু সমান না বায়” --৩ মহাবান্য 
ঈছাসত্য । বতসরাস্ডে এই কয়দিনের জন্য হতভাগ্য সন্তানেরা 'জননীরে পহিয়া 


কান্তিক, ১৩২২ সাল। ] বিসর্জন | ২০১ 


পিস ৮০০ পাটিপাশাপপপপপশিপপলপাশ শি শীিপিপিশি _ পপি আপা শাপীশিলিপপিপাপাশী পাটি পাপিপপীশিপিপীপীত পিপাসা 
শেল শা শি পাশাপাশি ীশটিটিিশ। 


কতই ুবী (িল। কিন্তু তাহার! জানিত না যে, তাহাদের স্ুখনিশি দেখিতে : 
দেখিতে অতিবাহিত হইবে! তাই আজ প্রাতঃকালেই নহবতের “অন্য স্থর 
উঠিয়াছে, অন্ডভাবকগণের ওষ্ে কাষ্ঠ হাসি লাগিয়াছে, সরল-সদয় শিশুগণও 
যেন প্রাণ খুলিয়। কথা কহিতে পাগিতেছে না । সকলেই যেন একটা অমঙগলাশঙ্কায় 
ভীত, যেন প্রত্যেকেরই মুখ একটা বিষাদ 'পলেপ পাড়য়াছে ॥ ইতর বিশেষ 
সর্ব জনসাধারণেই যেন একটা অব্যক্ত তীত্র জাল! অশ্রু করিতেছে; সাব! 
বিশ্বটা বেন ফুকারিয়। ফাদিতেছে। সুধ্যদেব মাতৃচরণ দশন লাতাশায় যথাশীদ্ত 
কার্য সম্পাদনে ঘম্মাক্তকলেবর হইয়া গৃহাভিমুখে ছুঁটিঠেছেন। নীলাকাশে 
ক্ষাণজোঃ শারদীয় চন্দ্র ঝঞব্যের দায়ে ভাসিতেছে, তেন উ কাধ্যে উহার 
প্রাণ নাই। পবনদেবও স্বকাধ্যে পূর্ণ মনোনিবেশ করেন নাই 

উমানাথ আজ সগারাণীকে গ্রহে লইয়! বাউবেন 1 কথন ও নন্দী, কখনও ঝ 
ভঙ্গীকে বলিতেছেন, ওরে তাড়া দে, বেশী রাত করা ভাল নে । বাড়ীর পুরীর 
যেন এ কথা কর্ণে আদে। স্থান দিতেছেন না-মাকে ধরণ করিতেই ব্যস্ত | 
তাহারা নয়নলে তাসিতেছেন ও কাতরকণ্ঠে বলিতেছেন,-মা, আবার যেন 
আগামী বদরে তোর চবণ দর্শন করিতে বঞ্চিত না হই |” অবশেষে বিদায়-সঙ্গীত 
বাজিল--ধীরে ধীরে মাকে লইয়া সকলে জাঙ্বীনুচল গন করিগ। অতঃপর 
মামা” ভব দিগস্ত কাপাইনা ভার পবিত্র মন্ত্পুশ প্রাতিমাথানি স্ুরেশ্ববীর গর্ভে 
গ্বিসজ্জন” দ্িল। তঙংপরে ক্ষন মনে জে প্রত্যাগমন করিয়া এক বৎসব 
ব্যাপিয়া জননীর আগমনী-গাত পুনধাপ শুনিবার জন্ত ব্যাক্লচিত অবস্থান 
করিতে লাগিল । 


আশ্বিন মাসে মা তিন চারি দিনের জন্য আসিরা আমাদের একটা 
11007008৭ দান করেন । আমাদের মধো যে 1১০6017078110198 আছে, সেগুলাকে 
একটু নাড়াচাড়া দয়া জাগাইয়া দিবার টেষ্ট করেন । গএ্তোক মানব-জদিকনারে 
একটা লুঞ্কাহত প্রেমেপ বন্া আছে । সেইটা মা “মধা গাঙ্গে বাণ ডাকাবার” 
জন্য চেষ্টা করেন। গল্ঞানদ্বীপ ছেলে ঘরে ব্রঙ্গমণীর মুখ দেখনা”--এই ভাব- 
টাকে পুষ্ট ক'রবার জন্ত আগ্তাশক্তি বণেষ্ট চেষ্টা করেন। এই কারণে আমাদের 
শাস্ত্রকারগণ গ্রাতি বৎসরে “বিনজ্জনের” প্রথা করিয়াছেন । 

আখিন মাসে হর্গা পুজা কে সৃষ্টি কর্ণ? নর-নারায়ণ বীর ভক-চুড়ামপি 

চক 
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প্রীরামচন্দ্র জগৎশক্র নিপাতের জন্য মাব পুজা করেন। যখন রামচন্দ্র 
জানিতে ণারিলেন যে, দুর্গতিনাশিনী গগন্মাতার দাধন! করিতে পারিলে সকল 
বিপদ্ট সহরে দূরে পলায়ন করে, তথন তিনি প্রাণপ্রিয় সীতার উদ্ধার মানসে 
তমঃ-প্রতিসুর্তি রাবণ-বধে সংকল্প করিয়া পূজায় বদিলেন। মাও পরীক্ষা 
করিতে ছাঁড়িলেন না। রণক্ষেত্র বু আয়াসলন্ধ হনু আনিত নিদ্দিষ্ট ১০৮ 
নীলপন্ম হইতে একটা অপসারিত করিলেন! পুজামগ্ন রামচন্্র ইহা কিছুই 
জানিতে পারিলেন না। দেখিতে দেখিতে পুজার শেখমুহ্র্ভ উপস্থিত হইল। 
কিন্তু কি ভয়ানক ব্যাপাব। একটী নীলপন্প যে নাই! বীরবর পবননন্দনকে 
ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, “প্রতো ! আমি আপনার জন্য ' 
বছ কষ্টে ব্ স্বান অগুসন্ধান করিগাঁৎ ১০৮টী পদ্ম আনয়ন করিয়াছিলাম। 
আপনিও উহা গণনা করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু বড়ই আশ্চধ্যের বিষয় যে, 
এখন একটী পদ্ম নাই) ইহার কারণ কি কিছুই বুঝিতে পারিতেছ্ি ন!। 
তবে কি এ পুজায় মা সন্তু নন?” তদ্রত্তরে জানকীবল্লন্গ মু হান্তে কহিলেন, 
প্বত্স, ইতাঁর নাধা এক শুভ-রহন্ত আছে_-ইহা মার খেলা,--একটা পরীক্ষা । 
ক্ষাদি ধারে অধিকক্ষণ ধ্যানে ধারণা করিতে পারেন না, অজ্ঞান অবোধ 
আমি সামান্য পুজাম্ন শ্বকার্য সাধনার জন্য তাকে সন্তুষ্ট করিবার ধুষ্টত করি- 
তেছি। কিন্তু ইহার একটী মাত্র উপায় আছে।” জোষ্গত-প্রাণ নিত্য- 
'ুানুধ্যায়ী চিরকুমার বালযোগী লক্ষ্মণ সোত্ম্নকে বলিলেন, “কি উপীপদাদ”? 
তখন প্র জিতেন্দ্য় বনচারী কভিলেন, “মানবে আমাকে পদ্ম-পলাশ-লোচন 
বলিবা জানে । "সতএব এখনও আমার নিকট দুইটা পদ্ম আছে, মার পুজায় 
'একটা আঁথি পদ্মবূপে ব্যবহৃত হইবে। ইহাতে "মামার ক্ষোভের কারণ কিছুই 
নাই। দেব কার্যে বদি এই মাটীর দেতেক নাশ ভয়, তাহা হইলে ত নরজন্ম সার্থক 
হয়। এই কথা শুনিয়! রক্ষকুল-প্রচ্লাদ ধর্মপ্রাণ বিভীষণ কাতর কণ্ঠে বলি- 
লেন, “আপনি এই সঙ্কন্ন ভূলিয়। যান। আপনি আমাদের ত্যাগ করিলে 
'মাদের দশ। কি হইবে? আপনার আগমন প্রতিক্ষায় জানকীদেবী আশা- 
পথ চাহিয়া আছেন। তিনি যে আপনাকে ভিম্ন আর কাহাকেও জানেন 
না। একবার আপনার গহ.চত্্রও স্মবণ করুন। সেখানে পতিবিয়োগ-বিধুবা 
চিন্তানলদপ্ঠা পুত্র-সুখ-দর্শনপ্রার্থী স্েহমরী জননী কৌশল্যাদেবীর বিষাদমরী 


ফাঠিক, ১৩২২ সাল।] বিপর্জন | ২১৩ 
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মুখহবি কি একবারও 'আপনার স্থৃতিপথে উদ্ম হইতেছে না? আপনি এত 
নিশ্মম, এত নিষ্ঠুর, তাহা আমরা পূর্বে জানিতে পারি নাই। এত জনকে 
ছুঃখসাগরে নিক্ষেপ করিবেন না, দয়াময় |” তখন নীরদবরণ বলিলেন, “আমি 
সমস্ত চিন্তা করিয়াছি । পিতা যার ইন্দ্র-সথা ছিলেন, জনা যার চিরপবিত্র 
রঘুকুলে, কেমনে সেই হতভাগ্য লোক সমাজে তার ্বণিত জীবন বহন করিবে ? 
মানবে যথন ঘ্বণা-বিজড়িত স্বরে বলিবে “এই না সেই ইক্ষুকুলাঙ্গাগ? তোমার 
সকল চিত্র অপেক্ষা আমি এই চিত্রে অধিক ভীত। আঅভএব খন্ধুগণ ! তোমরা 
আর আমাকে বুথ! বাধা দিও না” 

এই বলিয়! যখন তান হাসিতে হাসিতে ভার প্রিয় ধন্ুকটীতে জ্যা রোপন 
করিষা একটা তীক্ষ শব সংযোজন “করিলেন, তখন সকলে “মাগো” বলিয়া 
চিৎকার করিয়! উঠিল। সম্পূর্ণ অবিচলিত ভাবে কমললোচন স্বী নেত্র উৎপাটন 
কবিবার জন্য বাণমুখ নেত্রপ্রতি লক্ষ করিয়া টানিলেন। এমন সময়ে হ্বর্গে 
ছুন্দুভি বাজিয়া উঠিল, তক্তবীরের মন্তকে পুষ্প-ুষ্টি হইল, অদ্ুরে অভয়-বাণী 
হইল, “তিষ্ট তিষ্ঠ”। পরীক্ষার শেষ হইল। সকলেই যেন ততক্ষণ একটা 
মোহের আবরণে ছিল। উদ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে 
যুগপৎ আহ্লাদে ও বিম্ময়ে একেবারে মুহামান হইরা গেল। রামচক্ও যাহ 
শদরথিলেন সহাতে বোমাঞ্চিত-কপেখর হইলেন । ঠিনি দেখিলেন যে মেঘকোল্‌ 
হইতে প্রসন্ননয়না দিংইবাণ্ছিনা বরা করে দ্বীরে ধারে পাারই নিকট 
অগ্রসর হইতেছেন। নিকটে আসিয়া বলিলেন ণ্বংদ তোমার স্তবে আমি 
সন্তষ্ট। বর প্রার্থনা! কর।” তিনিও অভিগ্সিত বর সাদী কবালিন। দেবীও 
ণতথাস্ত্র” বলিয়া অন্তহিতা হইশেন। তারপর প্রতিমার *বিসঙ্জন” হইল। 
'আমার্দের ঘুগাবতার প্রতু প্রীরামরুষ্$দেব ৪ “দেখ! দিবি না, দেখা দিবি মা” 
ব'লে মার দেখা পান। তিনি বলেন *্ঠিক তোমাদের সঙ্গে যেমন কথা হচ্ছে, 
সেই রকম মার সঙ্গে কথা ক/য়েছি। 

ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় মে, হিন্দু কখনপ্র মাটীর প্রতিম! পূর্জ করে না । 
নিরাকারের সাভাধ্য পায় বপিয়াই কারের অবতারণ। ৷ পুক্জার মত পুজা 
হউলে এ মুন্ময়ী মৃর্তিতেই প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হয় নিজের আত্মাকে পবিত্র করিতে 
পারিলেই অভীষ্ট দেবতার সাক্ষাৎ লাভ হয়। ধিনি ধ্ত পরিমাণে নিজের 
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আত্মার উৎকর্ষ সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনি তত পরিমার্ধে যুক্তির পথে 
অগ্রসর হইমাছেন। যিনি নিজের আত্মাকে পরমাম্মার অংশ -রিশেষ বলিয়া 
বুঝিতে পারিয়াছেন, তাহার নিকটে মানব-জগতের শোক দুঃখ তত প্রতিপত্তি 
লাভ করিতে পারে না। প্রত্যেক মাঁনবেরই হৃদয়কন্দরে ফন্তুনদীর প্রেনধার! 
বহিতেছে। একবার সেই লুক্কাছ্নিত শক্তি উদ্দীপিত করিতে পারিলে নিশ্চয়ই 
অসাধ্য সাধন হয়। 
এই জন্যই ঠাকুর শ্রীমুখে বলিয়াছেন, *প্রেমবাতাস 'তো৷ চিরক্কালই সমভাবে 
রহিতেছে, পাল তুলে দিতে পারলেই হয়।” আবার কোথাও তিনি বলিতেছেন, 
“ত্বোমরা এক পা এগুলে, তিনি দশ পা আসেন” জীবের মঙ্গল তরে তার 
প্রাণ সতত কাদিতেছে। উট কাট! ঘন খাইয়! মুখ ছিড়িতেছে, তবু তাহার 
মায়! ত্যাগ করিতে পারিতেছে না। ত্রিতাপভাপে তাপিত মানব সংসারে বাক্ষা- 
ফলের আশাও তাগ করিতে পারে না, সুতরাং শাগ্ডির স্শীতল ছায়ার বিআম্‌ 
রুবিয়! জিগ্ধ হইবারও অবকাশ পায় ন!। 
এই জন্যই একজন ভক্তকবি লিখিয়াছেন-- 
“মমি সকল কাজেব পাই হে সময় 
( শুধু) তোমারে ডাকিততে পাইনে। 
আমি চাহি দারা-নুত, সুখ সম্মিলন, 
তব সঙ্গ-্থখ চাহিনে ॥ 
আমি কতই যে করি বৃথা পর্যটন, 
তোমারি কাছে ত যাইনে। 
আমি কতই যে খাই, ভক্ম আর ছাই, 
তব প্রেমামৃত খাইনে ॥ 
আমি কত গ্রান গাহি, মনেরি হরসে 
তোমার মহিমা গাইনে । 
আমি বাহিরের ছুটো আখি মেলে চাই, 
জ্ঞান-আখি মেলে চাইনে ॥& 
জমি কার তরে দেই আপন বিলাে 
তব পদতলে ব্কি।ইনে। 
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আমি সবারে শিথাই কত নীতিকথা,--. 
(নিজ ) মবেরে শুধু শিখাইনে ॥ 
অমর কবি বড় ছুঃখে বলিয়াছেন-- 
“যাহা গাই তাহা ঘরে লয়ে যাই, 
আপনারই মন ভুলাতে। 
শেষে দেখি, হায়! ষবভেঙ্গে যায়, 
ধুলা হয়ে যায় ধুলাতে ॥” 
তক্ত-চুড়ামণি পৃজ্যপাদ শ্রীরামচন্দ্র--কামিনীকাঞ্চন, অহঙ্কার দূরে নিক্ষেপ 
কুঝিয়। তবেই অনাথ-নাথ দীনবখ্। ভক্তবৎসল, প্রতু শ্রীক্রামক্কষ্ণদেবের প্রিয় 
শিষ্যবূপে কৃপালাভ করিয়া নরজন্ম সার্থক করিয়াছিলেন । 
তাই অনাথবন্ধু ঠাকুর শ্রীমুথে বলিয়াছেন, “যে কেহ তাঁকে পাইবার জন্য, 
তাকে বুঝিবার জন্য আমার নিকট আসিবে, তার মনোরথ পূর্ণ ₹ইবে। কিন্ত 
ধাবধান । বিষয়-কামনার্‌ লেশমাত্র গন্ধ থাকিলে তার নিকট উপস্থিত হইয়। কি ফল্‌ 
ফলিবে? 
| ভর্নৈক পাষণ্ড । 


ধা 


পরমার্থ ব্যাখ্যানমাল! | 


(পূর্ব প্রকাশিত ১৮৩ পুষ্ঠার পর) 


(১ শম, ২ দম) £-_বৈষ্ঠ শাস্ত্রে রোগ উৎপন্ন হইলে ওুঁধধানি গ্বারা তাভার 
প্রতিকার করা বষ্পেক্ষা, রোগ যাহাতে উৎপন্গ না হয় তদ্থিষয়ে পাবধান হওয়! 
ধিক হিতকর ব্লিয় স্বীকার কর! হইয়াছে । তদ্রুপ মনোধিকার উৎপন্ন 
₹ইলে তাহাকে সংশোধন ও বশীভূত করিতে যন্ধ করা অপেক্ষা, যাহাতে 
আদৌ বিকার না জন্ষিতে পারে, তাহারই চেষ্টা করা অধিক শ্রেয়ন্কর সন্দেহ 
নাই। কোনও বস্ত্র হইতে মনোবিকায় উৎপন্ন হইৰার পূর্বে, উহ বাহেজয়ের 
গ্রোচরীতৃত হওয়া আঁবস্ঠক ১ তত্তিক্স উক্ত বন্ত দ্বারা ফোহিত হওপাই অসম্ভব। 
অতএব বদি দেই বির হইতে ইন্রিযন্তক দূরে রাখা হয় এবং তাঁচাতে টন্জরিয়- 
স্বাত্ধ স্তান উৎপক্ী হইতে ন! দেওয়া হয়, তাহ! হইলে ইন্তিয় দায়! বাুষের 


০৬ তত্ব-মঞ্জরী | [উনবিংশ বর্ষ, সীম সংখা । 





সা পপ সপ পপ, পপ সপ 


আবদ্ধ হইবার আর আশঙ্ক! থাকে না। ফলতঃ সমস্ত জ্ঞানেন্রর্মকে আপনার 
অধীন রার্থিয়া তাহাদিগকে মোহপ্রদ বিষয়াভিমুখে না যাইতে দেওয়াই কর্তব্য । 
অকশ্মাৎ কোনও কারণে কোনও বন্ত দ্বারা মনোবিকার উৎপন্ন হইলে, 
ধদি আমরা হস্তপদাদি কর্োন্দড্রিয়কে সেই বিষয়ে আসক্ত হইতে ন। দিয়া 
আপনাঙ্গিগের আয়ত্ব রাখি, আহ! হইলে আর আমর! মন্দ আচরণ করি না 
এবং ভবিষ্যতে অনর্থ ঘটিবার সম্তীবনাও থাকে না। এই জন্গ জ্ঞানেক্রিয়ের 
ন্তার কর্েন্দিমগণকেও আয়ত্ব রাখা মুমুক্ষগণের অবশ্ত* কর্তব্য । ইন্দ্রিযগণকে 
প্রবৃত্তি মুথে ধাবমান হইতে না দেওয়াকেই দম বলে। 
“বিষয়েভ্যঃ পরাবৃত্য স্কাপনং,স্ব স্ব গোলকে। 
উভয়েষামি্দ্রিয়ানাং স দমঃ*পরিকীন্তিতঃ |” 
বিষয় হইতে নিবৃত্ত ক্রিয়। গ্ঞানেন্দ্িয় ও করেনি এই উভয়কেই স্ব স্ব 
গৌলক মধ্যে আঁবদ্ধ রাথাকেই দম কহে। ইহ্জিয়গণকে বিষয়ের দিকে ন 
যাইতে দেওয়াই উত্তম উপায়! কারণ সুমিষ্ট ফল বা! অন্ন ভোজন না করিলে 
তাহার উপর আসক্তি কিরূপে জন্সিবে? নুন্বরী কামিনী অবলোকন ন!, 
রিলে মৌহু উৎপন্ন হয় না এবং মধুর সঙ্গীতধবনি শ্রবণ না করিলে বা! সুগন্ধ 
ব্য আত্াণ না করিলে, সাধকের তাহাতে প্রলুন্ধ হইবার অবসরই হইবে না। 
এই জন্ত সাধক মাত্রেরই নিক্নত দম গুণ অভ্যাস করা আবশ্তক। যেব্রুষ্যু ছার 
মানুষের স্থধ হইবার সম্তাবন। আছে, তাহা হইতে দূরে থাকাই বুদ্ধিমানের কাধ্য 
পা সংহরতে চাইয়ং কুর্মাঙ্গানীব সর্ব্শঃ। 
উত্জিয়ানাদিয়ার্থেভ্যন্তস্ত প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত ॥ 
কৃষ্মথ যেমন আপন অঙ্গ সকল সংকোচ করে, সেইরূপ রন বিষয় হইতে, 
ইঙ্জিয়গণকে প্রত্যাহরণ করেন, তাহাকেই স্থিরপ্রজ্ঞ জানিবে। 
কিন্তু ধাহাকে এই সংসারে থাকিয়া সংদারযাত্র! নির্ব্ধাহ করিতে হুইকে 
এবং স্ত্রী পুত্রা্দি প্রতিপালন কন্সিতে হইবে, তীহার সমস্ত ইন্জিক ব্যাপার, 
ক্দ্ধ রাখিলে চলিবে কেন? তিনিত আর দিবা রাত্রি চক্ষু-কর্ণ-নাল! বন্ধ 
কাখিতে পারেন না। শচক্ষের অন্তরাল হইলেই মনের অগ্তরাল হয়” ইছা? 
কতক অংশে সত্য বটে, কিন্তু যেখানে প্রেম বা আসন অভিশর প্রগা 
সেখানে এ কথা খাটে না। 
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পন্েহানাহুঃ কিমপি বিরহে ধ্বংসিনন্তে ত্ব ভোখাৎ। 
ইষ্টে বস্তন্থযপচিত রসা প্রেমরাশীর্ভবস্তি ॥ 
বিচ্ছেদ দ্বারা স্নেহ বিনষ্ট হয় এ কথা সত্য নহে, কারখ উপভোগ করিতে 
ন! পাইলে ইষ্ট বন্ততে আসক্তি বৃদ্ধি পার এবং সমধিক প্রবল হইয়! উঠে। 
মনের স্বৃতিশক্তি অতান্ত প্রবল। যতদিন পর্য্যন্ত বিষয়ভোগে বিরকজি না 
জন্মে, ততদিন পর্যন্ত বিষয়ের অনুপস্থিতিতে স্থৃতির মনোবিকার ঘটাইয়া 
থাকে এবং বিষয়-বাসন্বা বন্ধিত করে! অতএব মনের নিগ্রহ করিয়া বাসনা 
বর্জন করাই বিধেয়। ইহাই শম। 
*সদৈব বাননা ত্যাগঃ শমোহযমিতি শব্দিতঃ|৮ 
নিরম্তর বাসন! ত্যাগকেই শম কহে। কিন্তু বিষয়-বাসনাকে মন হইতে 
বিদূরিত করিতে হইলে, মনের উপর সম্পূর্ণ অধিকার থাকা চাই। ইহা অত্যন্ত 
ছুঃসাধ্য ব্যাপার । বিষয়ের প্রতি মন এতই লুন্ধ যে, উপভোগ করিতে ন 
পাইলেও ইহ! নিশ্চেষ্ট থাকে লা, পরস্ত বিষয়-চিস্তাতেই রত থাকে। সেই 
গন্য পরমাথ সাধনে মনকে নিগৃহীত করাই অত্যত্ত আবশ্তক রল! হয়। মন 
বিষয় হইতে নিবৃত্ত না হইলে মুক্তির সম্ভাবনা কোথায় ? 
"মন এব মনুষ্যানাং কারণং বন্ধ মোক্ষয়োঃ 1 
রন্ধায় বিষয়াসক্তং মুক্ত্যে নির্ষিষয়ং স্ৃতং ॥৮ 
মনহ মন্থষ্তের বন্ধন বা মোক্ষের কারণ । ইহা! বিষয়াসক্ হইলে মনুত্ত 
দ্ধ হয় এবং বিষয়-বিমুক্ত হইলেই মোক্ষের কারণ হইয়া! থাকে । 
এই জন্য মনকে বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত কর! মুযুক্ষু মাত্রেরই অবস্ত কর্তব্য । 
কী“্ঘতো। নিবিষয়ন্তান্ত মনসো যুক্তিরিষ্যতে। 
অতো! নির্বিষয়ং নিত্যং মনঃ কাধ্যঃ মুমুক্ষণ। ॥৮ 
যে হেতু যন বিষয়-বিমুখ হইলেই মুক্তি নিশ্চিত, তখন মুমুক্ষ ব্যক্তি 
মনকে বিয়য়-বিমুক্ত করিবার জন্ত নিতা যত্ব করিবেন । 
এখন ষনকে কি প্রকারে বিষয্-বিমুখ করা যায়? মন ত বিষয়কে অত্যন্ত 
কাজ বাসে, তাহাছ, বিষয় লোভ ত নিষারণ হইবার নহে; তবে কিরূপে তাহাকে 
বরিযয় হইতে বচ্ছিষ্ধ কর! যায়? নিয় কথিত ছুইটি উপায় অনেক সাধকের 
পাক্ষে বিশেষ সহায়তা করিতে পারে। প্রথমতঃ, বে বিষয় মনের অত্যন্ত প্রিয় 
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শীলা পাপ 


শও মোহজনক, তাহার সত্য স্বরূপ বিবেচনা করিয়। দেখিবে। এপ বথারীতি 
বিচার করিলে দেখিতে পাইবে যে, তাহা দোষঘুক্ত, অনিত্য ও পর্দিণামে দুঃংখ- 
প্রদ। ুমুক্ষুগণের গই বিশ্বাস দৃঢ় ও স্থির হইলে, ফ্রেমে বিহয়-স্থথে বিরক্তি 
জন্মিবে এবং মন নিশ্চয়ই বিষয়-বিমুখ হইবে। দ্বিতীয় উপায় এই £-মনকে 
সর্বদা সৎ বস্তুর দিকে লইয়া যাইবার অভ্যাস করিবে। পরম বসত ঈশ্বরই 
নিত্য ও আননময়। তাহার সাক্ষাৎকার হইলে জীব সংসারচক্র হইতে মুক্ত 
হইঘ। শ্বাশ্বত মোক্ষ সুখের অধিকারী হয়। তজ্জন্ঠ নিয়ত ঈশ্বর-চিস্তা করিবে। 
তাহা হইলে অভ্যাস দ্বারা ক্রমে ক্রমে মনের স্বাভাবিক গতিই জশ্বরাভিমুখী 
হইবে। এই উভয় প্রকার অভ্যাসই শম সাধনের অঙ্গ এবং সাঁধকগণের 
অবশ্থ কর্তব্য । 





“বিরজ্য বিষয় ব্রাতান্দোধ দৃষ্ট্যা মুহুমু্ঃ | 
হ্বলক্ষ্যে নিয়তাবস্থা মনস: শম উচ্যতে 1॥% 
বিষয়ের বার্ঘার দোষ দর্শন করিয়। মন যখন স্বীয় লক্ষ্য বস্তু পত্রব্রঙ্গে 
নিয়ত ভাবে অবস্থান করে, তথন তাহাকে শম বলা যায় । 
শম ও দম (মনঃ সংযম ও ইন্দ্রিয় সঘম ) এই উভয় উপায়েই মনকে বিষয় 
হইতে বিনিবুত্ত করিষাঁর চেষ্টা করা আব্্যক। ইহাতেই ষে একেবারে ক্ৃতিকাধ্য 
হওয়া যায়, এমন নহে। পরন্ত পুনঃ পুনঃ পরাভবের সম্তাবন্খুই অধিক! 
তথাপি ধৈর্যযাবলগ্বনপূর্বক এবং সতাতা ও অধ্যবসায় সহকারে যত করা কর্তব্য । 
“যততোহাপি কৌস্ছের পুরুঘস্য বিপশ্চিতঃ | 
উত্জিয়াণি প্রমাথীনি হ্রস্তি প্রসভং মনঃ |» 
প্রবল ইন্দজরিয়গণ যত্রশীল বিবেকী পুরুষের চিত্তকেও বলপুর্বি হরণ করে। 
এত প্রবল ইন্দরিয়গণের সহিত ছূর্ধল মানব কি প্রকারে যুদ্ধ করিবে? 
তবে কি তাহাদের নিকট পরাভূত হইয়া নিশ্টেষ্ট হইয়া থাকিতে হইবে? 
কণ্বনই না, সাধকের হতাশ হওয়া কোন মতেই উচিত নহে। হস্বাঁর পরা- 
জিত হইলেও, পুনঃ পুনঃ চেষ্টী করিতে হইবে এবং অবশেষে উশ্বরানু গ্রে 
অবশ্থই এই সংগ্রাষে জয়লাভ হইবে, সন্দেহ নাই। 
“তানি সর্ধাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মত পরঃ। 
বশে হি যন্ডেন্জরিয়াণি তন্ত প্রজ্ঞা! প্রতিষ্ঠিত ॥* 


কার্তিক, ১৩২২ সাল।] পরমার্থ ব্যাখ্যানসালা। ২০৯ 


পদ স্পা পাসপাপপশীিপপশাশাি০০শ। 


সেই সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে নংষত করিয়। ঘোগী বাক্তি মৎপরায়ণ হইর! 
থাকিবে। যাহার ইন্জিয়গণ বীভূত আছে, তাহারই স্থিরবুদ্ধি হইয়াছে জানিবে। 
সেইরূপ মমকে নিগ্রহের ছারা ক্রমে ক্রমে সমস্ত বাসনা "হইতে নিরস্তু 
করিতে হইবে; নতুবা মনই অনেক সময় ইন্দ্িয়গণকে বিষয়-হুথে রত করিবে ! 
এইক্সপে মুমুক্ষুগণ বু বৎসর ব্যাপিযা মন ও ইন্জ্রিষ সংযমে নিয়ত নিরত 
থাকিলে অচিরাৎ সংসার-ছুঃখের অবসান হইবে, এবং পরমার্থ সাধনের পথে 
আর বিদ্রু ঘটিবে না। * 
“বাসনা সং পরিত্যাগে যদি যত্ং করোষালম্‌। 
তান্তে শিথিলত্াং যাস্তি সর্ববাধি ব্যাঁধয়ঃ ক্ষণ1ৎ ॥” 
যদ্দি তুমি বাসনা-ত্যাগ কল্পে সম্পূর্ণ, যত্তর কর, তাহা! হইলে তোমার সমস্ত 
আধিবাধি মুহুর্ত মধ্যে ভাস প্রাপ্ত হইবে। 
তৃতীয় “উপরতি”--কাম ক্রোধাদদি বিকার সম্বন্ধে আমরা! এতক্ষণ বিচার 
করিলাম। কিপ্তু মনের দুইটী ভাগ আছে, একটী ৰিকারময় অপরটি কল্পনাময় ; 
এক্ষণে এই কল্পনাশক্কি সন্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। এই শক্তি অতি অস্কুত, 
ইহা ইন্জিয়াদির সাহায্যের অপেক্ষা করে না। বিষয় গম্থুথে না থাকিলেও, 
কল্পন।-শক্ষিবলে মনোমধ্যে বিষয়-চিন্তা করা বায় ও তদ্দারা এক প্রকার স্থথ 
উৎপন্ন হয় ।» সাধক্গণের কর্তব্য, এই শক্তিকে নিগৃহীত করিয়। ইহাকে বিষয় 
তস্শরাভিমুখে পরিচালিত করা ও ঈশ্বধ-চিন্তায় নিদুক্ত রাখ।। : এইবপ 
করার নাম উপরতি । 
“বাহানালম্বনং বৃত্তে রেযোপরতিরুণ্মা 1” 
মনোবৃত্তিকে্ঈ বাহিরে (বিষয় কাণ্যে ) যাইতে ন! দেওয়াই উৎ্কুট উপরতি। 
কিন্তু সুমুষুগণ কি জন্য কলপনাশক্তিকে চাপিয়! রাঁথিবেন ? কল্পনাময় মনোরাজ্ো 
স্থথভোগ করায় কি 'অনর্থ ঘটিতে পারে? কামক্রোধাদি অহিতৰ্কর রিপুগণের 
নিগ্রহ আবশ্তক বটে, কিন্তু কল্পনাশক্তিপ্রহুত ত্য পদার্থের দ্বারা মনোরাজো 
যুদি সখ সম্ভোগ করা যায়, তাহাতে হানি কি? 
“ভ্যজ্যতা যেষকামাদিঈনোরাজ্যেতু কা! ক্ষতিঃ। 
অশেষ দেষ বীজত্বাৎ ক্ষ তির্ভগরতেরিতা ॥৮ 
কামাদি বিকার ত্যাগ বরা আবশ্ঠক হইলেও মনোরাজ্য হইতে তাহাদের 


হ্ঙগ 





২১৬ ভত্ব-অজ্জরী। [উনবিংশ রর্ধ, ষন্তম সখ্য | 





বর্জনের আবহ্তক কি? ইহা! অশেয় মোষের বীজ-্যরূপ, এই জদ্য মছাপুরুষগণ 
ইহাকে ক্ষতিকারক বিবেচনা! করেন। 
কিন্তু ইহ! সত্য কি? মনোরাজো বাস্তবিক ত কিছুই নাই, কল্পনা-বলে 
জগৎ স্যষ্টি করিয়! তদ্দার! মনে মনে গখসন্তোগ হয় মাত্র, সত্য ষত্য ত কোন 
কাধা কর! হয় না এবং কোনও পদাধথ প্রাণ্তও হওয়া যায় না; তবে ইহা কি 
প্রকারে দৃষণীয় হুইল? ইহার উত্তর এই যে, বিষয়-চিস্তা বৃথাই হউক বা! 
সত্যই হউক, ইহা পরিণামে ছুঃখদা়ক, ইহার দ্বারা "বিষয়শক্তি স্থায়ী হইয়। 
যায় এবং মুসুক্ষুগণ মন ও ইক্তিয়তোগ্য বিষয় সমুহের অঞুরতা বিস্ৃত হুইতে 
পায়েন না, হৃতরাং ইহ! কখন ন! কখন তাহাদিগকে বিপদে ফেলিবে। 
“ধ্যায়তো বিষয়ান্‌ পুংসঃ লঙ্গব্যেযূপজায়তে । 
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজীয়তে ॥ 
ক্রোধাস্তবতি লন্মোহঃ সন্মোহাৎ স্বতি-কিভ্রমঃ। 
স্বতিত্রংশাহদ্ধিনাশে। বুদ্ধিনাশাৎ গ্রণহাতি ॥” 
বিষয়-চিন্তা হইতে সরের বিষাক্ত জনে, আসক্তি হইতে অভিলাষ, 
অভিলাষ হইতে জ্োধ, ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হুইতে স্ৃতি-শক্তির বিনাশ 
ও পে বুদ্ধি নাশ হয়। বুদ্ধি নাশ হইলেই পুরুষের সর্বনাশ ব| অধোগতি 
হ্ই্ল। এঅভএব মুমু্ুগণ বিষয়ের চিন্তা পর্যন্ত করিবেন না। কিন্ত প্রবল 
করনাশক্তিকে অভ্যাস দ্বারা তাগ করিয়া কিন্ধূপে চিত্তকে বিষয় হইতে 
করিয়। ঈশ্বর-চিস্তায় ব্যাপৃত রাখিতে হুইবে, তাহাই আলোচনা করা যাউক। 
প্রথমতঃ এই কল্পনাশক্তিকে একেবারে নিকুদ্ধ করিয়া মনকে আপনার অধীন 
রাখিতে চেষ্টা করিতে হইবে। বিষয়ের দিকে মনকে যাইতেই দ্বিরে না, 
প্রথম প্রথম চঞ্চল মনকে অধিকক্ষণ ধরিয়া রাখিতে পারা যাইবে ন! সত্য, তথাপি 
প্রতাহ অল্প অত্যাস ধরিতে করিতে সাধকের মন নিরুদ্ধ করিবার ক্ষমত! 
ৃদ্ধিপ্রাপ্ত ছইবে। ইহা একপ্রকার অভ্যাস মাঅ। 
"শনৈঃ শনৈকূপরমে্্যাধৃতি গৃহীতয়!। 
আত্ম সংস্থং মনঃ কৃত! ন কিঞ্চিদিপি চিন্তয়েখ ॥” 
মনকে আত্মাতে নিহিত করিয়! স্থির বুদ্ধি দ্বারা ঘলে অরে বিরতি অভ্যাস 
করিবে) অন্য কিছুই চিন্তা করিবে ন।। কিন্তু একাধিঞ্রমে অনেকক্ষণ মনকে 


কার্তিক, ১০২২ সাল।] পরমার্থ ক্যাখ্যানমালা । ২৯১ 


নিকদ্ধ রাখ! ছূঃসাধা, তজ্জন্ত এক একবার জন্য দিকে মন যাই ক্ষতি নাই + 
তবে অধিলক্কেই পুমশ্চ তথা হইতে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। চথল্ল' মন 
আপন হইতেই বিষয়ের দিকে ছুটিবে, কিন্তু বিষয়ী লোক যেদন স্বেচ্ছার 
মনকে সংযুক্ত করে, সাধক সেই প্রকার সংযুক্ত থাকিতে দিবেন না, বরং লী 
উহাকে অত্যত্তরস্থ আত্মায় সংযুক্ত করিয়া দিবেন অর্থাৎ ঈশ্বর-চিন্তা্ট 
ব্যাপৃত রাখিবেন | 
“যতো ধতো। নিশ্চয়তি মনশ্চঞ্চল সন্থিরং | 
ততন্ততে! নিরম্যেতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥৮ 
চঞ্চল-স্বভাব মন যে যে বিষয়ে বিচরণ করিবে, সেউ সেই বিষয় হইতে তাহাকে 
গ্রত্যাহরণ করিয়! আত্মার বশীভূত করিবে । 
মনোনিগ্রহ অভ্যাসের তৃতীয় উপায় এই যে, যখনই মন কোনও বিষয়াতিুষ্ষে 
বাঁবিত হইবে, তখনই চিন্তা করিয়া দেখিবে যে এ বিষয় অসার, নম্বর ও অনেক 
দৌবহুক্ত, উহ! ত্যাগ করাই বিধেম্ম। এইয়প দৃড়ি বিশ্বাস জন্দিলে মন ক্বতঃই 
তৃখা হইতে প্রত্যাবৃত হইবে। 
এইরূপে তিন প্রকার অভ্যাস দ্বারা মন আপনার অধীন হইলে, তখন 
তাহাকে একেবারে নিরন্ধ কর! সহজ হুইবে। অবশ বলা বত সহক্ম, কার্ধে 
সফর তুত স্ছ্জজ নহে মনোবৃত্তির জয় করিতে হইলে, ভগীরথ মর্থ্যে গজ 
আনয়ন করিতে যে প্রকার যর প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তদপেক্গ! অধিকতর যয়্েরও 
আবস্তক। অটল ও অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের আবন্তক। ইহাতে কখনও কখনও 
মুদুক্ষুর নিরুৎসাহ হওয়া বিচি নহে, কারণ অর্জুনের স্তার পরাজমশাজী 
পুরুষও স্বীকার করিয়াছেন । 
শ্চঙচলং হি মনঃ কৃষ্চ প্রমাথী বলবদড়ম্‌। 
তন্তাহং নিগ্রহং মন্তে বায়োরিব সুতুফরং ॥৮ 
মন হ্বভীবতঃ চঞ্চ, উগদ্রবী, বলবান ও একগু য়ে, বাযু রোধ করা সহজ 
কিন্ত মদকে নিগৃহীত করা আরও কঠিন। হুর হউক, কিন্তু প্রীভগকান 
তাফার ছুইটী উপায় নির্দেশ করিক্বাছেন। 
প্জামংশন্বং মহাবাছো। মনো ছুমিগ্রহং চলং | 
অভ্যাসেন তু কৌন বৈরাগ্েন চ গৃহৃতে &* 


২১২ তঙ্-শ্র্জরী | | উনবিংশ বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা 





*শীশিশিাপিসি 


চঞ্চল মন যে ছুর্নিগ্রহ তাহাতে সংশঙ্ক নাই, তথাপি অভ্যাস ও বৈরাগ্য ছার 
তাহাকে আযত্বকেরা যাঁয়। 

'অভ্যামই সকল সিদ্ধির মূল, ইহার গ্রয়োজনীয়ত! বর্ণনা করিয়।! শেষ করা 
যায় না । সাংসারিক কাধ্য বল, ধিগ্তা উপার্জন বল, কলাকুশলতা বল, নফস 
বিষয়েই ইহার সহা'রত! আবহ্াক। এই অভ্যাস সাধনে অবহেলা করিলে 
নৃসাধ্য কাধ্যও দুঃসাধ্য হইয়া উঠে । এমন কি 

“অনভ্যাসেন মর্ত্স্ত প্রাপ্তো যোগোহপি নশ্ততি।” 

অনত্যাস হেতু মানবের প্রাপ্ত যোগও নষ্ট হইয়া যায়। বৈরাগাই মন 
জয় করিবার একটা সাধন। এ সস্থন্ধে পূর্বেই অনেক বিচার করা হইয়াছে। 
এক্ষণে মুমৃক্ষুগণ ইহাদের পরম্পরেরর সহিত কি প্রকার সম্ন্ধ বিবেচনা করিয়া 
দেখিষেন। শম, দম ও উপরিত দ্বারা টবরাগ্যের সহায়তা হয়, আবার বৈরাগ্য 
দ্বার! শমাদি সাধনের সহায়তা করে। এই সাধনাগুলি পরস্পরের সহায়ত! 
করে, সুতবীং যে পরিমাণে অচ্যাস করা ষায়, ফলও তন্রুপ হইবে এবং সাধকের, 
পরমার্থ সাধনে উন্নত্তি হইতে থাকিবে । 

চতুর্থ, তিতিগা-_উল্লিথিত উপায়ে মনকে বিষগ্বাভিমুখে যাইতে না দেওয়া, 
উপভোগের অ+সক্তি ত্যাগ করা, ইন্তরিয়গণকে বশীভূত রাখা বা মনোনি গ্রহ 
করা, এ সাধনায় রত থাকিলেও মুমুক্ষু দুঃখ রেশ হইতে পরিত্রাঞ্ পাইছে, 
কই? অনেক দুঃখ, অনেক ব্যাধি, অনেক সঙ্কট আসিয়! ত্তাহাকে ঘেরিয় 
ীড়াইবে, তখন তাহার উপায় কি? এক্ষণে তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে । 
.. ছুঃথ ত্রিবিধ বথা আশ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। 

“দ্রেহেক্্রিয় মনঃ প্রাণৈঃ স্থখৎ ছুঃখং ষদদাপ্যতে। 
ইমমাধ্যাত্মিকং তাঁপং বিজানায়াদি দেহীনাং ॥৮ 

দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণ হইতে যে স্থুখ হুঃখ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাকেই 
দেহীর আধ্যাত্মিক তাপ বলিয়া! জানিবে। 

এখানে ম্থখকেণ্ড ছুঃখের মধ্যে পরিগণিত করা হইয়াছে, কাক্খণ সুখে, 
মানুষের বুদ্ধি চঞ্চল হইয়! ভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা বথেই আছে । 

“আধ্যাত্মিকে! বৈ দ্বিবিধঃ শারীরো মানসম্তথা ।৮ 
আধ্যাত্মিক তাপ দুই প্রকার, শারীরিক ও মানসিক। নানাবিধ মোগ, 


কার্তিক, ১৩২২ সাল।] পরমার্থ ব্যাখ্যানমালা । ২১৩ 


টারিগিরি রা জিরাতিরা জার যারা রাতের 
হইতে শারীরিক কষ্ট হয়। রূস-বিকার হেতু হত্তপদাদি নষ্ট হইয়া যায়, ইন্জিয় 
বিরুশ হয়, কিন্বা প্রাণক্রিয়া যথানিয়মে সম্পন্ন হয় না, তজ্জন্ত গ্রাণীগণকে অনেক 
ছুখ ভোগ ফরিতে হয় । তন্্রপ মানসিক কষ্টও অনেক। স্ত্রী পুত্রের বিয়োগ জন্য 
হুঃখ আছে, আকাজ্কিত ড্রবোর অভাব হেতু ছুঃংখ আছে, বাঞ্চিত প্রকার ফললাভ 
হইল ন! বলিয়া বা অন্যান্ত বহুকারণে মনে কষ্ট পাইতে হয়, ইহাই মানসিক তাপ। 
আধিভৌতিক তাপ এই প্রকার যথা £-_ 
“সর্ব ুতৈ দেহ ঘোগাৎ সুথং ছুঃখং যদদীপ্যতে । 
দ্বিতীয়ং তং বিজানীয়াৎ সন্তাপং চাধিতৌ তিকং |» 
ভূতগণের সহিত দেহের সংযোগ বপতঃ যে সুখ ছুঃখ উৎপন্ন হয়, তাহাই 
আধিভৌতিক নামে দ্বিতীয় প্রকার তাপ। 
এই আধিভৌতিক তাপ দ্বিবিধ) এক আকাশাদি মহাভূত হইতে ব! জড় 
পদার্থ সংযোগে উৎপন্ন, দ্বিতীয় জীবিত প্রাণীর উপদ্রব ঘটিত। 
“মুগ পক্ষী মন্থুষ্যা্যৈঃ পিশাচোরগ রাক্ষসৈঃ। 
সরীন্থপা্ঠৈশ্চ নৃণাং জন্যতে চাধিভৌতিকঃ ॥৮ 
মুগ, “পক্ষী, মনুষ্য, পিশাচ, সর্প, রাক্ষস, নাগ প্রভৃতি হইতে মনুষ্যের ষে 
ুঃখ হয়, তাহা! আধিভৌতিক। সেইরূপ নাত, উষ্ণ, বারু, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ প্রভৃতি 
হইতে আ্শধিভৌতিক তাপ ঘটে। কুস্তীর ও ব্যান্তাদির আক্রমণ, হস্তী-পদূতলে 
দলন, দর্প-দংশন প্রভৃতি তাপ এবং বেত্রাঘাত, অগ্নি-সংযোগ, জলে মজ্জন, 
উচ্চগ্থান হইতে পতন, এ গুলিও এই আধিভৌতিক তাগ শ্রেনীভূক্ত। 
তৃতীয় প্রকারের তাপ আধিদৈবিক এইবূপ ১- 
“গুভাশুভৈঃ কম্মতিন্তৈরেহাস্তে যম যান্না। 
দ্বর্নরকাদ ভোক্তব্য মিদং বিদ্যাধিদৈবিকং ॥৮ 
দেহান্তে শুভাশুভ কম্মবশে থে যম-যাতনা ও স্বর্গ নরক ভোগ হয়, 
তাহাই আধিদৈবিক্‌ তাপ জানিবে। এই আধিদৈবিক তাপ আনেক প্রকার ২ 
গর্ভজদ্ম জর! ব্যাধি মৃত্যুজং নারকং তথা । 
গুঃখং সহআশে! ভেগৈ্ভিগ্কতে মুনিসত্তম 0৮ 
হে মুনিশ্রে্ট ! গর্ভবাস, জন্ম, জরা, রোগ মৃত্যু ও নরক-ভোগ প্রত্ৃতি 
হখে লহ প্রকার নআছে। 
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হযানীগণ শর্স-গ্খকে ও ছুঃখ মধ্যে পরিগণিত করেন। ইহ ধা পরলোফেই 
ভুখ সত্য নহে, জঞানদৃষ্টিতে উহার! উদ্চয়েই ছুঃখময়, মুমুক্ষুগপের ইহা সতত 
স্মরণ রাখ কর্তব্য । 
এখন এই ভ্রিবিধ সন্ত্াপে পীড়িত হইয়া মান্ছুধ কি প্রকারে শান্ত থাক্ষে 
এবং কি প্রকায়েই বাঁ সে পরমার্থ সাধনে বত্্বান হইতে পারে? দুর্বল 
সাধককে ধখন ইহার! ঘোরতর ভাবে আক্রমণ করিবে, তখন কাহার ধৈর্ঘঃ 
ব৷ উৎসাহ কি প্রকারে অটল থাকবে? ইহার উত্তর *্এই যে, চতুর্থ সাধন! 
তিতিঙ্গা অভ্যাস করিলেই এই সকল বিপদ হইতে উদ্ধার পাওয যায়। 
“সহনং সর্ব ছঃথানাম প্রতীকার পুর্বাকং | 
চিন্তা! বিলাপ রহিতং সা তি্তক্ষা নিগদ্যতে ॥৮ 
প্রতীফার চেষ্টা না করিয়!, চিন্তা ও বিলাপশূর্য হইয়া সর্ব দুঃখ সহনের 
নাহ ভিতিক্ষ1 ৷ 
প্রতীকায় ছুই প্রকার ১--এক প্রতিশোধ অর্থাৎ কেহ অনিষ্ট করিলে তাহার 
অনিষ্ট কযা । দ্বিতীয় বাহ্থাতে দুঃখ না আসিতে পারে তাহার উপায় কব! ॥. 
এ উত্ভক্ধিধ প্রতীকার সাধকের ত্যজ্য। ভীাছার সতড ক্ষমাণীল হওদা 
আবণতক ; অসাধু কর্তৃক উৎপড়িত হইলেও সাধু তাহার প্রতিশোধ দল! লইয়! 
বরং তাহার নঙ্জলাকাজ্ষাই করিবেন। স্বীয় ছুঃখের বিনাশ বা হাঁফ করিব, 
জন্ত অন্যকে ক্লেশ দেওয়া অবিধেদ্ন। ভাই বলিয়া! যে হিং অন্তর আক্রমণ 
হইতে আক্ম-প্রাণের চেষ্টা করিবে না, এমন নহে । রোগে উধধ ও পথ্য সেবন 
এবং ক্ষুধার সমর ভোজন না করা মূর্থের কার্য । সাধুগণ আপন ছুঃখা- 
বদান আশায় দেবতাদিগকেও কট দেন না। সাধকের আচরণ কিরূপ হওয়া 
আবগ্তক উ্ররুষ্ণ তা! বলিবাছেন ১-_ 
*মাত্রানপর্শাস্ত কৌত্তের শীতোষ্ সখ হঃখদাঃ | 
আঁগমাপারিনোহনিত্যান্তাং তিষতিক্ষত্য ভারত |” 
হে অজ্ছুনি! বিষয়ের সহিত ইঞ্জিয়ের সংযোগই শীত উকণ, দুখ দুখ প্রভৃতির 
কারণ; ইহারা জনিত্য, কখনও উৎপন্ন হয়, কখনও বিনষ্ট হয়; অতথ্ক 
সুমি এই নিত্য সন্বন্ধ সকল সহ কর। 
আপাতঃদৃ্টিতি এই উপদেশ নিঠুর বলিয়৷ প্রতীয়মান হয়, ক্বিস্ত ইহ 


কার্তিক, ১৩২২ গাল।] ভাবের ঘরে চুরি । ১০০ 


পাপের 





পরিপাষে বস্ততঃই হিতকর | দ্বার! যত্তই কেন খেদ করি না, অবন্ভাবী দুঃখ 
ভোগ ক্ষর্সিতেই হইবে; হুতরাং কীদিয়া ও মাথ! খুঁড়িরা ফল কি? হত্ধিন 
ভিতিক্ষা দ্বারা সাধকের লাভও বিস্তপ। 
( ক্রমগঠ ) 
প্রীহরিপদ ছি 


ভ্ভান্নেন্্ মন্ত্রে জি £ 
আরতি টি ভি 

পরম পুজ্যপাদ তক্তাবতার মহাত্মা! শ্রীরামচন্ত্রের শ্রীচরণে লাষ্টাঙ্গে প্রণত 
হইয়া তাহার ক্কপায় তাহারই ব্যখাত তগবান শ্রীশ্রীরামকঞ্ষদেষের ভীমুখ-কমল 
নিঃল্গত “তাবের ঘরে চুরি” বিষয়ে বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি । জাশ! কি _তত্ব- 
মঞ্জরীর পাঠক-পাঁঠিকাবর্গের ইহা অপ্রাসঙ্গিক যোধ হইবে না! করুশাহয়ের 
লা উপদেপামৃত যতই স্থৃতিপটে সমুদিত হয়, ততই মঙ্গল ও মহ! 
গকর, তাহার অনুমাত সন্দেহ নাই। বড় সৌভাগ্যে এই ষহামূল্য মহষ্যন্যর 

চাল করিযুুছিং-ততোধিক মৌভাগ্য, এ জীবলে যুগ্রাবতার পরম করুণান় 
ঠাকুর পপীবামরুঞ্চদেবের ভক্তগণের করুণ! লাত করিয়া, ভবভয়ের হস্ত হুইভে 
নিস্তার লাভ করিয়াছি। বখন মনে হয় আমি কি ছিলাষ, খন কত প্রকার 
অশাস্তি-অনলেই অনুধিন দগ্ধ হইতাম, যখন মনে হয় কি ভধ-বদ্ধানেই পড়িয়া 
ছিলাম, সেই মহাভীতির ছায়া স্মরণপথে উদিত হইলে হৃদয় শুধু হয়, 
ষ্ঠয়োধ হইয়া! আসে! প্রেমময় কত ন্নেহ, কৃত দয়! করিত্বা আপন অগ্কে 
টানিয়! লইয়াছেন; তাহা ভাঁবিলে হৃদয়ে অপার আনন্দপারাবার উথলিয! 
উঠে। মনে হয়, যদি কেহ আমার ন্যায় অভাগা থাক, এস লত্বর এস, এঁ 
আনন্দ-দাগরে ঝাঁপ দাও। তোমার প্রাণের জ্বালা জুড়াইবে, মনের লফল 
ধাক নিঘেবে অপনত হইবে। প্রাণে প্রাণে নিশ্চিত বুঝিতেছ্ছি, যে পৌভাগ্যবান 
প্রামকৃষঃ নাম পাইয়া! হৃদয়ে ধারণ করিযান্ছে, ভাহার এই শেষ জন্ম । " 
শছার মুনের সফল বাবুর খুচিয় গিয়াছে, তাহার ঘেব়ানেরীতার নী নাম-সাগরে 
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নিমজ্জিত হইয়াছে । সে জগতকে আপন করিতে শিখিয়াছে, এসে নিজেন্কে, 
বুঝিতে পারিয়্াছে। জগতে কেন আসিয়াছে জানিয়াছে, সুপ্ধাই প্রেষের সাগরে 
নিমজ্জিত থাকিয়া প্রেমের ঠাকুর “রামকৃষ্ণষয়-জগৎ৮ দেখিতেছে।। “যে জন 
রামকৃষ্ণ বলে, সেই ত'আমার প্রাণ রে” বলিয়া! হদয়-কপাট শ্বহঃই উদ্দক্ত করিয়া 
দিয়াছে ও ছুই বাহু প্রসারিত করিয়া জগজ্জনকে প্প্রাণের-ভাই” বলিয়| 
প্রেমালিঙ্গন করিতে ছুটিয়াছে। তাহার ছ্বৈতভাব আর নাই, অদ্বৈত ভাব 
আঁচলে বাধিয়া,” প্রাণের পিপাসা মিটাইয়, সঙ্কীর্ততার সকল গণ্ডি অবলীলাক্রমে 
অতিক্রম করিতেছে । মে আপনহারা হুইয়৷ মাতৃক্রোড়া শ্রিত সরল শিশুর ন্যায় 
কতই প্রেমের থেল! খেলিতেছে। মুক্তি-বপিণী দাসী তাহার ধাত্রী, পরিচারিক]। 
সে ভাবের ঘরে চুরি তুলিয়াছে, মন-দুখ এক করিয়াছে, সনস্ত বুকের বোঝা দুরে 
ফেলিয়! দিয়াছে । সে রামরুঞ্চ-দাসানদাস হইয়! নির্ভয়ে, মাভৈঃ মাভৈঃ রবে 
ভ্রাতা, ভন্মীগণকে উদ্ধুদ্ধ করিতেছে, মোহনিভ্রা মিমেষে ভা্গিয়া দিতেছে, সত্যযুগে 
গ। ভাসান দিয়াছে । সে বুঝিয়াছে, প্রেমময় তাহাকে জোর করিয়া! কষিত-কাঞ্চনে 
পর্যবসিত করিয়াছেন, তাই সে এখন শ্বভাবোজ্জল আভায় উৎফুল্ল, নিফলঙ্ক । 

প্রভু, প্রেমময়, নিজগুণে ত ভাবের ঘরে চুরি ভূলাইয়াছ, তোমার স্মরণ মানেই ' 
চোঁর দেশ ছাড়িয়! পলাইয়াছে। হায়! কি চোরের ভয়েই অভিভূত ছিলাম! 
পু'ঞ্জি পাট! সমন্তই লুট করিত! ছিত্্র কুস্তের ন্যায়, “শহ্যক্ষেত্রের ভাঙ্গা আলির 
ন্যার*-:যতই না কেন সলিল সিঞ্চিত হইত, সমন্তই বাহির হইয়া যাস 
আপনার থরে আপনিই চোর হইয়া কি বিষম ফেরেই পড়িয়াছিলাম! কি 
তববন্ধনেই, কি নাগপাশেই দৃঢ় আবদ্ধ থাঁকিয়া, জলিয়া পুড়িয়! মরিতাম ও 
তাহার ফলে, অশাস্তিরূণ প্রহরীর তাড়নায় কাতর প্রাণে ক্রন্দন করিতাম! 
হায়! হায়! ভাবের ঘরে চুরির কি ভীষণ পরিণাম! সরলতার কি ভীষণ 
প্রতিদবন্ছি! ভবকারাগারের কি জালামরী প্রেরণা ! 

মন! বুঝিলে কি,--তুমি কি ছিলে? বুঝিলে কি, ভাব্রে দরে চুরি 
করিয। কত সাঁজাই ভোগ করিয়াছ? ম্মরণ হয় কি,-আপনাকে আপনি 
ঠফাইয়া, আত্ম-প্রতীরণা-দূপ মহাপাপের কি শোচনীয় পরিণাম! পকিল খাইয়া] 
কিল চুরি করার”--কি সপ্দভেদী অব্যক্ত যন্ত্রণা ! 

শীতীঠাকুরের আব্দারে ছেলে নির্ভীক গিরিশচন্দ্র, অমুতময় “চৈতত্ 
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লীলা” লিখিয়ীছেন ও গ্রভু তাহা! দেখিয়া! আশীর্ষাদ করিয়াছিলেন। তাহার 
ফলে, নদীয়ার বিশিষ্ট পণ্ডিতগণ উক্ত অভিনয় দর্শনে আননুু-বিহ্বল হইয়া, 
"আবার কি গৌর এলো” বলিয়া মহানন্দে পরিপূর্ণ হইয়াছিলেন এবং গ্রন্থ- 
কারকে দর্শন-আশায় ব্যাকুল হইয়াছিলেন। . কারণ,” ধাহার হস্ত হইতে 
একপ প্রেম-প্রঅবর্ণ নিঃস্ত হইয়াছে, তিনি কত মঙ্থান, কত উন্নত, কত বড় 
চরিব্রবান্‌, কি মৃহাতক্ত,_-এই চিন্তায় বিভোর ভ্ইয়া অকপট গিরিশন্ত্রের বন্ু- 
পাড়াস্থ বাস-ভবনে উপস্থিত হন। গিরিশন্দ্র তখন তাহার দ্বিতলের বৈঠক- 
খানায় বসিয়া বন্ধুবান্ধব লইয়া আলাপ করিতেছিলেন। যখন তিনি ব্যাপার 
কি বুঝিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ স্বীয় ভূত্যকে বলিলেন, “ওরে শীঘ্ত ব্রা্ডির বোতল 
ও গ্লাসটা আনিয়া আমার সন্ুথে রাখ্‌।* পাঠক ! ইছা বুঝিতে পারিলেন কি? 

শভ্রীরামক্কষণ-ট্রাচরণাশ্রিত নির্ভীক গ্রিরিষ্চন্ত্র ভাঁবিলেন, আমি ত মাতাল, 
চরিত্রহীন ! ঠাকুরেরই কপার যা কিছু! আমার দৌড় কতদূর, আমি বেশ 
জানি। পাছে পঙ্িতগণ আমার উপর ভ্রম-ধারণ! করিয়া বসেন, তাহ! হইলেই 
ত সর্বনাশ! ইনার জন্য বিব্রত হইয়। ম্ব-স্বরূপে অবস্থিতি করিবার বাসনায়, 
সত্বর মগ্পায়ী গিরিশচন্দ্র সাজিলেন। তত্ব-মঞ্জরীর পাঠক পাঠিকাগণ বোধ হয় 
জানেন, শ্রীশ্রীঠাকুর গিরিশচন্দ্র অভ্যাস ও মনের অবস্থা বুঝিয়া, তাহাকে মগ 
, খুহতে নি করেন নাই, হান্তমুখে বরং তাহার সকল কলঙ্ক-*কা্সীমা”র নীলকণ্ের 
ন্যায়”-_-মাপন শ্রীকণ্ঠে ধারণ করিয়া, হান্তমুখে কতই বাক্য-বাণ সহ করিয়াছেন ! 

পর্ডিতগণ ইহ! দেখিলেন ও কিয়ৎকাল অবস্থানাস্তর বিশ্মিত হুয়া প্রস্থান করি- 
লেন। এরপ দৃষ্টান্ত শ্রীশ্রঠাকুরের সম্ভানগণের মধ্যে অপ্রতুল নাই। যে নে 
প্রাণে “রামক্কষ্জ” নাম লইক্জাছে, তাহার আর “ভাবের ঘরে চুরি” থাকিতে পারে" 
না। সে আর আত্মগোপন করিবার অবসর পায় না। সে শ্ঠাম-কলঙ্কের কলম্কনী 
হইয়া, কুলশীল-মানের মণ্তকে চিরতরে অশনি সম্পাত করিয়া, শ্রীভগবানের 
প্রীচরণ-নিঃহ্ত প্রেমতরঙ্গে ভামিয়া যায়-সে আপন প্রাণেই গাহিতে থাকে ০২ 

“আমি কলি সপেছি জাভি-কুল-মান, প্রাণ দিছি পায়ে ধঃরে। 

হরি, হরি, হরি কলোন চাতুরী, চরণে বাখিও মোরে ॥ 

ছেনেছ নয়নে দারুণ কামান, বিষম বেজেছে বুকে, 

'আকুলি বিকুলি, ( তথ ) মোহে পড়ি চলি, বচন না সে সুখে।” পকা্দাল।” 
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নুতন ও পুরাতন । 


এগার টি 








“্ধ/য়ে বেধে পীরিত, আর মেজে ঘোষে রূপ” একই বর্থা। এটাও হর্ন, 
ওটীও হয় না । ভাঁদরের ভরা বন্ঠার পতিতপাবনী প্রসন্সসঙ্গিলা গঙ্গা আনন্দে 
নাচিয়। নাচিয়া দুকুল ভাসাইয়! চলিরা যায়, তার ঘোল! জলের মহিয়সী মাধুর্য 
প্রা মাতোয়ারা হইয়! উঠে। ইচ্ছা হয়, গা চালিয়া দি, যথা ইচ্ছা তথা 
লইয়। যাক। আবার শীতের খঅবসানে তিনি যখন শীর্ণকাঁয়া, তখন হচ্ছ 
'সলিলের ধপ্ধপে কাগড়খানি পরিলেও তাকাইতে ইচ্ছ! হয় না। রূপ আপনি 
আপনার ফোয়ারা, গ্রেষও তাই। ঠাঁকুর যখন হৃদয়ে থাকেন, তখন মনে 
হয় আমি কত হুন্দর, আমার প্রেমের কূল কিনার। নাই, ভাবে বিতোর 
হইয়। বৃক্ষলতাকেও ছুই হাতে বুকে জড়াইয়া ধরিতে ইচ্ছা হয়। প্রাণ তখন 
ফোন বাধাই মানিতে চাহে না। আবার যখন হদয়ের এ পিঠ ও পি 
পাত্তি পাতি করিয়৷ খুঁজিয়াও ঠাকুরকে পাই না, তখন মনের লাগাম ক₹সিতে 
গেলে, মন মুখ ফিরাইয়া বসে,-জোর করিয়া পরাইয়! দিলে রাশ ছি'ড়িয়া ফায। 

ষনকে সংবত করিতে না পারিকা--অনক ঘষিযা মাজিয়া দেখা গেল। 
রূপ বাহির হইল না। ধরি বীধিয়, পীন্িতি করিতে গিয়া দেখা-্ঞজত 
সাময়িক ঢাক্চিক্য-_'অহঙ্কার” ভায়াকে সিংহাসনে চড়াই আমি তাহার পদ- 
লেহন করিতে লাগিলাম ও স্বার্থের প্তলে মাথা বেচিয়! ফেলিলাম। লাস্নে, 
পশ্চাতে, দক্ষিণে, বাষে তাকাইলাম ; দেখিলাম, প্রাণের দেবতা অন্তহিত 
হইয়াছেন । পথবাহী যাত্রীিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম। কেহ বঙগিল, আমার 
সজে আইস দেখা হইবে; তাহার পশ্চাতে অনেক দূর চলিলাম। দেখি 
লাম, জলস্ত অক্ষরে “নাই” লেখা আছে। এইরূপে সব দিকই ঘুর! গেল, 
গেখিলাম বাছির়ে নাই; অদূরে কে গাহিল,-_ 

শড়ুব্‌ দেরে যন কালী বলে। 
হাঁদি-রধ়াকরের অগাধ জলে ॥ 
রক্জাকর নয় পুস্ভ কথন, 
চার ডুবে ধন ন! পেলে, 


ার্্িক, ১৩২২ লাল।] মৃতন ও পুরাতন ২১৯ 


তুমি দম-সামর্থে এক ডুবে যাও 
কুল-কুগুলিনীর ্কুলে। 

ডুবিতে চাহিলাম, দেখিলাম-্জল নাই । মকৃতৃমির গু বালুকারালী আহার 
দিকে চোখ মেলিয়া চাহিয়া হাসিতেছে !--সে হাসিও বড় বিকট, বাতাস 
শন্‌ শন্‌ করিয়! বহিতেছে বটে, কিন্তু বড়ই পীড়াদায়ক। ভাবিলাম, এখানে 
যুঝি শান্তি নাই, পূনরায় পাছু হাটিলাম। প্রাণের নিভৃত কন্দরে যদি বা! 
কখন ঠাকুরের ন্নেহমাী মুখখানি উ“কিঝু"কি মারিত, আমি কি জানি--ফেম 
সরিয়া সরি আসিতাম; ভাবিতাম, তুমি যখন শ্যেচ্ছায় আসিবে, তখনই 
তোমায় স্থান দিব, নতুবা নয়। ধরিয়া বাঁধিয়া তোমার সঙ্গে পীর্সিতি করিব 
না। তুমি আকাশ-কুদ্ছুম, বিরূত মস্তিষ্ক বাক্তির কল্পনা প্রন্থত ছবি মাত্র ! 

ফিসে স্বথী হইৰ, চিন্তা করিলাম । মনে করিলাম, লাগাম ছাড়ি! দিলেই 
হুখী হওয়া যাইবে। কামিনী-কাঞ্চনে ডুবিতে চাহিলায, যথেচ্ছাচারিতা ও 
উচ্ছল বৃত্তির শেষ সীমায় আসিয়া দাড়ালাম । দেখিলাম, সখ নাই। 
সদসৎ উভয়বিধ উপায়েই অর্থ উপার্জন করিলাম, জমাইয়! দেখিলাম নখ নাই ১ 
খরচ করিয়া দেখিলাম, সুখ নাই। নিত্য নুতন রমণী উপভোগ 
করিলাম, দেখিলাম স্থবখ নাই । তখন ভাবিলাম, স্ত্রী, পুত্র, ভাই, ভর্মী 
ইহাদের সমতস্তাসবিধান করিতে পারিলেই সুখী হুইয, কিন্ত কাহাকেও মুখী 
করিতে পারিলাম না_দেখিলাম, সুখ নাই | এইবারে চিস্তার মাত্রা, একটু 
বাড়াই দিলাম । আমি কি চাই, স্থির করিতে চেষ্টা কক্ধিলাম। মনে হইল, 
আমি কিছুই চাহি না, আমার কিছুই আবন্তক লাই। চোখ মেলিয়! দেখি- 
জাম। বন্ধু একটী তল্পী ঘাড়ে করিয়। আসিয়াছেন, ঠোঁটের কোণে মুচূকি 
হাদিয়া বলিলেন, “কি গো কেমন আছ, শাস্তির দেখা পাইলে কি?” 
জামার বাগ হুইল। বলিলাঁস, তুমি চলিয়া যাও, ভুমি আমার কাট! ঘায়ে 
জুন মাখাইতে আসিয়াছ ? উত্তর করিলেন, “ভূমি যূর্থ, ইচ্ছা! হয় তোমার এই 
তল্পীটা দুরে ফেলিয় দিয়া, তল্পী-টাঙ্গ। লাঠিগাছি দিয়া ভোষার আপাদ- 
মত্তক বাড়িয়া পিং" আমি বলিলাম, অপরাধ ? উত্তর করিলেন, “তুমি যাহ! 
ইচ্ছা, করিনা, আর আমি তোমার লিছে থাকিয়া সদাস্দা এই ওল্পী 
বহিষ্বাছি) আর আমায় বলিতেছ, চলিয়! যাও?” আধি বলিলাম, “ডুব 








২২০ তত্ব অঞ্জরী । [উনবিংশ বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা । 


পাপ 


দেরে মন কালী বলে” গল্প শুনাইগে, আধ ডুবিতে গেলাম, তুমি জল সরাইয 
নিলে কেস ?, উত্তর করিলেন, “বাসনা পেটে গজ, গজ. করিতেছে, উহার, 
ক্ষঘম জলে হইবে না, আগুনে পুড়াইয়া বিশ্তদ্ধ করিতে হইবে ।” 

ত্বাহার পর আমার সঙ্গে দেই তল্পী-বাহক প্রেমিকের আর সাক্ষা্খ হয় 
নাই। তাই আমি কখন খিল্‌ খিল্‌ করিয়া হাসিয়া! ফেল্রি, কখন কাদিয়! 
বুক ভাগাইয়। দি। তবেত আমি পাগল! এ পাগলামীর কি ওঁষধ নাই! 
ওগে।, তুফি একবার আসিয়৷ দেখিয়! যাও, আমি তৌমারি'জন্ক পাগল সাগ্সিয়া'ছি ? 








বুৰিয়াছি, সবই পুরাতন, কেবল তুমিই নুতন । ভক্ত-পদাশ্রিত 
শ্রী বিতনাথ দ্বাস ॥ 
যুগাবতার 
৩ শীন্রান্রুজও স্ন্হ্বহ্হৎকেন্ত 
ঙ 
হিন্দুশাস্ত্ব। 
(পূর্ধব প্রকাশিত ১৩৬ পৃষ্ঠার পর) 
সপ্তম উপদেশ । 


সাকারস“নিরাকাবতত্ব। 


একজন ত্রীদ্ষতত্ত জিজ্ঞাস) করিজেন, উঈশ্বক-লীকবক ন। নিরাকার), 
শ্রীরামকৃঞ্চনদেব বলিলেন, তার ইতি করা যায় না। তিনি নিরাকার, আৰারঃ 
সাফার। ভক্তের জন্য তিনি সাকার। যারা জ্ঞানী অর্থাৎ জগৎকে যাদের 
স্বপ্নুবৎ মনে হয়েছে, তাদের পক্ষে ভিনি নিরাকার। ভক্ত জানে, আমি! 
এফটা জিনিষ, জগৎ একটী জিনিষ। ভাই ভক্কের কাছে ঈশ্বর ব্যক্তি 
হয়ে দেখা দেল। জ্ঞাঁনী--ফেমন বেদাস্তবাঁদী--কেবধ নেতি, নেতি বিচার, 
করে। বিচার করে জ্ঞানীর বোধে বোধ হয় যে; আমিও মিথ্য1, জগত্ও, 
মিথ্যা-শ্বপ্নবৎ।” জ্ঞানী ব্রজ্ধক্ে বৌধে বোধ করে। তিনি যে কি, স্মুষ্য 
খল্তে পাবে ন)। 


কার্ঠিক, ১৩২২ সাল।]  হিন্টুশান্ত্র । ২২১ 


“কি “রকম জান 1 যেন সঙ্চিদানন্দ সমূত্র--কৃ্ কিনার নাই--তদ্বিৎ 
হিমে স্থানে স্থানে জল বরফ হ+য়ে যায়_বরফ আকারে জমীট বাধে। 
অর্থাৎ ভক্ষের কাছে তিনি ব্যকস্তভাবে কখন কখন সাকার রূপ ধরে থাকেন। 
ভ্ঞানহ্র্য্য উঠলে, সে বরফ গণলে যায়, তখন আর ঈশ্বরকে ব্যক্তি ব'লে 
বোধ হয় না-তার রূপও দর্শন হয় না। তিনি ফিমুখে বলা যার নাঁ। 
কে বল্বে? যিনি ব+ল্বেন, তিনিই নাই, কার “আমি” আর খুঁজে পান না। 

“যে ব্যক্তি সদা*সর্বদা ঈশ্বর চিত্ত! করে, সেই জাস্তে পারে, তার স্বর 
কি? সে ব্যক্তিই জানে যে, তিনি নানা রূপে দেখা দেন, নানা ভাবে 
দেখা দেন_-তিনি সঞ্চণ, আবার তিনি নিত; যে গাছতলাম থাকে, 
সেই জানে যে, বহরূপীর নান] রঙ--আবার কথন কখন কোন রই থাকে 
না। অন্য লোকে কেবল তর্ক ঝগড়। কণ্বে কষ্ট পায়।* 

শ্রীমত্তাগবতে প্রথম স্কন্ধে হুত বলিয়াছেন, যেরূপ একটা অগ্ষয় জলাপক 
হইতে অসংখ্য শ্বোতোধাব! প্রবাহিত হুইয়! দিকে দিকে ধাবিত হয়, সেইরূপ 
পই একমাত্র ঈশ্বর হইতে নানাবিধ অব্ভারের উৎপত্তি হুইস্া। থাকে। 
প্রজাপতি, দেবতা, খধি, মনু ও মানব সকলেই তাহার অংশ। জ্ঞানময় 
ঈশ্বর মহদাদিরূপ মায়াগুণেই এই সকল রূপ ধারণ করেন, বাস্তবিক তিনি 
নিরাকার ৮ ( এই জন্ুই ঠাকুর বলিয়াছেন, “তাবু ইতি করা যায় না। তিনি 
নিরাকার, আবার সাকার ।৮) কেহই তাহাকে দেখিতে পায় না, কিন্তু তিমি 
সকলকে দেখিতেছেন। (ঠাকুর দৃষ্টান্ত শ্বরূপ বজিতেন, "সার্জন সাদ্বেবু রান্বে 
আঁধারে হঠন হাতে করে বেড়ায়। ভার মুখ কেউ দেখতে পায় নাঃ 
কিন্তু ঠ আলোতে সে সকলের মুখ "দেখতে পায়।”) যেমন মেঘ দেখিয়া 
ছুন্তম় আকাশ দেখিলাম বিবেচনা হয়, যেমন উড্রীন ধুলি দর্শনে বাছধু দেখিলাম, 
বলিয়া বোধ হুয়, সেইক্প লোকে ছঙ্জান বশতঃ ইন্জ্িয়ের অঙ্থোচর পররখকে। 
দর্শনীয় বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে। পূর্বোক্ত অবতার সমূহ ব্যতাত 
ভগবানের যে হুশ্ম রূপ আছে, ভাহার হস্তপদাদি কিছুই নাই, ছুতরাং শ্রবগ- 
দর্শনের বহিতূতি4 তীহার কোন অঙ্গ নাই, কিস্তু অত্যিত্ব বিষয়েও কোন 
ঝনেহ নাই, কারণ গ্াহা হইতেই স্থুল দেহে জীব-শব্ের প্রয়োগ ও জীবের 
গুন, হইয়া থাকে । যখন জ্ঞান লাভ হইয়া ঈশ্বরের হুম্ত্র ও স্থূল দেহ এই 








২২২ তত্ব-অগ্ররী | | উনবিশে বর্ষ, স্তীয সংখ্যা । 





উত্তর কল্পনাকে ভ্রম বলিয়া! বোধ হয়, তখনই জীব আপনাকে জ্ঞানময় তরঙ্গ 
বলিয়া! বুঝিতে পারে। মায়াশক্তি বারা ফতদিন আত্ম! আচ্ছন্ন খাঁকেন, ততদিন 
অজ্ঞান নই হয় না কিন্ত যখন অজ্ঞান বিদুরিত হইয়া জ্ঞানের : উদয় হয়, 
তখন সুল শুষ্ক প্রভৃন্ভি ভগবানের উপাধি-্্রম আপন আপনিই বিনষ্ট হইয়া 
ঘাকে। (ঠাকুর এই জগ বলিয়াছেন, প্যারা জ্ঞানী, তাদের পক্ষে তিনি 
নিয়াকার )।” অন্তর্ধাধী ঈশ্বর কর্ম ও জন্ম বিরহিত, কিন্তু তিনি অবিস্তাসংসর্গে 
জন্ম-লাস্ত ও কর্খ করিম্না থাকেন। তিনি জন্ম-্লাভ করিরলেও জীব হুইত্তে অনেক 
বিশেষ । তিনি' এই বিশ্বের সজল পালন ও নাশ কার্ধ্ে নিষুক্ত থাকিয়াও নির্লিপ্ত । 
ঠাকুষ্ন রলিতেন, “যেমন পায়ে কাট! কুটুলে আর একটা স্তাটা আহরণ 
করিতে ছয়; তারপর পায়ের কাটাটী তুলে ছটা ফাটাই ফেলে দ্েক়। তেমনি 
জজ্ঞান-কাটা ভুলবার জনা জ্ঞান-কাটা! জোগাড় করতে হয়। অঞ্জান নাশের 
গর ভতাননজজ্ঞান দুইই ফেলে দিতে হয়, ভখন বিজ্ঞান 1” 
অব্যক্ত, জগদব্যাপী আমি দ্ুকৌশলে; 
আমাতে সকল, আমি নাই সে সকলে। 
( গীতা ঈঅ$ ৪ শ্লোঃ) 
কুবুদ্ধিলোকে তর্ধাদিঘারা! তাহার লীলার প্রয়োজন স্থির করিতে পায়ে না। 
ন্তবে যিনি তাহার পানণন্ম-সৌরত ভজনা করেন, তিনিই তৃক্ শুলিয়া কিছু 
কিছু জানিতে পারেন। 


কত্বগবান বণিয়াছেন, 
না জানি নির্বোধগণ নিতা নির্বিকার 
সর্বব্যাপী সর্ষোত্তম, শ্বরূপ আমার, 
মায়ার অতীত মোরে জ্ঞানের বিহনে-- 
ব্যক্তি-ভাৰাপন্ন মাত্র ভাবে মনে মনে, 
সকলের কাছে আমি না হই প্রকাশ, 
ফোগমায়া-অস্তরালে করি আমি বাল। 
আদি নাই, অন্ত নাই, অনস্ত আমান 
মুুষনগণ ভবে জানিতে না পাঁয়। 
সত্ব ভবিষ্যৎ বর্তমান অবস্থায়, 
অর্কতৃতে প্রানি আমি, কে জানে আমাক? 

(গীতা “অঃ ২৪1২৫।২৬ স্লোঃ ) 


ফার্তিফ, ১৩২২ লাল।] হিন্দুশীগ্ত্র। ২২৬ 


ই 


“যোগবারাঅন্তরালে করি আমি বাস+ গীতার এই উক্তির সমর্থনে ঠা 
টা দ্বারা দেখাইয়াছেন, “যেমন চিকের ভিতর মেয়েরা ধাক্ষে, ভারী সকলকে 
দেখতে পার, তাদেক্ কেউ দেখতে পায় না।” তেমনি, মধ্যে বাজ ব্যবধাগ 
আছে বলিয়া আমর! তাহাকে দেখিতে পাই না। তৃতীয় ক্ষক্ধে অর! তগ্রবালের 
শ্তবে বলিয়াছেন, প্গ্রভে! ! আমি বন্কাল উপাসনা করিয়া! আপনাকে জানিতে 
পারিলাম। মন্ুম্ের সাধ্য কি, ষে আপনায শ্বরূপ জানিতে পায়ে! তগমাদ্‌! 
আপনিই একমাত্র বর্তীন রহিয়াছেন, অন্য আর কিছুই মাই। বদি হষ 
হস্ত সকল আপনা হইতে পৃথক বোধ হয় বটে, বস্ততঃ তাহা! নহে । আপনি 
এফাকীই বিবিধ মুষ্তিতে প্রকাশ পাইতেছেন। জীবগণ মায়া বশতঃই পৃথক 
পৃথক বিষেচনা কয়ে । হে বিশ্ববিধাত॥ ! ভক্তগণ জ্ঞান-নয়ন ছ্বার। আপনার স্বর 
দেখিতে পান অর্থাৎ বেদাদি শাস্ত্র এবং বিজ্ঞব্যন্তির উপদেশাদি শ্রবণ কি! 
মহত্যের ততঙ্জান জগ্মিলেই, সে আপনার স্বরূপ জানিতে সমর্থ হয়) চনর্চকুঃ 
হারা সে রূপ দর্শন অসম্ভব। যে সকল ভক্তের চিত্ত ভক্তিপ্তাবে বিগলিত 
হইয়াছে, আপনি সেই সফল ন্ুকোমল ভক্কি-পুতাস্তঃকরণে মিয়ত বাস কড়ি! 
থাকেন। হে ছয়াময়! ভক্তজন মধ্যে যিনি যে ভাবে যেরূপে আপনার 
ভাবনা কবেন, আপনি কৃপা করিয়া সেইরূপে এবং সেইভাবে ভক্ষের অতীহ- 
ফল প্রদানঞরেন | এই জন্য ঠাকুর বলিয়াছেন, “ভক্তের জন্য তিনি সাকার। 
যে ব্যক্তি সদ। সর্বদা ঈশ্বর চিন্ত। করে, সেই জান্তে পারে, তার শ্বপ্নপ ফি? 
সেই ব্যক্কিই জানে যে, তিনি নানারূপে ধেথা ফ্েন--তিনি সগ্তণ আবার 
তিনি নি 1” আবার গীতাতে শ্রীভগবান বলিয়াছেন, 
ন-যন্তে ফেন্ছ মোরে করেন, অর্চন, 

তাক মধ্যে “সর্ব অন্ধ জ্ঞানে কেহ রন। 

দাত ভাষে কেহ মোরে পুজে ধনঞজয়, 

নানা ভাবে নান! পুজা-আমি সর্বময় । (গীত! *আং ১৫ প্লোঃ) 

জীমস্তাগবতে উক্ত হ্বন্ধে, ব্রদ্ধার স্তবে নায়ারণ সন হইয়া এক গানে 

ধলিয়াছেন, “ছে-রঙ্ষন! আমি গুণময় বলিয়া! জীবলোকে প্রতীয়মান হই, 
কিছু তুষি সৃষ্টি করি ইচ্ছুক হইয়। আমাকে যে নিগু'প বলিয়া! ত্যৰ করিয়াছ, 
ইহাতে ক্মামি বারপর নাই সন্ত হইয়াছি। আরও বষঠ হৃষ্ধে, হংস-গ্‌ সত্ব, 








২২৪ ত্মহাযী'। | উনবিংশ বর্ষ, সপ্তম লংখ্যা। 








প্রজাপতি দক্ষ কহিল্লাছেন, “বাহার পাদমূল ভজন! কলেন, তাহাদিগকে 
অনুগ্রহ করিবার জন্য যে ভগবান গনস্তদেব নাষরূপ-রিষ্ীন হইন্াও জন্ম- 
কপ স্বীকার করতঃ নামরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, লেই পরম-পুরুষ খামার প্রতি 
প্রসন্ন হউন॥ বায়ু যেমন পার্থিব শুণ গ্রহণ করিয়া গন্ধবান ও রূপবান হ্য়ঃ 
সেইরূপ অন্তরা, ভঙগধান্‌ উপাপনা-মার্গ দ্বারা উপাসক্ষের মনোগত বিবিধ 
ফ্বডারূপে প্রতিভাত হন। প্রার্থনা করি, সেই শ্রীহরি আমার মনোর পুর্ণ 
ফরুন (৮ অতএব এক্ষণে প্রমাণ হইল যে, তিনি সাকার্ও বটেন, নিরাকারও 
ঘটেন। ফলতঃ শান্ত্রাদি দ্বার! এ বিষয় সুচারুরূপে মীমাংসিত হইয়! লোকের 
মনে প্রতায় জন্মান কঠিন। ভগবত প্রেরিত স্থির বুদ্ধি ভিন্ন কেহই এ বিষয়ে 
সহজে জ্রান-লাভ করিতে পারে না। কতকগুলি শু কুতাকিক লোক আছে, 
তাহার! প্রকৃত তত্ব-জিজ্ঞান্থ নে, যেন তাহারা ভগবানকে লাভ করিতে কতই 
ইচ্ছ! করে । তাহাদের কেবল মাত্র বৃথা তর্ক করাই শ্বভাব। অথবা “দেখাদেখি 
চকা। নাচের ন্যায় এক জনকে তর্ক করিতে দেখিয়া তাহারই অনুকরণ করে। 
এই সকল শুষ্ক কুতাকিক, আত্মশ্লীধা-পুর্ণ যথেচ্ছাচারী লোকদের সহিত আমাদের." 
ত্র প্রবন্ধের কোনও সম্বন্ধ নাই। কাহারও কোন বিষয়ে অভাব হইলেই, বে 
যে কোন উপায়ে তাছা পরিপুরণ করিবার জন্য চেষ্টিত হয়। যেমন, গ্রন্কৃত 
অর্থাভাবপগ্রস্ত ব্যক্তি যে কোন একটী অর্থোপার্জনের পথ পাইলেই, তাহাত্র 
ভাল মন্দ, নুবিধা অসুবিধা, বিচার না করিয়া তাহাতেই প্রবিষ্ট হক এবং 
অধ্যবসায় বলে তাহাতেই ক্রমশঃ উন্নতি করিতে থাকে! কিন্তু যাহাদের প্রন্কত 
অর্থোপার্জনের বাসনা নাই, কেবল মাত্র 'লোক লজ্জার ভয়ে' অথুবা “সখের 
বশে, অর্থোপায়ে ইচ্ছুক, তাহার! অর্থোপায়ের পথ পাইলে, “এটা ভাল ওটা 
মন?” “এট! মন্দ ওটা ভাল এইল্সপ সুবিধা অস্ুবিধ! বিচার করিতে থাকে। 
এইরূপ ধিচার করিতে করিতে শেষে 'কোনটাই হয় না এবং এইবপ ব্চারেই 
তাহাদের জীবনাতিবাকিত হইয়া! যায়। ফলতঃ, তাহাদের “কল! তচতেই দিন 
'ফ্কুয়াইয় যায়, রথ দেখ। আর হয় না। যাহাদের “রথ দেখিবার দ্বাসন! থাকে, 
উ্কদ্র কর্তব্য--আগে যো সো ক'রে, ধাকাধুকি খেয়েও রথ দেখা | 
48৯১থাটি ভাহাদের উদ, কলা বেচা উদ্দেশ নহে। (ক্রমশঃ) 
উইরিপন বনী! 





ভীক্ীরামকৃষ 


জ্রীচরণ ভরসা। 







জয় গুরুদেব !! 


উনবিংশ বর্ষ, অইম সংখ্যা । 
আগ্রহায়ণ, সন ১৩২২ সাল। 


ভন সাও 


১ 


মা] হা আমার, এস মা। ম1 তোমীর অধম সন্তানের হুদিপন্ছ বিকশিত 
করিয়া বস মা | যা, মাগো! তোমায় আর কি বলিব মা, তোমার পায়ে পড়ি, 
একবার এস, বড় 'আলায়, বড় যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া ডাকিতেছি, মা] আম 
মা আয় মা, তুমি ব্যতীত জগৎ অন্ধকার দেখিতেছি, গ্রাণশূন্য হইয়া আছি, 
আর আ। আম্ব। আর তোর কাঙ্গাল সন্তানদের ভুলিয়া থাকিস্নি মা, আর 
মা আয়। ম!গো! আর চুবীকাচী দিয়! ভুলাইয়া কাজ নাই মা, ঢের 
হইয়াছে। এস মা এস, আর কঠোর সাজ! দিওন] মা, খুব হইয়াছে ॥ 
যা, তোমার গেহের অতাবে অস্থি-চর্সার হইয়াছে । এস না, কোলে লও মা, 
বন্ধ তয় পাইয়াছি। এস মা, তোমার দ্রেহাঞ্চলে আবৃত করিয়া রাখ মা। 
সা,য! গোঁ! আর কৃল কিনার! দেখিতে পাইতেছি না, এস মা। আমার 
ভুবি বিনা কে আাছে সা? ভোঁমায় ভুলিয়া বিষম ভববন্ধনে পড়িয়াছি, এস মা, 
কী উপায় নাই। এস যা, একবার ছুটির! এল, ম। একবার কোলে লও। 


২২৬ তত্তব-মঞ্রী | 1 উনবিংশ বর্ষ, অইস সংখা!) 


পলক পপি সী প্রানি 


ও আয়াহি বয়দে দেবী ত্রাক্ষরে প্রদ্ধবাদিনী 
' প্রায়ত্রীচ্ছন্দসাং মাতর্জঙ্গযোনী নমোহসতর্ ॥ 

সব ভুলিয়াছি মা, তোমায় হারাইয়া সব হারাইয়াছি মা! মা, কেন ম! হাত 
ছাড়িয়! দিয়াছিলে? কেন মা এমন ঘটিয়াছিল? মা গে বুদ্ধিজূপিবী! 
কোন বুদ্ধিক্কে তোমাকে হাত ছাড়িয়া দ্রিতে বলিয়াছিলাম? এ আবার কেমন 
খেলা মা? মা, তোমার পায়ে পড়ি, এমন থেল! আর খেলিও ন1, ম৷। দেখ 
দেখি কোথায় আসিয়া পড়িয়াছি) কি দশা হইয়াছে! মাগো! মার 
কাছে সন্তান চিরকালই শিশু! মা লীলামগ্ী, সম্তানের সহিত এ লীলা কি 
সাজে? মা গো, কোলের ছেলের সন্ধে একি রঙ্গ মা? মা একবার দেখ, 
দেখ-_শ্ীহীন কঙ্কালসার, চক্ষু কোটরগত, উদরে অল্প নাই, গাত্রে রঙ নাই, 
কি দশা হইয়াছে একবার দেখ! ম| আপনার জালে কেমন বন্ধ হইয়াছি দেখ 
মা, নীচ শ্বার্থপরতায় কেমন ভূত সািয়াছি, একবার দেখ মা! 'সর্বাঙ্গে 
কেমন মনের কালি ফুটিয়৷ উঠিয়াছে দেখ মা! তোমাকে ছাড়িলেই অপরাধ, 
নচেৎ তোমার আশ্রিত থাকিলে কোন ভয় নাই। মা, কাছে থাকিয়া হাজার 
দোব করিলেও তুমি অভয় দাও মা, ইহ! তোমার শান্ত ছেলের কৃপায় বুঝিয্াছি। 
মা এখন যে আর শক্তি নাই, জীবনুত্ত হুইয়৷ পড়িয়া আছি, তোমায় বিস্বৃতি- 
রূপ পাপ ও হ্থেচ্ছাচারিতা-পার! সর্বা্ে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে, জর জর 
করিয়াছে, একবার এস মা, এস-_দেখ তোমার নাড়ি ছেড়া ধনের কি ভুর্ঘশ। 
হুইন্বাছে দেখ! এখন সব তুলিয়াছি_-কি ছিলাম তাহাও তুলিয়াছি, আর 
উপায় নাই, তুমি ন! ধরিলে আর উপায় নাই, তুমি ন! রাখিলে আর রক্ষা 
নাই। আমি অলদ, অবশ, স্পন্দহীন, দারুণ যন্ত্রণার হিতাহিত বিবেচনা- -শৃসা, 
আত্মহারা ! মাঃ মঙ্গলময়ী। মোড় ফিরাইয়া। দাও মা। দেখ দেখি, হিংসার 
অনলে সব নাশ করিয়াছি, আপন মঙ্গল-ঘট আপনি চুর্ধ করিয়াছি, গরহী- 
কাতরতাক্ক জলিয়। মরিতেছি, তোমার নন্দনকানন নরকে পরিণত করিয়াছি! 
দেখ, দেখ একবার চক্ষু মেলিনন! দেখ মা! ভোমার সোখার ভারতের কি 
অর্ধনাশ করিয়াছি! জীতায় ত্রাতাকক কেমন ভ্ভাগ বাছৌয়ারা করিতেছি! 
মা গোঁ, একমুগ্টি ভিক্ষা দিবারও সামর্থ নাই, কিন্তু যা! ভ্রাতার স্ক্নাশের জর 
তোমার নিকট ছাগ, মহিষ বলি দিয়! কেমন নিজের পদে কুঠার়াঙাত কু 
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তেছি। হায় "হার! মা, একি হল! তোমার প্রেমের এই পরিণতি! কি 
মতিভ্রম | নিজের সক কাটি! ভায়ের যাবত্র। ভঙ্গ করিতেছি । ॥বাঠ*কি ফ! ] 
মা খুব খেলা হুই্র়াছে, ভোজবাজী থামাও মা! একবার ক্কপা ধর যা, দেখ 
সকলেই তোমার মুখের দিকে তাকাইয়। আছে। তুমিই তম! বজিয়াছ, যাহাকে 
ভুতে পায়, দে যদ্দি জানিতে পারে তাহাকে ভূতে পাইয়াছে, তখনই ভূত 
ছাড়িয়া যায়। যখন বন্ধ্গীব বুঝিতে পারে সে বন্ধ, সেইক্ষণ ইইতেই সে মুক্ত 
হইয়া যাঁয়। একবার ইদি-আলো.-করা প্র্রীরাদরফব্ধপে এস মা! মা তোমার 
এ ভুবনমোহন মনশ্রাণহারী বরাভয়-রূপে হদিপদ্ম বিকশিত করিয়া বস মা? 
ম! আমার, একবার এস। 
“এস মা, এস মা ও হৃদয়রমা ! পরাণ-পুতলী গো ! 
হদয়াসনে ( ঞ্কবার ) হও মা আসীনা নিরখি তোমারে গে! ॥ 
জন্মাবধি তব মুখ পানে চেয়ে, ( আমি ) এ জীবন ধরি 
যে যাতন! সঃয়ে,--তা'ত জান গো 
একবার হৃদয়-কমল বিকাশ করিয়ে, প্রকাশ তাহে আনন্দময়ী গো ॥ 
“কাঙ্গাল” ৪ 
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১২৯৩ সালের ৮ই ভার, রবিবারে ফোগোস্ঠানে জীস্রীরামকুষ্ণদেবের সমাধি- 
ক্ষাধ্য নির্বাহ করিয়া, ভক্তগণ তথায় উৎসব করেন। যোগোষ্ানে সে সমকে 
স্বানের কোন ব্যবস্থা না থাকায়, ভক্তবীর সুরেন্্রনাথ মিত্র মহাশয়ের সন্গিকট- 
বর্ধী উদ্তানে সকলে সমবেত হইয়া প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সার়াডে 
প্রেমিক ভক্ত দেবেন্রনাথ মজুমদার এবং তক্ষ-রাজ নিত্যগোপাল ( রামচক্ত্রের 
মানতুতো! ভরা) উপস্থিত থাকি্বা ঠাকুরের আরতি ক্রিয়া সম্পর করেন এবং 
কিছু জলপান তোঁগ দেন। করেক দিবস এইরূপ কোনও ন! কোনও ভক্ত 
খাইয়া ঠাকু;রর সেবাকাধ্য সম্পশ্ন করিয়া আমিতেন। সেই সময়ে যাহারা ঠাকুরের 
তরনিজজননণে পরিগণিত হইক্সাছিলেন, তাহার! যোগোগ্ানে থাকিয়া ঠাকুরের 
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সেবাকাধ্য সম্পন্ন করিবেন এইকপ প্রস্ত/ষ উত্থাপিত হুট্য়াছিল, “কিন্তু তাহার! 
কাহারও তত্বাবুধারণের অধীন হইতে ইচ্ছুক না হওয়ায়, 7%থবা কোনও নিয়মা- 
বলীর বন্ধনের মধ্যে থাকিতে অনিচ্ছ। প্রকাশ করায়, গ্রে প্রস্তাব আর কার্ষোে 
পরিণত হইল না। তখন শ্রীকালীপদ্দ মুখোপাধ্যায় (ভুটেকালী” নামে ভক্ত- 
গণ মধ্যে পরিচিত ) নামক জনৈক ভক্ত যোগোগ্ভানে থাকিয়া ঠাকুয়ের সেবা 
কার্যের ভার গ্রহণ করেন, এবং তাহার সহফারীরূপে শ্টীকীর্ডিবাস চক্রবর্তী 
নামক একজন ব্রাহ্মণকে পাচক রূপে নিষুক্ত করিয়। দেওয়। হয়। বলা বাহুল্য 
যে, ঠাকুরের সমগ্র গৃহীভক্ত যোগোগ্ঠানের ব্যয়ভার বহন করিতে প্রথমতঃ স্বীকার 
ফরিয়াছিলেন, কিন্তু ক্রমশঃ অনেকেই পৃষ্টদেশ দেখাইলেন।. সমস্ত বায়ভার 
বিশেষ ভাবে রামচন্ত্রের উপরেই পতিত হৃইল। প্রভুর কার্যে রামচন্দ্র কখনই 
কাতর ছিলেন না, তিনি পরম সৌভাগ্য জ্ঞান করিয়া সকল ব্যয়ই বহন 
করিতে লাগিলেন । 

কিয়ঙ্গিবদ ঠাকুরের সমাধির উপরে বিশেষ কোনওরূপ আবরণ ছিল না 
রামচন্দ্রের মামাশ্বশুর শ্রীযুক্ত উপেন্্রনাথ মন্ভরমদার মহাশয় এ সময়ে একদিন. 
রাত্রে শ্বপ্পু দেখিলেন যে, আচ্ছাদন-বিহীন অবস্থায় বর্ষা ও রৌদ্রে ঠাকুরের 
থুব কষ্ট হুইতেছে। পরদিন তিনি রামবাবুর নিকট যাইয়া এই বৃত্তান্ত 
প্রকাশ করেন। রামচন্দ্র তখনই ত্র সমাধিস্থানের উপর একটী “চালা” নির্মাণ 
করিয়। দিবার ব্যবস্থা করিয়! দিলেন । 

ভক্তগণ মধ্যে মধ্যে যোগোগ্তানে হাতায়াত করিতেন। রামচন্দ্র, তাহার 
ভ্রাতা মনোমোহন এবং কথক শ্রীবর্দাকাস্ত শিরোমণি ইহার! প্রীয় প্রতিদিন 
প্রতাষে উঠিয়া যোগোদ্যানে বেড়াইতে াইতেন এবং রবিবারে প্রাতেই তথা 
চলিয়! গ্রিয়া সমস্ত দিন সংগ্রসঙ্গে অতিবাহিত করিতেন। বর্তমান সময়ে 
ঠাকুরের ষে মন্দিরটা রহিয়াছে উহা! ১২৯৩ সালের আশ্বিন মাসে রামচন্জ্রেখ ছারা 
নির্দিত হুয়। 

্তক্তের গণের ভাব সাধারণের সহ বোধগম্য হয় না। প্রেমের রাছ্ের 
প্রেমের খেলা এক প্রেমময় ও প্রেমিক ব্যতীত আর কেহ বুঝিতে পারে না। 
যোগোদ্যানে প্রন্তুর সমাধি দেওয়া! হইল, রামচন্জ্র প্রায়ই যাতায়াত্ত করেনঃ 
ঠাকুরের সকল কার্য পর্যবেক্ষণ করেন, সকল ব্যয় সযছ্ছে প্রদান করেন, 
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তথায় যাইয়া সংগ্রস করেন, কীর্তন করেন, সমস্ত দিন অভিবাহিত করেন, 
কিন্তু ঠাকুরের ৬৭ হার স্রীটরণতলে একদিনও প্রণাম করেন না। 
তাহার প্রাণে এই্টন্সণ কটী ভাব জাগিয়াছিল যে, প্রভু এখানে আসিম্লাছেন, 
তিনি এখানে রহিয়াছেন, ইহার প্রত্াক্ষ প্রমাণ যতক্ষণ না প্রাণে বুঝিতেছি, 
ততক্ষণ ওস্কলে প্রণাম করিতে পারিব না। বামচন্জ্ চিরদিনই প্রত্যক্ষ গ্রমাণের 
পক্ষপাতি, অপুমানের ধর্খতিনি জীবনে একদিনও পালন করেন নাই, স্ৃতরীং 
এইরূপ একটী মহ! ঘটনায় তিনি প্রত্ক্ষ প্রমীণ না পাইয়। কাহার চরণে 
মস্তক অবনত করিবেন? অমন একজন মহাবিশ্বাসী তক্ত--ঠাকুরকে প্রত্যক্ষ 
না দেখিয়া, ন! বুঝিয়া কি সাধারণ ভাবে অণুমানের উপবে ধর্ম রাজ্যের একটী 
মহান্‌ ভিত্তি স্কাপন করিতে পারেন ? নাঁ-কখনই নাঁ। রামচন্ত্রের জীবন 
বাহার! আলোচন! করিয়। দেখিবেন, তীহার! প্রাণে প্রাণে বুঝিবেন যে, রাম- 
চন্দ্র সকল সময়েই ভগবানকে হাতেনাতে প্রত্যক্ষভাবে ধরিবার জন্য ব্যগ্র 
হইগ্নাছেন, এবং সেইভাবে তাহাকে লাভ করিয়া জীবনে ধন্য হইয়াছেন 
রামচন্ত্রের ভিতরে এই যে একটী ভাব জাগিল, আমাদের মনে হয়, উ€! 
ঠাকুরের একটী বিশেষ লীলা । রামচন্দ্রের মনে ঠাকুর এই সন্দেহ তুলিয়! দিয়া 
জগৎ্বাসী ভবিষ্য তক্তজনের মনের সন্দেহ বিনাশ করিয়া দিয়াছেন। 
ভাবীভক্তজর্নে্র মনের কালিম! মুছাইয়া দিবার জন্তই ভক্ত ও ভগবানে এই 
মধুর লীলা-রহস্ত। এইরূপ ভাব লইয়া রামচন্দ্র দিন সাপন করেন, এমন সময়ে 
একদিন অপরাহ্ণ প্রায় 81* ঘটিকায় তিনি তাহার কলিকাতাস্থ বাটী হইতে 
ঘোগোগ্ানে গিয়া উপস্থিত হইলেন । সে সময়ে যৌগোগ্যানে অনেক পুষ্প- 
বৃক্ষ ছিল। ফটকের ভিতরে ঢুকিয়া রামচন্ত্র সম্মুখে একটী ম্নার বস্রাই 
গোলাপ প্রশ্মটিত হইয়া আছে দেখিতে পাইলেন। তৎপরে যে কি ঘটিয়াছে, 
তাহা! আর রামচন্জ্র নেন না, কিন্তু যখন তাহার হ'ল হইল, তখন তিনি দেখেন 
যে, তিনি প্রভুর সমাধিস্থলে তাহার শ্রীচরণতলে পুষ্পটা রাখিয়! অজশ্র চক্ষুজলে 
সেই স্থানটী ত্যার্ড করিয়া ফেলিয়াছেন। সঙ্গে ছু'তিনজন ভক্ত ছিলেন, 
রাম তাহাদের দেখিয়া প্রথম যেন একটু লজ্জিত হইলেন ) পরে স্বীয় প্রাণের 
সেইতাব, আর এইমাত্র আজ ঠাকুর যে তাহার নুন্দর মীমাংসা করিয়া দিঙ্গেন, 
ভাঙা গক্ষগণেক্ধ নিকট প্রকাশ করিয়া পরম আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। 
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সস 





রী পাকা 


শাঠক ] এ ব্যাপারটা কিছু বুঝিলেন কি? ফুলটা দেখার পর, রামচন 
কখন যে যে ফুলটী তুলিয়াছেন, কি তাবে, কেমন কুয়া, কি অবস্থায় ষে 
ঠাকুরের মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইম্বাছেন, কিরূপে ফুঁলটী তীহায় শ্রীচরখোপরি 
রাখিয়! গ্রণত হইয়াছেন, রামচন্ত্র এ সকলের কিছুই নিজে অবগত নহেন। 
তাহার অন্তরে, তাহার অঙ্জানিত ভাবে, একী, মহাভাৰের ঢেউ আসিয়া তাহার 
বারায় এই কাজটা করাইয়া লইয়াছে। আর যে সময়ে রামচন্্ সেই সমাধি- 
স্থলে এই ভাবৰিভোর অবস্থায় প্রণত ছিলেন, সেই সময়ে যে ঠাকুরকে তিনি 
তথায় প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া! তাহার শ্রীচরণতল নয়নজলে ধৌত করিয়া দিয়া- 
ছেন, একথা বোধ হয় আর কোনও ভাবুকভক্তকে প্রকাশ করিয়া বলিবার 
প্রয়োজন নাই। রামচন্দ্রের জীবনে এই একটা মহাঘটনা এবং এই দিন তাহার, 
জীবনের একটা বিশেষ দিন। ভবিষ্য রামকৃষ্ণ ভক্তগণের পক্ষেও ইহা একটী-ষহ। 
সুসমাচার। ষোগোগানে ঠাকুর রামকৃষ্ণ প্রত্যক্ষভাবে আছেন কি ন1-- এই ঘটনা 
যে শ্রবণ করিবে, তাহার হৃদয়ে প্রশ্নের মীমাংসা অতি সহজেই হইয়া যাইবে, 
তাহাকে ভাবিয়! চিত্তিয়া বিচার করিয়া, তর্ক যুক্তিদ্বারা বুঝিয়া আর যানিয়! 
লইতে হইবে না। তাই পুর্তেই বলিয়াছি যে, জগৎবাসীর মঙ্গলবিধান 
উদ্দেস্টেই ভক্ত ও ভগবানের এই সমস্ত অন্ুত লীল-খেলা। সাঙ্গোপাজের ভিতর 
দিয়াই ভগবান জগত্জীবকে শিক্ষা! বিধান করিয়া থাকেন, নতু্ধী ছূর্বল আব 
কি কোনও পরীক্ষা দিতে পারে, না ভগৰানকে এইরূপ করিয় প্রত্যক্ষ ভাবে, 
; বুঝিয়া লইতে সক্ষষ হয় ? 
এই ঘটনার পর রামচন্ত্রের তিতরে যেন একটা নুতন ভাবের তরঙ্গ উঠিল। 
হ্বহজ্ডে ঠাকুরের সেব| করিবার জন্ত প্রাণ ক্রমশঃ অভি ব্যাকুল হইতে লাগিল। 
সংসার হইন্ডে প্রাণটা এক অতি উচ্চন্তরে উঠিকা ধাড়াইল। ত্রিভাপতগ্ 
সংসারী জীবের ছুংখকষ্ট দূর করিবার জন্য, তাহাদিগকে প্রভুয় মাঃ মাঁভৈঃ বালী 
শুনাইবার জন্ত, তাহাদের প্রভুর চরণভলে টানিয়া আনিবার জন্ত প্রাখ ক্রমশঃ 
আতি' আকুল হইয়া! পড়িল। আশ্চর্য ! ঠিক এমনি সময়ে হাওড়া জেলার 
অন্তর্গত বরিজহাটী নিবাপী একটী তক্পিপাস্ত ব্রাহ্মণ যুবক রাষচন্ের সঙ্জিকটে 
উপস্থিত হইলেন । তাহার নাম শ্রীঅপুর্বচন্ত্র চৌধুরী। তিনি এখন শ্বগগভ ॥ 
ট্রিহার ববপ্মৃতিতিষ্ষা, জপ, ধ্যান এবং নিরশন ব্রতাদির কথা গনে হটলে, 
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আমরা এখনও চমকিত হইয়া! উঠ্ি। তীহার অনেক ধনী আত্মীয় ছিলেন, 
তাহার বড় ভাই গ্ণমেনটের একজন বিশেষ উচ্চপদস্থ বর্দা্টার়ী ছিলেল। 
অপূর্ববচন্দ্র লেখাপড়াও বেশ জানিতেন, কিন্তু তাহার ধর্্মানুরাগ এত প্রবল ছি 
যে, কখন মনের সহিত সংসার করিতে পারেন নাই বা হন দিয়া পরের চাকুরী 
করিয়! অর্থ উপার্জন করিতে সক্ষম হন নাই। কোনওরপে দিন কাটি! গেলেই 
তিদি পরম আনন্দ বোধ করিতেন, এবং সকল সমগনই তিনি প্রায় তন্বালোচন! 
লইয়াই থাকিতেন। এই অপূর্বচন্ত্র, রামচন্ত্রের নিকট আসিয়া ঠাকুরের কথা 
খোঁচাইরা খোচাইয়। জিজ্ঞাসা করিতেন । সন্ধ্যা হইতে রাব্বি ১*টা ১১টা পর্যন্ত 
ঠাকুরের জীবন-কথ শ্রবণ কন্ধিতেন। কোনও কোনও দিন এমনি মজকুল 
হইয়া যাইতেন ধে, রাত্রে আর উঠিয়। বাসায় যাইতেন না, রামচন্ত্ের গৃছেই 
আছারাদি করিয়া বৈঠকথানায় শয়ন করিয়া থাঁকিতেন। তীহ্থারই বিশেষ 
আগ্রনথে রামচন্দ্র ঠাকুরের জীবন-চরিত ১২৯৭ সালে রথযাআ্ার সময়ে মুদ্রিত 
করিরা প্রকাশিত করেন। ধাহারা রামচন্ত্র লিখিত ঠাকুরের জীবন-চরিত পাঠ 
“করিবেন, তাহার! উদ্চ জীবনীর ভূমিকায় ইহার উল্লেখ দেখিতে পাইবেন । 
এই সময়ে আরও একজন অনুরাগী ভক্ত রামচক্ত্রের নিকট আসা যাওয়া 
করিতেন। তাহার নাম তারক। রামচন্জ্রের অবসর সময়ে অপুর্বচন্র এবং 
তারককনাথ ভপস্থিত হইয়া তাহার নিকট ঠাকুরের কথা শুনিতেন এবং ঠাকুয়ের 
কার্য্য করিবার জনা তাহার! বিশেষ আগ্রহ প্রক্ধাশ করিতেন । জীবনী প্রকাশিত 
হুইবার পর রামচন্ত্র, ঠাকুরের উপদেশ-পুত্তক “তব্বপ্রকাশিকা'য় ২য় সংস্করণ 
বিস্তাপ্মিত ভাবে লিথিতে আরম্ভ করেন। গভীর রাত্রে রামচন্ত্র নিত্রোখিত 
ছইয়া ঠাকুরকে শ্মরণ করিয়া! এই সমস্ত লিখিতে বসিতেন। লিখিবার কালে 
তাহার হাত যেন কলে চলিত এবং তাহার অন্তরে & সফল কথ ও ভাষ 'ঘে 
কোথ। হইতে আসিতু, ভিনি সে সময়ে তাহার কিছুই বুঝিতে পাক্সিতেন ন। 
এন ক্ষি, নিত্ের লেখ! নিজে পড়ি সামচন্জ্র অবাক হুইয়| যাইতেন, কখনও 
তাবে অশ্রন্দূল ফেলিতেন। শ্রডু, পন্ুক্ষে গিরিলঙ্ঘন করাইতেছেন বঙগিয! 
'াপনাকে খক্ত 'ও'সৌভাগ/বান মনে করিতেন । 
" ১২৯৪ মালের শীতকালের প্রারস্তে রামচন্ত্রের মন যোগোস্াতন বাল করিফার 
খ্ব আত বি্লিত হুইল যে, আর তিনি, গৃহে খাফিতে পাঁরিলেন না। বদ] 
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নিশীগে যোগোগ্ভানে যাইতে হুইবেস্থাকিতে হইবে--ঠাকুরের সেবা কগ্জিতে 
হইবে-:এইরণ একট! চিন্ত! আসিয়া সে রাত্রে আর তাহার্পনিত্রা হইল না। তিনি 
তখন তাহার সহধর্মিণীকে বলিলেন, “দেখ, আর আঙ্গি এখানে থাকৃতে পারচিনা, 
ঠাকুর আমায় যোগোগ্তানে থাকবার জন্ত যেন অনবরত ডাকচেন। গ্িছিশ 
বাবু "রূপসনাতন” পুস্তকের গোড়ায় লিথেচেন--সনাত্তন বল্চেন--“কে আমান 
ডাকছে, কে আমায় টান্ছে, আমি স্থির হ'তে পাচ্ছিনা কেন?” এ ভাবটা 
এখন নিজের জীবনে প্রত্যক্ষ বোধ করছি। আমি কাল থেকেই যোগোস্কানে 
গিয়ে থাকবো, ঠাকুরের অনেক কাজ যে আমাদের করতে হবে, এক সময়ে 
বলেছিলেন--বোধ হয়, এইবার সেই কাজের হুচন! করাবেন ।” পতিপ্রাগ! 
সহধর্শিনী রামচন্দ্রের নিদ্র। না হওয়ায় 'পাদমূলে বসিয়। পদসেবা! করিতে ছিলেন। 
রামচন্জের মুখে প্র কথ শুনিয়া গ্কাহার নয়নযুগল হইতে কয়েক ফোঁটা 
চক্ষজল রামচক্জের চরণোপরি গড়াইয়। পড়িল, কিন্তু মুখে কোনগররূণ বাকৃ- 
নিষ্পত্তি করিলেন না। ঠাকুরের কার্ধে তিনি কি কোনওপ্রকার দ্বিরুক্তি 
করিতে পারেন? রামচন্দ্র স্ত্রীর হৃদয়ভাব বুঝিতে পারিলেন, তিনিও আর এ 
সম্বন্ধে কোনও কথ। ন1 বলিয়া, ঠাকুরের প্রসঙ্গে সময় কাটাইয়৷ দিলেন । 

পরদিন যোগোগ্ভানে বাস করিবার বাবস্থা হইল। কথক শ্রীবরদাকাত্ত ও 
অপূর্বচন্ত্র, রামচস্ত্রের সমভিব্যাহারে যোগোস্তানে যাইয়া বাস করির্তে লাগিলেন । 
রামচন্ত্র তথা হইতে স্বীয় কর্মস্থলে প্রথম প্রথম ভাড়া গাড়ীতে আসা যাওষ! 
করিতেন। কিন্তু নিত্য এরূপ আস! যাওয়ার রী ন। হওয়া, নিজে গাড়ী 
ঘোড়ার ব্যবস্থা করিয়া! লইলেন। 

১২৯৮ স্বালের ফুলদোলে “তত্বপ্রকাশিকার” ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হ্য়। 
তত্বপ্রকাশিকার প্রথমে যে বাঙ্গল! ম্তবটী স্গিবেশিত আছে, উহা রামচন্্র কর্তৃক 
রচিত। যোগোদ্যানে যাওয়ার পর হইতে তিনি নিত্য এ ম্তবটা পাঠ করিয়া 
ঠাকুরের পুজা করিতেন । বাহার! সমভিব্যাহারে থাকিতেন, তাহারাও & 
স্তবটা শিক্ষা! করিলেন। ভক্ত কালীপদ মুখোপাধ্যার এবং ত্রাণ তীর্তিদান 
আর সে সময়ে থাকেন না। ঘটনাচক্রে তখন আর একজন। খবাচক নিছুক্ 
হইলেন, তাহারও নাম কীত্তিবাস চক্রবর্তী। এই কীর্ডিবাস আর বন্ধ, আন্তি 
'ীয় নঙ্ধ এবং ভক্তগ্রাণ ছিলেন। ইনি ৪ বসক্জ যোগ্বোধ্যানে ঠৌরুরের যে 
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পানা 


টিিএবিটিউিউিটিিরি রিনার টিিিিরিরিদি টির 
কার্ধে ছিলেন, প্রথম প্রথম বেতন লইতেন, কিন্তু ক্রমশঃ তিনি ঠাকুদ্নের ছাবে 
আক হওয়ায় নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন, এবং সেই হইতে জার 
ঘেতন গ্রহণ কয়েন নাই। দেশ হইতে ইহার ত্রাতারা অনেকবার তাহার বিবাহ 
স্কিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্ত ইনি কখনও তাহাতে সন্মতি ঘ্বেন নাই। ১৩০ 
সালের ফাল্খুন মানে ইনি যোগোদ্যানে অতি কঠিন বসন্ত রোগে আক্রান্ত জ্ন। 
এবং সেই রোগেই তিনি, কলিকাতায় চিকিৎসার্ধ আসিয়া প্রীণত্যাগ করেন। 

রামচন্র এইরূপে যোগোর্ধানে বাস করিয়া ঠাকুরের সেবাকার্যা করিতে 
লাগিলেন। ব্রঘাকাত্ত, অপুর্ব এবং কীন্তিবাস তখন তাহার সমভিব্যাহার়ে 
তথায় থাকেন। গোবিন্দ মাষে একজন মালী এবং নিষটস্থ একটী বৃদ্ধা তখন 
বিরূপে উদ্যানের কার্যে নিধুক্ত ছিল। মাধবচন্্র দ্বোষ নামে রামচন্জের বাড়ীতে 
অনেক দিন হইতে একজন সত্য নিযুক্ত ছিল, সেই বাড়ীর তত্বাবধান করিত। 
রামচন্জ্র কর্মস্থল হইতে যোগোদ্যানে ফিরিবার কালে একবার বাড়ীতে নানিস্া 
ফুখগাত ধুইগা একটু জলযোগ করিয়া ফোগোদ্যানে চলিয়া আলিতেন। ঘযোগো- 
স্ব্যানে আসিয়া আবার ভক্কজনসঙ্গে ঠাকুরের কার্ধ্য লইঘ্ব! থাকিতেন। 

রামচজ্জ যোগোদ্যানে আসিয়! বাস করার ক্রমশঃ তক্তগণ আসা যাওয়া 
করিতে লাঠিলেন। প্রতি রৰিধারে অনেক ভক্ত সমবেত হইয়া ঠাকুরের কাঁর্গ 
ও নংপ্রসঙ্গ করিতেন। এইরূপে ক্রমশঃ যোগোদ্যান সাধারণেক্স গোচরীভূত 
হুইতে লাগিল। 

ধন সাষচঙ্্র! তোসার কথা বখন স্বতিপথে উদ্দিত হয়, তখন মানপিক 
আবস্থা ছে কি প্রকার হয়, ভাহ। ব্যক্ত করিবার ভাষা আমি খুঁজিয়া পাই ন1। 
ঘটা বঙ্গিক ধনে করি, ভাঘাস্ছ ততটা ব্যক্ত কর! বাক্স না। ফাহারা তোমায় 
ল্দ পাইযা! জীবনে কৃতার্থ হইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে অনেকেই ধরাধাঙ 
হইতে অপক্প্ত হইতেছেন 1 কাল, চিরদিনের জন্য কিছুই রাখিয়া যায় না। 
খাছায়া এখনও এ ধরায় ফিরিতেছেন, তাঁহারা সকলে যদি তোসাক্গ মধুর 
চক্লিভামৃত কিছু কিছু জগতে দিয়া যান, তবে জগৎ একটী অমূল্য রত্বের সন্ধান 
গাইবে । দআহারুস্ছুজ যামর্থে এই কু প্রবন্থটুকু তত্ব-আঞ্জরীর সম্পাদক মহাশকেন 
দিখট গ্রে! করিলাম। প্রার্থনা--সকলে বাহার বাছা' জান! আছে--চাছা 
এিরপ-পাঠছিব! চোদার ঝাহাকা ভক্ত মাঝে প্রচার করেন। হে রাজ? 
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টি সস 
ছে গুরো! তুমি সকলের সুমতি দাও। সংলার়ের খেল ত অনেক খেলা 
হইল, এইবার সকলকে নিত্যখেলায় নিম্বোজিত কর। 

সেবক বিজযনাথ য্ুষদার। 


গুরু-শিষ্য কথোপকথন । 
(পুর্ব প্রকাশিত ১৭১ পৃষ্ঠার পর) 


গুরু পিষ্যের বাক্য শ্রবণ মাত্র ঈষৎ হাহা করিয়া বলিলেন, “ই, অনেক 
সময়ে আমরা তাহার ফাধ্যকলাপ দেখিয়! বুঝিতে পারি না বটে, কিন্তু ইহ! 
সর্ধদাই মনে রাখা! উচিত যে, আমাদের এই এক ছটাকী বুদ্ধি লইয়া তাছার 
প্রত্যেক কার্যকলাপ সহজে বুঝিতে পারিব বনে করাও হান্তাম্পদ! 'তিনি 
মঙ্গলময়, তিনি যাহা করেন সমস্তই আমাদের মঙ্গলের জন্ত--এ বিষয়ে কোন 
সন্দেহই নাই। তাহার কোন কার্ধ্যই উদ্দেস্তবিহীন নয় এবং 'সমন্তই জীবের" 
মঙ্গল হেতু । যদিও আমর! তাহার কার্যকলাপ বুবিতে পারি না বটে, কিন্ত 
যদি বুঝিতে চেষ্টা করি তিনি ক্রমশ: আমাদিগকে বুবান। আমি তোগাক্ষে 
এ বিষয়ে একটী গল্প বলিতেছি শ্রবণ কর, ইহাতেই তোমার প্রশ্থের মীমাংসা! 
হইবে £-- 

"এক সময়ে ভক্জকুলতিলফ দেবর্ধি নারদের মনেও এরূপ সন্দেহ হইয়াছিল 
যে, যথার্থই কি তগবান্‌ যাহা করেন, সমস্তই জীবের মঙ্গলের জন্ত 1 মেই 
সন্দেহ ভঞ্জনার্ধে তিনি বীণাধক্ত্রে হরিগুণ-গান করিতে করিতে তৎক্ষণাৎ বৈকুষ্ঠে 
যাত্র/ করিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া নারাকণকে লন্্মী সহ আসীনা 
দেখিলেন। অস্তর্যামী ভগবান্‌ নারদের মনের ভাব বুঝিতে পাকা তাহার 
হঠাৎ আগমনের কারণ জিজ্ঞাস! করিলেন। 

দেবর্ধি নারদ ভগবৎ সমীপে নিজের মানসিক হূর্বলত| প্রকাশ না করি! 
করযোড়ে বলিলেন, প্গ্রভু, মনে চঞ্চলতা উপস্থিত হওয়াতে দাস আপগার 
ভ্রীচরপ দর্শন মানসে" আসিক্াছে।” অন্তর্ধামী পূর্ব হইতেই লারহেস্জ মানরিক 
ছ্ঘবলতার কারণ জানিতে পারিয়াছিলেন এবং ভক্তের সন্দেহ ভঙ্নার্থ বঙিযোন। 
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“নারদ ! আমার, মরঙগগতে ভ্রমণ করিবার বড় ইচ্ছা হইয়াছে, চল ছ'জনে 
কিছুদিন পৃথিবীতে মণ করিয়া আসি।” এই কথা বলিয়া! নীরারণ লারদকে 
সঙ্গে লনা তৎক্ষণাৎ ধীত্রা করিলেন এবং পৃথিবীতে আসিয়! ছইজনে সন্গ্যাদীর 
বেশ ধারণপুর্ধক সমস্ত দিন ইতন্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং. সন্ধ্যা 
সমাগতা দেখিয়। নারদকে সম্মুখে অঙ্গুলি নির্গেশপুর্ববক বলিলেন, “দ্যাথ নারদ, 
সাম্‌নে একটা বড় অআন্টরালিকা দেখতে পাচ্ছ, আমার বোধ হয় উহা কোন 
ধনীর বাড়ী হইবে। চল আমর! ওখানে রাত্রিবাসের জন্য চেষ্ট। করিগে 1” নারদ 
এই কথা শুনিক্ন। বলিলেন, “প্রভূ, আমি অনেকবার পৃথিবীতে ভ্রমণ করিতে 
আসির়াছি এবং এখানকার রীতি নীতি বিশেষরূপ অবগত আছি। ধনী ব্যক্তিদের 
বাড়ীতে প্রারই অতিধিসংকার হয় না। দ্বারে & ঘা শাস্তিপাহারা দেখিতে 
'পাইতেছেন, উহ্বারা মানবাকারে পশু । উদহ্থাদের হৃদয়ে প্রায়ই নয়! মায়। দেখিতে 
পাওয়া যায় না। উহার! অতিথি ভিখারী দেখিলেই কটু বাক্য বলে, এবং 
এমন কি তাহাদের গ্রন্থার করিয়া ভাড়াইয়! দিতেও কুঠ্ঠিত হয় না.।” নারাকণ 
' এই কথা গুনিয়া ঈষৎ হান্তপূর্বক বলিলেন, "নারদ! একবার তোমার পরিধের 
বন্ত্রের উপর দৃষ্টি কর। অর্যাসীর আবার মান অপযান কি! চল এ গৃহস্থামী 
ধাহিরে দীড়াইয়া আছেন উহাকে আমাদের মনোগতভাব ব্যক্ক করিগে”। এই 
কথা শুনিয়া লারদ মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, “ঠাকুর ! আমার নিজের 
জন্য বলি নাই, আমাকে প্রহার করিলেও ক্ষতি নাই, কিন্ত আমার সম্ুথে আপনাকে 
বদি কেহ কটুবাকা বলে, তাহা আমার হৃদয়ে শেললম বিদ্ধ হইবে । আপনি এই 
ঈমরজগতবাসীর রীতি নীতি অবগত নহেন, সেই জন্যই আপনাকে সাবধান 
ফ্রিয়। দিতেছিলাম ।” 

উভয়ে গৃহস্বামীর সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, “আমর! রাতের জন্য 
আপনার নিকট একটু আশ্রর ভিক্ষা করিতেছি,_-পাইব কি?” গৃহশ্থামী 
গুনিবামাত্র করষোঁড়ে বলিলেন, “সেকি কথা--এ আপনাদেরই বাটী বলেই 
জানিবেন। আঞ্ ক্সাপনাদের চরণধুলিতে এ বাটা পবিজ্র . হইল--শধ-- 
আফিফার রাত্রি ফের ফতদিল আপনাদের ইচ্ছা হয় থাকুন ।” এই বপিয়া সেই 
“বদি ব্যাক্কি। সন্যাসীক্গরকে বাটার ভিতর লইয়! গেলেন এবং ভূঁতোর দ্বার! তাহা. 
'পদিগেইপারপ্রঙ্গালন: পূর্ক্ক ছুই খানি বহমূত্য আনে বদিতে দিলেন এবং 
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সবার হুবপপাজে রাত্রিকালীন আহার আদাইক্ষা ছ্িলেন। তাহাদিগকে পৃথক 
গৃহ দেওয়া হইছিল এবং অনতিবিলঙ্ে ছুইটী শহ্য হইল গৃহস্থামী 
বলিলেন, “আপনার! এক্ষণে শয়ন করুন--আমি আঙারাদি করিতে ফাই--- 
দি আপনাদের কিছু প্রয়োজন হয়, তাহ! হইলে ভূত্যদিগকে আছেশ করিবে ।” 
ছগ্বেশী নারায়ণ শহ্যার দিকে দৃ্্রিপাতপুরর্বক দেখিলেন, শধ্যণটী,অথমল দ্বারা 
আবৃত ও চারিপাশে ঝুলিশ রহিয়াছে । নারায়ণ এই ,সমস্ত আপোকন করিস 
গৃহহ্থামীকে বলিলেন, “আপনি আসাদের জনা কেন এই সমস্ত আক্বোজন 
করিস্টাছেন ? আমর! স্স্যাসী, আমানের এই সমস্য দ্রব্যে কি প্রয়োজন |” গৃহ- 
স্বামী এই কথ! শুনিয়া বলিলেন, “আপনার! অতিথি-_ আপনাদের যখোটিত 
সন্মান হয়! আমার উচিত” তৎপরে ভৃত্যদিগকে বলিজেন, “এই খালাবণটী 
তোক বাটার ভিতর নিয়ে যাস্‌নি এই খানেই থাক়। আমি কাহাকেও অবিশ্বাস 
ক্করি না--ত ছাড়। এর! সন্পাসী মানুষ কোন ভয় নেই।* এই কথ! বলিয়া তিনি 
ভলিয়। গেলেন এবং সঙ্গ্যাসীত্য়ও আছায়াদি সমাপন করিয়া শয়ন করিলেন । 

* নারদ মনে মনে গৃহন্থাধীর প্রডৃত প্রশংসা করিতে করিতে দিস্বি 
হইলেন। প্রভাত হইবার ছুই দও পূর্বে নারায়ণ নারদকে জাগরিত করিয়। 
হলিলেন, *শীত্ব এই থালা! বাটীগুল! পরিক্ষার করিয়া! লইয়া! আইল।” না 
ভনদ্রপ করিলে নারায়ণ তাহাকে সেইগুলি ঝুজির ভিতয় লইতে বলিলেন । 
নারদ এই কথ শ্রবণমান্্ তাহার মুখের দিকে কিছুক্ষণ বিশ্িত নেঝে চাহিয়া! 
রছ্িলেন এবং অবশেষে তাহাকে বলিলেন, পপ্রভু 1 এব্ক্ি আমাদের এত বন্ধু ও 
ভক্তি কর্গিল, শেষে ইন্থার থালা বাটীগুলা চুরি করিয়া লইয়া! হাই” নারায়ণ 
বলিলেন, “ভাল মদদ আমি বুঝি, যাহা! বলিতেছি, তাহা বিনা বাকাবায়ে কর এষ 
ভবিষ্যতে জাষার কথার উপর কথ! কছিও ন11” নারদ অগত্যা সেই সুবর্ব্দ 
পাত্রগুলি ঝুলির ভিতর পুরিয়! বলিলেন, “এখনও তৃত্যের। উঠে নাই, চলুছ 
এই বেল! সরে পড়ি, | না হইলে শেষে গ্রাণ বাচান দায় হইবে?” অজগর 
তৎক্ষণাৎ ছুইজনে সেই বাটা হইতে বহির্গত হুইয় পুনস্বার ত্রদণে প্রবৃ্ধ ছইঙগেন 
এবং সমঘ্ত জিন ভ্রমণহেতু অতান্ত ক্লান্ত হইয়া সন্ধ্যাকালে পুরা একটা সৎ 
অউ্রীলিক। দেখিয়! লেই দিকে অগ্রযর হইতে লাগিলেন 1 ফাসরক্ষর তাহ. 
দিপকে দেখিয়া বলিল, “তোমরা! কি ঢাও1” নাহদ জাগ্রদ্য় হরর! বগি, 
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জর হা উর ক হি আম কিছু খারর রি 
কল্পছি।” ছ্বাররক্ষক-১২এখামে হবে না, অন্য জান্বগার দেখগে 1” £ 

নারায়ণ অগ্রসর হয়া বলিলেন, “আচ্ছা! আমরা খানা চাইনা, একটু 
গ্নাজের অত থাকিবার স্কান হবে না?” 

স্বাররক্ষক। প্বাবুর হুকুম কোন অতিথি ভিথায়ী আসিলেই তাহাকে তাড়াইয়া 
দিবি--তোমরা অন্য জান্কগায় চেষ্টা দেখগে।” 

নারায়ণ নারদকে বলিলেন, “ভুমি ওকে বুঝিয়ে বল--আমরা ব্আজ প্রথম 
এ গ্রামে এসেছি, কাহাকেও চিনিনা, আমর! আয় কোথায় চেষ্টা কয়বে!, আজি- 
কার রাব্রিট! থাকিয়া অতি প্রতাছে চলিমা যাইব ।* নারদ পুনঃ পুনঃ লরোয়াম- 
কে অন্ধবোধ করিতে নে রাগান্থিত হইয়া সস্রীব্য কট্বাকা প্রয়োগ কন্ধিতে 
লাগিল | গোলমাল গুনিয়৷ গৃছত্বামী বাহিরে আপসিলেন এবং উচ্থার কারণ 
জ্ঞাত হুইয়। দ্বাররক্ষককে বলিলেন, "তোর গায় জোর নেই ও হুটোকে মেরে ভাড়া! 
না” দয়োয়ান প্রভৃয় আদেশ পাইবামাত্র তনদ্রপ করিতে কিছুমাজ পশ্চাৎপদ 
হইল না। জক্স্যাসীছয় বিশেষরূপে লাঞ্ছিত হইয়া চলিয়া! যাইতেছিল, এমন সময়ে 
এফটী ভৃত্য আসিয়া ভীহার্দিগকে ডাকিল। তখন গৃছন্থাধী তাহাদিগকে বলি- 
বেদ, “আচ্ছা! আমার স্ত্রীর আন্থরোধে তোমাদিগকে আজিকার থাকিবায় বত 
একটু স্থান দিলাম, কিন্তু কাল অতি প্রত্যুষেই তোমর| অন্যত্র যাইও |” নারদের 
সেখানে থাকিবার আদৌই” ইচ্ছ। ছিল না, কিন্তু নারায়ণ তাহাকে বলিলেন, 
প্রস্্যাসী মান অপমান ছুইই সমান | চল আজকের মত এই খানেই থাকা 
বাঁক ।” 'নস্তর তাহাদিগকে একটী চোট ঘরে থাফিবার স্থান দেওয়া! হইল 
কিন্ত ফেনিকপ আহারের বন্দোবস্ত হইল না। প্রায় রাক্ধি ১১টার পর গৃহস্থাষী 
শয়ন কৃরিলে তাহার শ্রী সঙ্্যাসীছ্র আনাহারে থাকিলে গৃহস্থের অমল হইবে 
ভাবিয়া! কিঞিৎ জলখাবার পাঠাইয় দিলেন। . তাহার! উভয়েই ক্ষুৎপিপাসার 
অত্থন্থ কাতর হইয়াছিলেন, স্থৃতরাং সম্গুখে আহাধ্য দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত 
হইলেন । অতঃপর হইজনে তাহা গলাধংকরণ করিয়! মেঝের উপর শয়ন পূর্বক 
জার মিজিত' হইলেন! 

'সাজিশেে নারারণ, নারদকে ডাকিয়া বলিলেন, প্নারদ, তোমার ঝুলির 
নিত ফে. জাগা ছটীবাটাগুল। আছে সেখলি এখানে খ্বাখিকা চর, আমর! 
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বাক এসএ পা 


পলায়ন করি।” নারদ এই কথা শ্রবণমা্জ বিশ্বযান্িওন্যে নারায়ণের মুখের 
দিকে অবলোকনপুরববক বলিল, প্প্রভু, আপনি ভাঁবিতেছেন, তাহা 
হইধে না-এ ব্যক্তি ধনী, এর গৃহে ফেহ থানাতল্লা্ী করিতে মাঁহস করিবে 
না। ততিন্ এ ভ্রব্যগুলিতে কাহারও নামাঙ্কিত নাই, সহজে ফেছ ইহাকে বিপক্স 
করিভে পারিকে না ।” নারায়ণ এই কথা শুনিয়া ঈষৎ হান্পূর্বক বলিলেন, “না! 
হে ন|, আমি ও সমস্ত কিছুই ভাবিনি এবং আমার*এ ব্যক্তিৰ উপর কিছুমাত্র 
ক্রোধও হয়নি যে তাহার ছুর্বযবহারের প্রতিশোধ লইব। এস, শীত এস, আর 
বিলগ্থ করিও না--নিদ্রাবসান হইবার পূর্বেই+আমি এ গ্রাম পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা! 
করি » নারদও এই সমন্ত বাক্য শ্রবণ করিয়! অতীব কৌতুকচিত্তে তাহার গম্চাদ- 
ফুদরণ করিতে লাগিলেন। মধ্যাঙ্ছে নারদ প্রথর রবির কিরণে ভ্রমণ করতঃ 
ও পূর্ব দিনের অনাহার হেতু অতান্ত ক্রাস্ত, হইয়া নারায়ণকে বলিলেন, “আর 
আঙি হাটিতে পাচ্ছিনি বড় ক হচ্ছে-এখন একটু বিশ্রীম করিলে হয় না?” 
নারায়ণ বলিলেন, এখানে কোথায় বিশ্রাম করিবে? এ মাঠে ত কোন লোকালক 
দেখ্তে পাচ্ছিনি ভুমি আর একটু অপেক্ষা কর, এ প্রান্তর অতিক্রম করিলেই 
কোন এক গৃহস্থের বাঁটাতে আশ্রর গ্রহণ করিব। এই বলিয়া তিনি জগ্রল 
হইতে লাগিলেন এবং নারদও বীণা যন্ত্রে সর্বহঃখনিবারক হরিগুগ-গান করিতে 
করিতে তাহার পশ্চাদনুবস্ভী হইলেন। অনন্তর মাঠের ধারে একটী পর্ণ কুটারের 
দ্বারে এরকটী বুদ্ধাকে দণ্ডায়মান দেখিয়া নারায়ণ 'অগ্রীপর হইয়া বলিলেন, *না, 
আজ আমরা তোমার অতিথি হইতে ইচ্ছা করি। বৃদ্ধা সম্মুখে ছুইটী সঙ্প্যাসীকে 
দেখিয়া ভক্তিসহকারে তীহাদিগের চরণধূলি গ্রহণপূর্বক ৰলিল, “আজ আমার, 
পরম সৌভাগ্য ফে আপনাদের শ্রীচরণ দর্শন গেলেম। যদি দয়! করে এসেছেম, 
ত বাটীর ভিতরে চলুন (* তীহারা ভিতংর আসিলে বৃদ্ধা তাহাদিগকে ধর্ধাত্ি- 
কলেবর দেখিয়! নিজ হস্তে ব্জন করিতে লাগিলেন । তাহা পক্ষ তাক্বার! 
একটু শ্রাস্তিদূর বোষ করিলে বৃদ্ধা তাহাদিগের চরণ ধোঁত করি দিল শ্রেবং 
সন্গযাসীহয়ও প্রকুল্লচিত্তে একটু বিশ্রাম করিতে লাগিলেন 1 

অতঃপর বৃদ্ধ! একটী গৃছে যাইয়া পদোদত্কর কির়ৎ অংশ একটা পাতে শ্বাহীর 
জন্ত রাখিয়। অবশিষ্টটুকু নিজে পান করিল। তারপর নতঙ্জান হইয়া! করখৌনডে 
বশিতে লাগিল, “হে বিপদত্ন মধুহ্দন্গ আজ আমাদের এ বিপদ থেকে রক) 
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পেশি 


কষর। দুদিন আমাদের স্বামীর স্ত্রীর পেটে অন্ন যায়নি তাতে আমাদের কোন 
ছাখ খেদ নেই, কিন্ত, আজ অভিথি গৃছে যেন উপবাসী না খাঁফে। তুমিইত 
বলেছ প্রত যে অতিথি তোমাতে কোন প্রতেদ নাই। অন্তর্ধামী | আমার স্বাহী 
ভিক্ষার বেরিয়েছেন, যেন শুধু হাতে না ফেরেন। তৌমান্ কক্ুণাবলে আজ যেন 
আমর! অতিথি সৎকার কঙতে পারি /” বৃদ্ধা! যখন বার বার এইরাপে ভগবানের 
নিকট প্রার্থনা করিতেছিলু সেই সময় তাহার স্বামী আসিয়া বলিল, “দেখ ভগবানের 
কি অপার করুণ! !_-আমি কোথাও ভিক্ষা না পেয়ে বাড়ী ফিরে আস্ছিলুম 
এমন সময় একট! লোক আমাকে ডেকে একট! সিধ! দি” গেল! দেখ এতে 
আমাদের দুর্জনের আঞ্জ বেশ আহার হইবে। তুমি শীগ্ব রন্ধন কর--আমার 
অত্যন্ত ক্ষুধা পেয়েছে ।” শ্বামীর করা শ্রব্ণমাত্র ছল ছল নেত্ে বৃদ্ধা বলিল, 
“ম্বামিন্‌! এ আহাধ্য আমাদের জন্য ভগবান্‌ দেনশি। আজ আমাদের গৃহে দুইজন 
অতিথি আনিয়াছেন, তাছার! ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর--_আমি শীঘ্র মন্ধন 
করিগে, তুমি তাহাদিগকে পুক্কত্িণীতে স্নান করাইয়। লইয়া আইস। 

বৃদ্ধ স্ত্রীর মুখে সমস্ত অবগত হইয়া সম্্যাসীঘয়ের সমীপে গমনপূর্ববক তাহাদিগকে 
সাষ্াঙ্গে গ্রণিপাত করিয়া করযোড়ে বলিল, পপ্রভু-_ বেল! হইয়াছে, দান করিবেন 
আন্মন । আমর! বড্ড গরীব, আমাদের গামছ! কিস্বা! তৈল কিছুই নাই। আপনা- 
দেয় যদি প্রয়োজন হয় এই ছেঁড়া ক্টাকড়াখানি গামছান্ধপে বাবহার করিতে 
পারেন।” নারদ তত্শ্রবণে ঝলিলেন_-প্বাবা! আমাদের কোন দ্রবোরই দরকার 
নেই, চল ম্লান করিয়া আসি।” অতঃপর তাহার! ন্ান করিয়া আঙদিলে শ্বায়ী স্ত্রী 
তাহাদিগকে অতি ভক্তিসহকারে ভোজন করাইলেন। নারারণ ভোজনান্তে 
বলিলেন --”ম তোমার রাম্মা৷ বেশ হটুয়াছিল, আমরা অতি তৃপ্তির দহিত "ভোজন 
করিয়াছি । এক্ষণে আমাদের শয়ন করিবার একটু বন্দোবস্ত করিয়া! দাও। বুদ্ধা 
শহ্যা কোথায় পাইবে মেঝের উপর একটা জীর্ণ কম্থা বিছাইয় দিল এবং সন্স্যাসীয় 
তাহার উপরেই শন 'করিলেন। সেদিন দম্পতীর ভাগ্যে আহার ভুটিল 
না! তাহার। সন্ন্যাসীদের পাতে যা ছু একটী তখুলকগা পড়িয়াছিল, ভাই 
খাই এবং ব্দৃতিথিনংকার করিতে পারিয়াছে বলিয়া ভগবানকে বার বার ধন্তবাদ 
দিতে বাখিল। তাহার পর শ্বামীন্ত্রী উভয়ে সন্্যানীটটিয়র পদ্‌সেবার় নিযুক্ত 
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কিছুক্ষণ পরে নারদ জিজ্ঞাস! করিলেন, “মা ! তোমাদের কিরপে চলে ?” 
বৃদ্ধা__বার্বা, আমার স্বামী ভিক্ষা কর্তে যান, যেদিন কিছু ভিক্ষা পান আমক্ 
তাই ভোজন করি। মার যেদিন কিছু না পান, দেখি যে ছারের সন্মুখে যে 
গাভীটী বাধ। আছে, উচ্থারই দুগ্ধ পান করিয়! দিন অতিবাহিত করি। আর স্বামী 
আমার বৃদ্ধ, তিনি সব দিন বেরুতে পায়েন না। 

নারদ _-ত| হ'লে ত মা তোমাদের বড় কষ্টে দিন যাকু। 

বৃদ্ধা--কেন বাবা, কট আবার কি? এই পেটে ক্ষীর ছানা দাও তাতেও উদয় 
পূর্ণ হবে, আবার শাক অন্ন দিয়ে তরাও তাতেও ক্ষিধে মিটবে । যে রকম করেই 
হক দিন চঙ্লেযায়। যে দিন আমাদের ঘরে চাল থাকেন!, আমার স্বামী দুধ! 
ভৃষগ। নিবারক হরিণ গান করিতে থাকেন এবং আমিও বসে শ্রবণ কর্তে থাক্ষি। 
অবণ কর্তে কর্তে ক্ষুধা ভূষ্কার কথা আর আমাদের মনে থাকেনা । তারপর আমার 
ক্বামী গো-দোছন করিক়। দুগ্ধ আনেন। তাহ! ভগবানকে নিবেদন করিয়। আমর) 
তাহার প্রসার্দ পান করি। 

নারদ বৃদ্ধার কথা শ্রবণ করিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তাহার নগ্ন 
হইতে দর দক ধারে অশ্রু ধিগলিত হইতে লাগিল । তাহার ইচ্ছ! হইতে লাগিল 
যে, তিনি গ্রাহাদ্দিগকে কোনরূপ বক্স প্রদান করেন কিন্ত ভগবানের সম্মুখে তক্রপ 
করিতে সাহস হইল নাঁ। নারয়ণকে নিদ্রিত দেখিয়। তিনি তখন বৃদ্ধাকে ইসারাস্ক 
বণিলেন, "সঙ্গ্যাসীরা অসাধ্য সাধন করিতে পাক্পে তাহা বোধহয় তুষি জান। 
ভুছি গর ( নারাক্ণের) কাছে কিছু গ্রার্থন কয়, নিশ্চই পুর্ণ করবেন ।” 

বৃদ্ধা--বাবা ! মামাদের প্রার্থন। করবার ত কিছুই নাই। তুমি আমাঙছের অবস্থা 
দেখে মনে কারতেছ যে আমরা অত্যন্ত কষ্টে আছি। কিন্তু সত্য কথা ৰন্তে কি, 
বাব! আমাদের কোন কষ্ট নাই। আমরা কেন আমাদের সামা ছাত্র জন 
উহাকে উদ্ধান্ত করবো, বদি আমাদের উপর আপনারা সন্ধট হইয়া থাকেন, ওই 
খআপীর্ঘযাদ করুন সেই পদ্মপলাশলোচন হরিকে ক্ষণেকের তরেও যেদ বিস্বৃত 
মা হই। 

নারায়ণেক্। নিজ্ীভঙন হইল। তিনি দস্পতির নিকট রিদায় প্রহণপুর্কাক 
না্গবকে সঙ্গে লইয়। ঈরায় যা! করিলেন। কিৎর আগ্রসর হইবার পর 
নারায়ণ নারদকে বধিলেন, প্কসহো। নারদ! আমার একটা ভুল কয়ে গেছে ভুঁছি 
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একটু দাড়াও, আমি এখুনি আস্ছি।” নারষের মনে অত্যন্ত কৌতুহল হওয়াতে 
তিনিও নারায়ণের গশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন । নারায়ণ বৃদ্ধার বাটিও 
সঙ্গুখে আসিয়া! পূর্ষোর্ত' ঠোই গাভীটাকে বধ করিয়া! তাড়াতাড়ি ফিরি আস হন, 
এমন সময়ে নারদ তাকাকে বলিলেন, “প্রত আজ কয়েক দন ধ'গে আপনার এ 
কিব্যবছার দেখিতেছি ! আমি জানি আপনি যাঁ করেন, সমস্তই জীবের মঙ্গলের 
অন্ত, কিন্ত এ কয়দিন আপনার কার্য কলাপ যাহ। দেখিতেছি, তাহাতে আমার মনে 
ভয়ানক সন্দেহ হইয়াছে । আমাকে আর সংশয়চিত্তে রাখিবেন না, অন্ুগ্রহপূর্বাক 
সমন্ত খুলিয়! বলুন ।” 

নারায়ণ তখন নারদকে বলিলেন, “আমি আর তোমায় সংশয়ে রাখিব ন!-- 
ভোদার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াই আঁমি তোমাকে আমার কার্যকলাপে কিরূপ 
অহা! উদ্দেশ্ত থাকে তাহা দেখাবার জন্তই তোমাকে এতদিন সঙ্গে করিয়াই 
ুরিতেছি। 

নারদ । প্রভূ! আমি অনেকবার আপনার উদ্দেশ বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি, 
কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারি না। 

নারায়ণ । আমি তোমাকে সমস্ত খুলিয়া বলিতেছি, শ্রবণ কর--প্রথমে আমরা 
বে ধনীর গৃহে বাই, সেই বাক্তি যদিও সাত্িকভাবে কার্য করিতে যাইতেছে বটে, 
কিন্তু এখনওঁ তাহার রাফ্ষসিক ভাব যায় নাই। আমি তাহার রাজসিক ভাব 
বিনাশ করিয়া দিলাম। 

নারদ । আপনার ব্যবহারে কল এই হ'ল যে, সে আর অতিথিকে 
শ্রয় দেবে না। 

মারায়ণ। ন1 বস সেরূপ হুইবে না। সে ব্যক্কি অতিথিকে দেবত1 তুল্য 
ফ্যান করে। -সে কখনই অতিথি গেলে তাহাকে বিমুখ করিতে পারিবে ন!। 
খালা ঘটা বাটীগুলা চুরি যাওয়াতে সে পুনঃ বান্থাডন্বর করিবার এয়াস পাইবে 
না। এখন হইতে সান্বিকভাবে অভিথি /দৎকার করিতে আরম্ত করিবে। 
জার দ্বিতীয় ব্যক্তি যাহাকে অ+হৃত দ্রব্যগুলি দিয়া আসিলাম, সে এখন 
হইতে ,অস্ততঃ লোঁড়ের বশত হইয়াছে--অতিথি গেলে তাহাকে আশ্রর দান 
করিবে? ভগ্ববানের এমনি মহিমা! অচিরে তাহার লোভ গিরে সেও জতিথিকে 
ীজাই দেবতা ক্ঞানে সেবা করিবে। 
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নাব্দ। আচ্ছা! প্রভু, এ তুজনক!র ক্ষণ যা! বল্লেন, 21 না হয় বেশ বুঝতে 
পারলুম, কিন্ত এ দম্পত্তির প্রতি এমন ব্যবহার কেন করিলেন। তাহারা 
নিজে না খাইয়া! আমাদের নিঃস্বার্থভাবে সেবা করিল, ঘোর আপনি তাদের সহিত 
কি দূর্যবহারই কল্লেন। শুনিলেন ষে এর গাভীটার দুগ্ধ দ্বারা তাহার! প্রাণ 
ধারণ করে, আপনি জানিয়! শুনিয়াও সে গাভীটী বধ করিতে কোনবধপ মনে 
দ্বিধা বোধ করিলেন নাঁ। অহোঁ! আপনি কি নৃশংস ব্যবহান্ন তাহাদের সঙ্গে 
করিলেন। হ'তে পারে-তারা পুর্ববে হয় ত কোন মহাপাতক করিত থাকিতে 
পারে--এখন ত তারা আপনার নামের গুণে নিষ্পাপ হইফাছে--এখন কি 
আপনি তাহাদের সেই পূর্বেকার পাপের ফল দিয়ে আসিলেন ? 

নারায়ণ । ব্তন্ত! আমার কাছে' পাপী পুণ্যাত্বা নাই--আমি আমার 
সম্তানদের কখনই ভিন্ন ভিন্ন চক্ষে দেখিনা । আমি সর্বদাই তাহাদের সৎ 
পথে লইয়া যাইবার আন্ত তাদের বার বার সৎ গঞ্ছামর্শ দিই। আর তু্ি 
্রবুদ্ধার বিষগ্ন যা মনে করিতেছ, তা তোমার তুল ধারণ1। সে আমার প্রতি 
সমস্ত ভার অর্পণ করে-_-তার জন্তে আমাকে সর্ধদাই ব্যতিব্যস্ত হ'তে হয়'। 
যেমন যে শিশু, মা তারই জন্যে সর্বদা চিন্তিত থাকেন, যখন যেখানে যে রকম 
অবস্থাতেই থাকুন না কেন, সর্বদা! সেই শিশুর উপর নজর রাখিতে হয়। 
আগ যে ছেলে নিজে খুঁটে খেতে শিখে, মা তার জন্ত তত চিস্তিত থাকে 
ন।। এই স্বামী স্ত্রী আমার উপর সমস্তই নির্ভর করিত, সেই জন্ত স্বয়ং 
কমলাকে বৈকুষ্ঠ পরিত্যাগ করিয়া উহাদের দ্বারে গাভীর বেশ ধারণ করিয়। 
থাকিতে হুইয়াছিল। উহার গৃহে এমন কিধদি দশজন অতিথিও আসিত, 
এ গাভীর দুগ্ধেই সেই দশজনের সেব। হইত। সময়ে সময়ে ধখন উহার 
আমাকে . কাতরপ্রাণে অতিথি সৎকারের জন্য ডাকিত, আমাকেও বৈ ছাড়িয়া 
উহ্বাদ্দের সাহাধ্য করিতে আসিতে হইত। আজ বখন আমরা উহাদেঞ গৃছে 
যাই, তথন উহাদের গৃহে একটী শুওুলকণ। পর্যন্তও ছিল না। আমি বৃদ্ধার 
কাতরতায় স্থির থাকিতে না পারিয়া ছস্মবেশ ধারণ করিয়া এ সমস্ত 'আহার্ধ্য 
বৃদ্ধাকে প্রদান করি। এ জনমানবশুন্ত প্রান্তরে তা না হ'লে কে উহাদের নিত্য 
আহার ঘোগাইবে। উহ্বারা এত কষ্টে থাকিয়াও এক দিনের দ্বস্তও নিজের 
দৃখবচ্ছদদত। জন্য প্রীর্থনা করে নাই-আমার কাছে চাহিবায় মধ্যে তাঙ্থার! 








পা 





আগ্রহায়ণ, ১৩২২ সাল।] রিশীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি। ২৪৩ 


সম্পদ 





“স্তদ্ধাভর্জিঃ চাহিয়াছে ॥ এ সমস্ত সত্বেও তাহারা আমার নিকট আসিতে 
রে নাই কেন বত জান ?__মায়ায়। জীব যড়ক্ষণ মায়ায় এমুর্ড থাকে, 
ততক্ষণ দে আমার কাছে আসিভে পারিবে না। উহ্থারা জগতের মধ্যে 
এ গাভীটীর মায়ায় মুগ্ধ ছিল, আজ সেই মায়ার বস্তু ভঙ্গ করিয়া দেওয়াতে 
তা,দের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে এবং তাহারা আমাতেই লীন হইয়াছে । 

নারদ। এত দয়! তোমার না থাকিলে প্রভু তোমাকে লোকে দয়াময় বলে 
ডাকে। চলুন, আমবা। “ এক্ষণে বৈকুঠে যাই। এই বলিয়া! নারদ তাহার 
বীণাধস্ত্রে হরিগুণগান করিতে করিতে নারায়ণকে লইয়া বৈকুগ্ধামে চলিলেন। 

গুরু । বংস্ত ! তোমার প্রশ্নের মীমাংসা কি হল ? তুমি ভুল বুঝিয়াছ যে পুত্র 
বিহনে বৃদ্ধা আহারের কষ্ট হইবে এবশ সাধনার ব্যাধাত হইবে। কে কারে 
খাওয়াম় ? সে যাকে দিনরাত ডাকছে, সে এসে তার খাওযার যোগাড় করে দেবে 
না। তবে যাকে না ডাকলে সে আপনিই আসে, আর এ যে তার জন্তে পার্থিব 
সমস্ত প্রলোভন পরিত্যাগ করে অহোবাব্র তাকে নিয়ে পড়ে আছে, তার জন্তে কি 
ঘ্নেস্থির হয়ে থাকতে পারবে ? 

শিব্য। প্রত! এবার আমার সমস্ত সংশয় দূর হইয়াছে । আমি সমন্তই 


বুঝিতে পারিয়াছি। 
খুরু | স্ধ্যা আগতপ্রা়--এক্ষণে চল সন্ধ্যাবন্দমাদদি করিগে। সময়াস্তরে 
তোমার অন্যান্ত প্রশ্রের উত্তর দিব । (ক্রমশঃ ) 


শক্ষিভীশচন্দ্র ঘোষ। 


ভগবান্‌ 
জীজ্বীরামক্ঞদেবের প্রতি ! 


হবে নাকি ভোর "সার? কোথ। তুমি হে মোর অরুণ ? 
কোটী কোটী রবি তেজে এস, এন ! তৌমার এ উা, 
সারারারি সারারান্ত্রি বসে আছে, পরি ফুত-ভুষা” 

কে শিশিরের মালা ।__হে হুধাংগ্ু, মোহন, তরু, 
কো) ভুষি, কোথ। তুমি? সতী-দাহে অলস্ত আগুগ 


২৪৪ তত্ব-মঞ্জরী | [উনবিংশ বধ, অইম সংখ্য! । 


সপ কী পপ পপ স্পপকপপ্্জাাত 


মাঝে সতী যথা, হের দহিতেছে ধিকি ধিকি তু্া- 
নল-কুতে তোমার এ ম্লান সন্ধ্যা! রতন-সঞজুষ! 
তারকায়, হাসে তার !-_কোথা তুমি, সুন্দর করুণ ? 
কোথা ভূমি ফেণময় ফণাময় সরনীল জলঘধী? 
রিণিকি রিণিকি রিণি, ছুচরণে রজত-শিঞ্জিনী, 
ছুটিতেছে তীর-বেগে তোমার এ গিরি-নির্ববণী, 
তব লাগি, তব লাগি! এ গতির নাঁছি কি অবধি? 
মাঝে মাঝে কাণে পশে মুমধুব সমুদ্র-গর্জন ! 
কোথ| তুমি বত্বাকর? কোথা তুমি, মধুর ভীষণ? 
| | শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন, এম, এ) 


যুগাবতার 
উজ াহ্মক্রহ্্ও সন্সন্ঘভ্হৎকেম্ছ 


ও 
হিন্দুশাস্ত্র। 
ঠাকুর বলিতেন, প্যেমন কোন বাবুকে অথবা বাবুর পশ্ব্যাদি জানিতে 
হইলে, আগে যে। সো করে বাবুর সহিত আলাপ ক/ত্তে হয়; পরে তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করলেই, তিনিই সব জানিয়ে দিৰেন ;--ক্খাল! বাড়ী কত টাকা, 
কথান। তালুক ইত্যাদি । তা না হরে আগে বাবুর বাগান দেখেই বিচার করতে; 
আরম করলে, বাবুকে দেখা হবে কি রকম করে।” তদ্রপ ধাহাকস! ভগবান্কে, 
লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা ভগবানের পশ্বধধ্য দেখিয়। বিছাগ্স না করিয়া 
সৎ গুরূপদেশে বিশ্বাস শ্বাপন করতঃ ভগবানের যেকোন ভাব আশ্রয় করিয়! 
সর্বাগ্রে তাহাকে লাভ করিতে চেষ্টা করা উচিত। এইরূপে যখন তিনি গ্যধি- 
কারী হইবেন, তখন তার কৃপাতে সমস্তই জানিতে পারিবেন এবং তীহার 
সমস্ত সন্দে্ক মীমাংসা! হইয়া যাইবে। এইন্ধপ অধিকারী অঙ্জুন ছিলেন 
তাই গদাচক্রধারী সারখিবেশী গ্রীক, অন্দ্রনকে 'বিভূতিধোগ” বলিয়াছিলেদ । 


অগ্রহারণ, ৯২২ সাল। ) যুগাৰতার ও হিন্দুশাস্ত্র। ২৪৫ 


শপ সিসি 


কিন্ত অর্জুন ২তাহাতেও শাস্ত না হইয়া গুত্নুক্য বশতঃ তীহার “বিশ্বূপ+ 
দর্শন করিতে অিলাষী হইলে, তাহাকে “বিবপ+ দেখাইয়া বলির ছিলৈন, 

তো সম ভক্ত ভিন্ন অন্তে কোন কালে, 

দেখে নাই সেইন্ধপ--তব যোগ বলে 

প্রসন্ন হইয়া আজ দেখাঙ্ছ তোমায়, 

বিশ্বন্ধপ, অন্তহীন আদ্য তেজোময়। 

হে কৌরব, বেদ যজ্ঞ কিস্বা অধায়নে, 

ক্লেশকর ক্রিয়া, উগ্র তপন্তা। কি দানে, 

দেখিতে আমার এই রূপ বিশ্বময়, 

তোম! ভিন্ন অন্ত কেহ সমর্থ ন1 হয়। 

(গীত। ১১ অধ্যায় ৪৭1৪৮ শ্রোক ) 

. এইরূপে ভক্তের জন্য নারায়ণ চতুতূ্জধারী সারথিবেশী হইয্াও অঙ্জুনকে 
অনার্দি অনস্তরূপ দেখাইয়াছিলেন, এইখানে ঠাকুরের উক্তি, “তিনি সাকার 
ও নিরাকার, ছুইই তিনি, এই বিষয়টী বিশেষরূপে মীমাংসা হ্ইয়া যাই- 
তেছে। ফলতঃ অজ্জুনের সমান তক্ত ভিন্ন যখন অন্ত কেহ তাহার শ্বরূপ 
জানিতে পারে না, তখন আমাদের মিছামিছি তর্ক ঝগড়া করে কষ্ট পাওয়ার 
আবশ্তকর্তী কি? এই জন্য ঠাকুর দৃষ্টান্ত ঘারা বুঝাইয়াছেন যে, “যে গাছতলায় 
থাকে, সেই জানে যে, বহুনধপীর নান। ঘঙ--আবার কখন কখন কোন রঙই 
থাকে না। অন্ত লোকে কেবল তর্ক ঝগড়া করে কঃ পায়।” এক্ষণে 
আমাদের জার একটী বিষয় বিশেষক্ূপে জানা আবন্তক। “তিনি সাকার 
ও নিরাকার দুইই।” তবে আমর! কিন্ধপ উপাসনাতে তাহাকে শীত এবং 
সহজে লাভ করিতে পারিব ? এই কথার উত্তরে ঠাকুর বলিয়াছেন, “ঘেমন 
বাণ ছোড়া শিখতে হলে, আগে কলাগাছ তাগ কণ্্ডে হয়, সেইরূপ সাধক 
সাকাররূপ আশ্রয় ফরিয়। উপাসনাতে প্রবৃত্ত হইলে, সহজে কার্য সিদ্ধি 
হইতে গ্রারে।* অর্জুন, তাহার অনাদি অনভ্তরূপ দেখিবার পর, তাহাকে এই 
বিয়য় জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন,-- 

তোমাতে সপিয় চিত্ত যেই তক্কগরণ 
হেন উপাসম| তব করে সর্বক্ষণ, 





২৪৬ তত্ব-অঞ্জরী |. (উনবিংশ বর্ষ, অইম সংখ্য। 


লাল 





পপি 


আর সে অব্যক্ত অঙ্গে যার ধান করেও 
শ্রেষ্ঠ যোনী কহ কৃষ্ণ, কহিব কাহারে? 
(গীত! ১২ মঃ ১ প্লোক)। 
তাহাতে গ্রীভগবান বলিয়াছেন, 
আমাতে নিবিষ্ট চিত্ত নিত্য যুক্ত যারা, 
শ্রন্ধায় করেন ধ্যান যোগী শ্রেষ্ঠ তারা। 
আর ধারা সমদর্শী জিতেঞ্রিয় হন, 
সর্বভূত-হিতে রত নির্বিকার মন, 
অচিস্তা অব্যক্ত ব্রহ্ম ধ্যান-পরায়ণ, 
তাহারাও, ধনঞ্জয়, মোরে প্রাপ্ত হন। 
সাধক অব্যক্ত তরঙ্গে বছ ক্লেশে পায়, 
বহু কষ্টে সেই নিষ্ঠা লাভ করা! যায়। 
কিন্তু করি সর্ব কর্ম অপণ আমাকে, * 
যাহার! একাগ্র যোগে আমাতেই থাকে, 
ধ্যানেতে আমায় সদা উপাসন। করে, 
আমাতে নিবিষ্টচিত্ত সেই সব নরে, 
অচিরে কাণ্ডারী হয়ে করি আমি পার 
মৃত্যুময় এ সংসার--জলরধি অপার । 
( গীতা ১২ অঃ ২1৩1৪1৫1৬1৭ শ্লোক ) 
্্যানেতে আমায় সদা উপাসনা! করে” এই কথার ভাৎপধ্য এই যে, সত 
গুরূপদেশে কাহার যে কোন মূর্তি ভাবনা করিয়। তাহাতেই নিৰিষ্টচিত্ত হইতে. 
হইবে। তাহা হইলেই শীন্ব আমরা তাহার কৃপালাভে অধিকারী হইব । 
এই জন্ত একলব্য বাগ শিক্ষার জন্ত ড্রে'ণাচার্যের নিকট নিষাদ পুত্র বলিক্ 
উপেক্ষিত হওয়ার, বন মধ্যে স্বীয় মন:কলিত গুরু দ্রোণাচার্যের সৃুদ্সর মূর্তি: 
হ্পন করিয়! একাগ্রচিত্তবে বাণ শিক্ষা করিয়াছিলেন। ভাবীকালে সেই একলব্যই: 
ত্রৌণীচার্যের প্রিন্ন শিষ্য অজ্ঞুন অপেক্ষাও ধনুর্বি্ায় কিশেষ পারদর্শী ভূইয়- 
ছিলেন। ঠাকুরও এই জন্য বলিয়াছেন, “কালী, দুর্গা, শিব, রাম, কৃষ্ণ, 
চৈতন্ত অথব] ই, মহম্মদ আদি যেকোন রূপকে আশ্রয় করি! নিথিইচিত্ডে, 
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কার্য করিলে সতীষ্ট সিদ্ধি হইবে, নিক্ষল হইবে না।” এহন কি যে ফোন 
ভ্বব্যে তীহাঁকে চিস্তা করিতে পার! ঘায়। যেহেতু, 

সর্ধাভূতে বীজ আমি, শুন পার্থ তাই 

আমি ভিন্ন চরাচরে আর কিছু নাই। 

(গীতা ১০ অঃ ৩৯ শ্লোক ) 
এই হেতু যখন হরিনক্ত প্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন, "আমার হরি সকল স্থানেই 

ক্আছেন” তাহাতে দৈত্যরাঁজ হিরণ্যকশিপু ক্রৌধান্বিত হইকা আরক্তলোচনে, 
সম্মুথস্থ স্তস্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়! বলিয়াছিলেন, “এই স্তম্ভের ভিতর তোর 
হুরি আছেন?” প্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন, “আছেন”। এই কথ শুনিয়া জুন 
সর্পের ন্যায় দৈঠ্যরাজ হিরণ্যকশিপু যেমনই স্বপ্তের দিকে লক্ষ্য করিয়। গদ| 
নিক্ষেপ করিলেন, অমনই সর্দভূহভাবন ভগবান, হিরণ্যকশিপু, ও প্রহলাদ 
এরই ছুই ভক্তের প্রতি ক্লুপা বশতঃ সেই তগ্ন জভেব ভিতর হইতে অদৃষটপূরকা 
ও অশ্রুতপূর্দ নৃসিংহরূপে আবিভূতি হইলেন । এই জন্যই ঠাকুর বলিয়াছেন, 
_শভক্তের জনা তিনি নানারূপ ধ'রে আসেন। ফলতঃ কাহার কোনরূপই মিথা! 
ঘা কল্পনা নহে।” ঠাকুরের প্রিয় ভক্ত ম্হাত্সা রামচন্দ্র তীহার বক্তৃতাবলীর 
মধ দ্বিদ্ীয়ু বক্তৃতাতে “সাকার নিরাকার? সন্ধে, দৃষ্টাস্তাদি দ্বারা যাহা! হ্ুচারুরূপে 
ত্ীমাংসা করিয়াছেন, পাঠক, তাহ! পাঠ করিশে এ বিষয় আরও বিশদরূপে 
বুঝিতে পারিবেন | 








অষ্টম উপদেশ । 


সর্ববধর্ম-সমন্বয় | 


ঠাকুর রামরু্চদেব বলিয়াছেন, *কালীই বন্ধ, বন্ধই কালী। একই বন্ত। 
খন তিনি নিক্রিয়, কৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কোন কাজ করছেন না, এই কথা! 
গন ভাবি, তখন তাকে বর্ম বলে কই! যখন তিনি এই সব কাধ্য করেন, 
তখন তাকে কালী বলি, শক্তি বলি। একই ব্যক্তি, নাম রূপ ভেদ ।” 

যেন গল, ওয়াটার, পাপি। এক পুকুরে তিন চার দ্বাট জাছে। এক 
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খাটে হিশ্ুরা জল খায়, তারা বলে জগ? | এক ঘাটে মুসপুর্টরা জল খার, 
ভার! বলে "পাখি! | আর এক ঘ্যটে ইংরাতের! জল থায়, তারা বলে «ওয়াটার? । 
“তিনি একই) কেবল নামে তফাৎ! তাকে কেউ” বল্ছে “আল্লা”, কেউ 
বল্ছে গিড্‌' ) কেউ বল্ছে ্্রক্ম+; কেউ বল্ছে “কালী” ; কেউ কেউ ৰল্‌ছে 
রাম, হরি, যীশু, দুর্গা | আন্তরিক হ'লে সব ধর্দের ভিতর দিয়! ঈশ্বরকে পাওয়া 
যায়। বৈষ্ুবেরাও্ড ঈশ্বরকে পাবে, শাক্তরাও পাবে, বেদাস্তবাদীনাও পাবে, 
ব্রদ্মজ্ঞানীরাও পাবে; আবার মুসলমান, খ্রীষ্টান এরাও পাবে। আন্তরিক হলে 
সবাই পাবে। কেউ কেউ ঝগড়া করে বসে। তারা বলে, "আমাদৈর শ্রীরুষ্ণকে 
না ভজলে কিছুই হবে না”; কি আমাদের ম! কালীকে না ভজলে কিছুই 
হবে না+) “আমাদের প্রীষ্টান ধর্মকে না নিলে কিছুই হবে ন11 এ লব বুদ্ধির 
নাম মতুয়ার বুদ্ধি; অর্থাৎ আমার ধর্পই ঠিক, আর সকলের মিথ্যা । এ বুদ্ধি 
রাগ । চরের কাছ জাদ) পি টিয়ে এছ? মাক ০” 
পূর্ব্বোন্ত সপ্তষ উপদেশে “সাকার-নিরাকার-তত্, আলোঁচনাতে গীতা ও 
ভাগবত হুইতে যে সকল প্রমাণ দেওয়। হইয়াছে, তন্দারা অত্রোপদ্েশের অনেক. 
বিষয় খণ্ডন হুইয়! যাইবে। ন্ুৃতরাং বাহুল্য বশতঃ তাহা আর পুনক্সীলোচিত হইল 
না। কেবল শনাত্র কয়েকটা স্থল তৃষ্ান্ত দ্বারা অত্রোপদেশ আলোচিত হইবে। 
গীতাতে উক্ত হইয়াছে, 
বে ভাবে যে জন করে ভজন আমায়, 
খেইভাবে অনুগ্রহ করি আমি তায়। 
সকাম নিষ্কাম পুজা--ষে করে যেমন, 
সর্বথ। আমার পথে করে আগমন । 
€ গীত। 5 জঃ ১১ প্লোকি) 
ইহা ছারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, হিন্দু”( বৌদ্ধ, শাক, টৈষ্বাদি 
নান! প্রকার উপাসক ) মুসলমান ও খ্রীষ্টান প্রভৃতি সর্ব সম্প্রদায় একজনেরই 
উপাসন! করিতেছে । তবে আলাহিদা! ভাষাতে অথব। উক্তিতে। ধেদন দর্শকের. 
তুষ্টিসাধন অন্ত অথব। অভিনয় ব্যাপানের প্রয়োজন অন্ুপার়ে একজন ব্যর্তিই 
ভিন্জ ভিন্ন সাঁজে কল্পিত হুইয়। রস্থলে অভিনয় করেন। তন্্প ভগবণনও 
প্রয়োজন মত ভক্তের বাসন! পূর্ণ করিতে অথবা সঠিক শাস্তি বিধান মানসে, 
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পাপ 


যখন ধে রূপ স্বরণের আবস্তকতা অনুভব করেন, তখন সেই ব্ূপ ধারণ করিয়া 
ংসার রঙ্গভূুমিতে অবতীর্ণ হন। পূর্বোক্ত উপদেশে বর্নিত *হইয়াছে যে, 
জ্রীমপ্তাগবতে উক্ত অচছে, প্যেন্দপ একটী অক্ষম জলাশয় হইতে অসংখ্য 
শ্রোতোধারা প্রবাহিত হুইয়৷ দিকে দিকে ধাবিত হয়, সেইরূপ সেই একষাত্র 
ঈশ্বর হইতে নানাবিধ অবতারের স্থট্টি হইয়া থাফে 1” এক ম্বর্ণ হইতে নানাবিধ 
অবঙ্কারের উৎপত্তি হইয়া থাকে। যথা,__তাগ!, বালা, চুড়ি, হার ইত্যাদি । 
তাহা খরিদ্দারের প্রয়োজনানুসারে স্বর্ণকার প্রস্তত করিয়া থাকে অর্থাৎ যাহার 
ভাগার প্রয়োজন তাহাকে তাগা দেয়, যাহার বালার প্রয়োজন তাহাকে বাল! 
দেয়, যাহার চুড়ির প্রয়োজন তাহাক চুড়ি দেয়। এমত স্থলে তাগা, বালা ও 
চুড়ি প্রভৃতির ভিন্ন ভিন্ন আরুতি বঙ্গীয়! উহ্বার! ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ হইতে উৎপন্ন 
নহে ঠ একজন বাল! পরিধান করিলে তাহারও যেরূপ স্বর্ণ পরিধানের 
উদ্দেশ্য পিদ্ধ হয়; একজন হার পরিয্নান করিলে তাহারও তদ্রপ উদ্দেশ্য সিদ্ধ 
হয়। তবে যাহার ফেটা ভাল লাগে। দধি, ক্ষীর, ছানা, মাথন প্রভৃতি ভিন্ন 
ভিল্ল আকৃতি বিশিষ্ট হইলেও স্বীকার করিতে হইবে যে, উহ্বার! ছৃপ্ধেরই অবস্থাস্তর 
মাত্র। যেদধি খাইয়াছে, সে দধিরই প্রশংসা! করিবে। যে ক্ষীর থাইয়াছে, সে 
আটিরেরই.প্রশংস। করিবে । যে ছান! খাইয়াছে, সে ছানারই প্রশংসা করিবে। 
যে মাখন খাইয়াছে, সে মাখনেরই প্রশংসা করিৰে। কারণ যে যেটী খাইয়াছে, 
সে তাহারই আস্বাদ পাইয়াছে। সশ্তরাং সে সেইটীরই প্রশংসা! করিয়। থাকে । 
অন্তগুলির সম্বদ্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকে । যে সমস্ত গুলিই খান কেবলমাত্র 
সেই উপলব্ধি করিতে পারে, যে, সমস্ত গুলিই অর্থাৎ দধি, ক্ষীর, ছানা, মাখন 
প্রন্থৃতি তুগ্ধ হইতে উৎপন্ন | শগৰান রামকৃষ্খচদেবই কেবলমাত্র দধি, ক্ষীর, ছানা, 
মাখন প্রভৃতি সমস্ত খাইয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, সমস্ই দ্প্ধ হইতে উৎপক্শ 
অর্থাৎ ঠাকুর সাধকবেশে জীবশিক্ষার জন্য প্রত্যেক ধর পৃথক ভাবে নিজে 
সাধন করিয়া পথন্রাস্ত অজ্ঞ মানবগণাকে দেখাইয়। গিয়াছেন যে, সমস্ত ধর্ের 
লাধনে সিদ্ধ হইলে একস্থানে পৌছাইয়! দেয়। এই বিষয় তিনি নিজে উপলব্ধি 
করিগ্না বলিয়াছেন, “যত মত তত পথ মাত্র।” বদিও আমর! অন্ধ, সাধন ভজন 
বিহীন, আমরা।কিছুই জানিনা, আমরা কিছুই বুঝি না। তথাপি আমরা চির 
কারুই 'নহাজনে। যেল গতঃ সঃ পন্থা এই বাক্যের উপর নির্র করিয়া 
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চলিতেছি। “মহাজন” যে সে মহাজন নহে, ভবপারের কণা শ্বয়ং ভগবান 
রামকৃষ্জদেধকে আদর্শ মহাজন পাইয়াছি। আর আমাদের ভয় কি? 
কারণ “যিনি কাশী গিয়াছেন, তিনি কাণীর পথ ঘট উত্তম রূপে চেনেন ।? 
আমরা তাহার প্রদপ্রিত পথ পাইয়াছি। আমরা তগবান রামকৃষ্চদেবকে, জীবন 
তরণির কর্ণধারকে কাশীধামে যাইবার পথ প্রদর্শক পাইয়াছি। তীহারই প্রদশিত 
পথে আমরা চলিব। হইনা আমরা অন্ধ, হই না আমর! অক্জ, তিনিই আমা- 
দিগকে পথ দেখাইয়। লইয়া যাইবেন। পপ্রভো, 


তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা, 

এ সমুদ্রে আর কতু হ'ব নাকো পথহারা ॥ 
এইজন্য অন্ধ হইলেও আমর চক্ুস্মান । ঠাকুরের প্রদর্িত উপদেশ সত্বেও যদি 
আমর! অন্ধ থাকি, যদি আমরা! অজ্ঞ থাকি, তবে আমাঙ্গের আর কোনকালে চদ্ষু 
ফুটিবে না । আমর! চিরদিনই অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিব। কে আর 
আমাদিগকে বিপথ হইতে স্থুপথে লইস্জ! যাইবে? 

* আরও শাস্ত্রে উক্ত আছে যে, যে সময় শ্রীমতী রাধিকা! শ্রীকষ্ণের সেবাকার্ধ্যে 
নিযুক্ত ছিলেন, সেই স্ময় আয়ানসহ কুটিলাকে আসিতে দেখিয়া, শ্ীরুষ্ণচন্, 
কালিকারূপে শ্রীমতি প্রদত্ত অর্ঘ্য গ্রহণ করিতে থাকেন। শ্রীমতী রাধিকা 
ীত্ীকালিকা পূজা করিতেছেন দেখিয়া আয়ান সন্ষ্ট চিত্তে, কুটিলাকে ভতসন! 
করিতে করিতে চলিয়া গেলে, পুনরায় শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভূজ মুক্ললীধারীরূপ ধারণ করেন। 
এক্ষণে শীক্তছেষী বৈষ্ণবদিগকে জিজ্ঞাস। কর! যায় যে, যিনি কৃষ্ণ, তিনি কুষ্ণই 
থাকিবেন। তিনি কালী হইলেন কেন? যদি তিনি ইচ্ছা করিলেই কালী 
হইতে পারেন, তাহা হইলে শ্রী্ীকালিক! মৃত্তি কি শ্রীরুষ্েরই রূপান্তরিত 
মৃদ্তি নহে? এবং এই কালীমৃত্তি অথব! শক্তি উপাসকদিগকে নিন্দা করিলে 
কি তাহাদের ইযমুর্তি প্রীক্কঞ্ষকে অথবা বৈষ্ণব্ধিগকে নিন্দা করা হদ্ছ না? 
আবার পক্ষান্তরে, বৈগ্চঃবদ্ধেষী শাক্তদিগকে জিন্ঞাসা করা ঘায়, যিনি ইচ্ছামাত্রেই 
কালীমুর্তি হইতে দ্বিতুজ মুরলীধারী রাখালবেণী শ্রীক্ক্মৃত্ঠি ধারণ করিতে পারেন? 
সেই ্রক্ুধই কি তাহাদের ইঠ্সৃতি শ্রীত্ীকালিকা! মাতা নহেল ? এবং বৈষ্ণব- 
গণও কি প্রকারাস্তরে শক্তির উপাসম। করিতেছে লী? অতএব প্রকে 
অথব। বৈষ্চবগণকে নিন্দা ককিলে কি নিজ ইটুমু্তি অথবা! নিজ ইঠটোপাদক 
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দ্িগকে নিন্দা ক] হয় না? বৃক্ষের শাখা প্রশাখাকে আঘাত করিলে কি 
বৃক্ষকে আঘাত করা হয় না? এইন্সপে প্রত্যেক ধশ্দাবলম্বীগণ শবনেষ অদ্ভি- 
নিবেশ সহকারে বিচার "করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, অপর ধর্খের 
নিন্নাবাদ আদি করিলে নিজ ধর্মের উপরই আঘাত লাগে। 

এক্ষণে এক অদ্ধিতীয় ত্রগবানকে লাভ করা যখন সকল ধর্মের উদ্দেশ্য, 
তখন নিজ নিজ সীষাবিশিষ্ট বিগ্যাবুদ্ধি দ্বারা তাহার এক একটা রূপকে প্রধান 
রূপ কল্পনা করিয়া পরস্পর দ্বেষাদ্বেষী, তর্ক, ঝগড়া করা উচিত নহে । ফলতঃ 
যিনি যে কোন রূপকে ইই্মৃষ্ভি জ্ঞান করেন, তাহাকেই আস্তরিক নিফাম ধ্যান 
করিলে তাহার অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে। 

প্রত্যেক ভগবৎলাভেচ্ছুক ব্যক্তির ম্মরণ রাখিতে হইবে যে, অন্য দেব দেবীর 
নিন্দা অথবা অন্য ধর্খের নিন্দা কর! কাহার অভীষ্ট সিদ্ধির পথে প্রধান অন্তরায় । 
এক্ষণে" একটা প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদ্দি সব ধর্ম ও সব মৃষ্তি অর্থাৎ সমস্ত দেবত। 
এক অদ্বিতীয় ভগবানের অংশমাব্র, তাহ হইলে সাধন! করিতে হইলে কি 
সমস্ত দেবতাকে অথবা সমস্ত ধর্মেরই উপাসনা করিতে হইবে? তাহার উত্তরে 
ঠাকুর বলিয়াছেন, *গৃহস্থের বাড়ীর বউ শ্বশুর, শ্বাশুড়ী, ভামুর, দেবর গ্রতৃতি 
সকলেরই সেবা! যদ্ব করে, সকলকেই আদর অভ্যর্থনা করে; কিন্তু তাহার 
গ্বামীর কাছ ভিন কারও কাছে শোরনা। তদ্রপ সকল ধর্খের প্রতি সম্মান 
কর, সকল দেব দেবীকে তক্ত কর, কাহাকেও নিন্দ। 'অথব| বিদ্বেষ ক'রনা। 
কিন্ত নি্ধ ধর্ম অথবা নিজ ইটমৃর্তির উপর পনিষ্ঠা” রাখিবে। অর্থাৎ যে মন্ত্রে 
ভুমি দীক্ষিত, তাহারই উপাসনা করিবে। যেমন একজন “কৃষ্ণ, মন্ত্র উপাসক, 
তিনি ৰিবেচনা' করিবেন “আমার কৃষ্ণই” ছূর্গারূপে, কালীরূপে, শিবরূপে যীন্ত- 
শ্রীরেপে ইত্যাদি নানারূপে,বিরাজিত রহিয়াছেন। যিনি কালী মন্ত্রের উপাসক, 
তিনি অপরাপর দেবপেবীকে “কালী” মাতারই রূপান্তরিত মুস্তি বিবেচনা করিয়া! 
ভক্কি করিক্নে। যিনি “রাম” মঙ্ত্ের উপাসক, তিনি অপরাপর দেবদেবীকে 
সাহার “গ্ীরামচন্রেরই” অন্য মুর্তি জ্ঞান করিয়া! ততগ্রতি ভক্তিমান হুইবেন। 
ফলতঃ লীধক 'নিজ নিজ ইটমুর্ঠিকে অপরাপর দেবদেবী হইতে শ্রেষ্ঠ জান 
না কৰিধা, মিজ ইঠমুর্ঠিতেই সকলকপের ভাব সন্নিবেশিত করিবেন। মহাত্মা 
ক্াগ্রগান, কমলাবান্ত প্রত্থতি সাধকী গ্রণীগণ নিজ নিজ ইইদেব দেবীকে নানারঞ্জে 
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বর্ণনা! করিমা, শেষে নিজ ইঠ্ট্দেবেই, সকল রূপের উৎপত্তির কার করিয়াছেন ॥ 
রামগ্রসাদ গাইয়াছেন, 
মন করোন! ছেষাদ্বেধী। 
যদ্দি হবি রে বৈকুগবাসী ॥ 
আমি বেদাগম পুরাণে কাঁরলাম কত খোজ ভল্লামী । 
এ যে কালী কৃষ্ণ শিব রাম সকল আমার এলোকেশী ॥ 

ইহারই নাম পনিষ্ঠ।৮ 1 ইহ! দ্বারা তাহার অন্ঠান্ত দেবদেবীর প্রতি দ্বেষভাক 
অথবা নিজ ইই্দেবেরই শ্রেষ্ঠতা বুঝাইতেছে না। সাধক রামপ্রসাদ “কালী” 
উপাসক ছিলেন। সেই জন্য তিনি কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম প্রভৃতি সমস্ত 
রূপকে “কালা” বূপেই পর্যবসিত করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, নিজ ইঞ্- 
দেবীকে, এমন কি, স্থাবর জঙ্গমা্দি যাবতীয় পদার্থের মধ্যেও সন্নিবেশিত করিয়া, -- 

সর্বভূতে বীজ আমি, শুন পার্থ তাই, 

আমি ভিন্ন চরাচরে আর কিছু নই (গীতা ১০ অঃ ৩৯ প্লোক ) 

লতার এই উক্তিটীার সহিত সামগ্জন্ত রাখিয়া গিয়াছেন। ন্ুতরাং ঠাকুর 
যাহা বলিয়াছেন, "গৃহস্থের বাড়ীর বউ, শ্বশুর, ভানু সকলেরই সেব! 
করে, যত্ব করে; কিন্তু কারও ফ্াছে শোবে না, স্বামীর কাছেই শোবে।” 
গ্ুই উক্তিষ্টার সহিতও সাধক বিশেষ সামগ্রন্ত রাখিয়। ছিলেন। অতএব উপরোক্ত. 
রূপ ঠাকুরের উপদেশ মত ধারণা করিতে করিতে সাধকের দ্বেষভাব একেবারে 
দুশ্বীভূভ হইবে এবং অপক্নাপর দেবদেবীর প্রতি তক্তি ও সকল ধর্মের প্রতি, 
সমান সহান্থভৃতি আদিতে থাকিবে । এমন কি, ঠাকুর কখন কোন ভক্তের 
সংসারে কৌন ভালবাসার প্রাত্রের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত থাকায় ধ্যানের, 
সময় স্থির হইন্েছে ন! দেখিয়া, তাহাকে তাহার উক্ত ভালবানার পান্রকেই 
নিজ ইই্মৃন্তি জ্ঞানে সেবা করিতে ৪ ভালবাসিতে বলিতেন। এই সন্বন্ধে 
ঠাকুরের লীলা প্রসঙ্গে, পূর্বার্থ গ্রাথম অধ্যায়ে, এক স্থানে পাঠ করিয়াছি, 
প্জনৈকা স্ত্রী ভক্তের মন তাহার অল্পবয়স্ক ভ্রাতুদ্পুত্রের উপর অত্যন্ত আষক্ত 
দেখিয়। তাহাকে এ বালককেই গোপাল বা বালকৃষ্ণ জ্ঞানে সেব! করিতে ও 
ভালবানিতে বলিয়াছিলেনঠ “এবং ধ্রূপ অনুষ্ঠানের ফলে এ স্্রীভকের শব 
কালেই ভাব-দমাধি হইয়াছিল” মহাত্মা রামচন্দের বন্তৃত্কাবলীতে, তৃতীয় 
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সস পার 


বক্তৃতাতে 'রাজঈন যজ্ঞকালে রিভীষণের ক্কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান” ও হস্থমানের 
মুকুতার হার খণ্ড খণ্ড করণ ইত্যাদি নৈষ্টিক ভাবের দৃষ্টান্ত দ্বারা ধহা শুচারুদূপে 
মীমাংসিত হইয়াছে, পাঠক, তাহা পাঠ করিলে, এ বিষয় আরও বিশদরূপে 
বুঝিতে পারিবেন । ( ক্রমশঃ ) 
উ্রহারপদ নলী। 


উত্তরাখণ্ড ভ্রমণ ও স্ফিতি। 
(পূর্ব প্রকাশিত ১৪৫ পৃষ্ঠার পর) 


পাঁগাজী বলিলেন, এ বৎসরের মত এত বরফ আমার জীবনে দেখি নাই। 
বৌধ হয় ১৮১৯ বৎসর পূর্বে এই রকমই হোয়েছিল, আমার দাদার মুখে 
গুনিয়াছি।) সেদিন সমস্ত দিন রাত্রি সব এ চটিতে থাক গেল, ও যাইবার 
পরামর্শ চলিতে লাগিল । পাগাজীর সহিত সঙ্গিনীদের সহিত গল্প করিতে 
করিতে বলিলাম, দেখুন গত রাত্রে শীতে নিদ্রা! হয় নাই, ( গৌরীকুণ্ডেই গত 
রাত্রি ছিলাম) শেষ রাত্রি এক ভীষণ স্বপ্ন দেখেছি। পাগাজী মধুভাষী-_- 
হাসিতে হাসিতে বললেন, “মাকে কি ভয় আছে গো, কি বল গো, কি ম্বপন্‌ 
হোলো, যে এত তয় মিল্ল।” আমি বলিলাম, গত রাত্রে দেখিলাম সুধু গারে 
আপনি একটা ভয়ঙ্কর উগ্র প্রথর সাপ গলায় জড়িরে জড়িয়ে এসে আমরা 
বোসে আছি, সামনে ধাড়িয়েছেন। আমরা সব দেখছি অবাক হোয়ে। পাগ্া্জী 
্বপ্নট শুনে আনন্দে পরিপূর্ণ ও আমার পিঠ চাপড়ে “কেদারনাথ স্বামিজীকি 
জয়” দিয়া কহিলেন, মাকে ার কি ভয় আছে গো, ওটাত মহার্দেব আছে 
গো, কেদারনাথ তে। দেখা দিলে গো, চল্‌ মা! কিছু ভাবনা নাই গো! ।” স্বপ্নটা 
যে উপ্টে এমন হোয়ে দাড়াবে, তা ত মোটেই ধারণ! করিতে পারি নাই। শেষে 
আনন্দময় ঠাকুরকে মনে হোয়ে বড় আনন্দ হোলো, ঠাকুর ভর্স| দিতে এই লব 
কোচ্ছেন। | 

সেরাম্ি সেই চটিতে থাক! গেল। গলায় একটু ৰাথা হইল, কাশীও 
একটু একটু হুইল। ছোট সাধু ছেলেটি সুট দিছরি ইত্যাদি ইত্যাদি দিয়া 
গরম জলে ওধধ তৈরি ফোরে খুব যত্বের সহিত খাইয়ে গেলেন। রাত্রে 


২৫৪ তত্ব-মগ্জরী । [উনবিংশ ধর্ধ, অইম সংখ্যা। 


সঙ্গিনী ও বুড়দিদিকে লইয়া শয়ন করিলাম। বুড়দিদির দেহ ব্টের্ট খারাপ ভাবেই 
চলিয়াছে। আঁহার নাই, আহারের ভ্রব্যও নাই। মানুষের কাধে চলিয়াছেন। 
তবুও সকলে আনন্দেই চলিয়াছি। 

জয় কেদারনাথ ম্বামীজীকে জয় দিয়া প্রাতে আমরা রীতিমত শীতবস্ত্র অঙ্গ 
ঢাকিয়া ভবল গরকীন তার উপর প্লুর টুকরা জড়াইয়া জুতাকে শক্ত করিয়! 
পায়ের সঙ্গে বীধিয়া লইয়া ভয়ে ভয়ে আনন্দে আনন্দে চলিলাম। অপূর্ব 
দৃস্ঠ সফল নয়ন সম্মুখে পড়িল, আশ্চর্য্য হোয়ে গেলাম। কি একি? এই 
কি ্বপ্নরাজা ? এ তধ্যানে পাই নাই? বঙ্গনায়ও দেখি নাই, একি? উর্ধে 
অনন্ত আকাঁশ বেশ শুভ্র। আর সেপথ বর্ণনা করি কি কোরে, ঢালু পথ 
নুধু বরফ । দোবরা চিনির মত বরফে জমার্ট পথ। 

পাণ্ডাজীর আনন্দে স্বপ্রটার বিষয় মনে ইইয়! মনে বুঝি কিছু অহঙ্কার হইয়াছিল । 
তেমনি লীলাময়ে লীল1॥ দড়ির জুতা সে দিন ন1 পরিয়া রবার স্ব পরিয়ছি 
ছু-সঞ্জিনীতেই। পা আর বরফে বসে না, এক এক প| দিতেই পতন, আবার 
সাম্লাইফ়! ঠাকুরের নাম ধ্বনীপূর্ববক জষ্টি বন্ধুর সাহায্যে উঠিতে ন| উঠিতেই 
আবার পতন। পথে পা বাড়াইয়াই ত যাত্রীদের দশা এমনি হইল। কিন্তু ধন্ত 
পাগ্ডাজীর দক্ষত1। একাগ্ একশ, যেন দৈবশক্তিবিশিষ্ট। 

বুড়ীমাদের ত ছোটবেলার মত ঢেস্‌ কুমড়ার মত তীরই সব লোকজনের' 
কাঁধে তুলিয়া দিলেন। দণের মধ্যে আমি ও ছুই সঙ্গিনী কিছু কিছু: 

কনিষ্ঠ ছিলাম। আমাদের হাত ধরিয়া ধরিয়! লইক্সা যাইতে হইল। 
মে পতনের আনন্দও অপরিমীম॥ পথে মাঝে মাঝে কেছু কেহ শক্ত হইয়া যাক্স 
তৎক্ষণাৎ গাণ্ডওলার পিঠ হইতে কাঠ ও কাঠ জালাইবার লৌহম় পাত্র লইর! 
স্থানে স্থানে আগুণ করিয়া সব হাত পা প্যাক! চলিতে লাগিল। মধ্য পথে 
একটা পাঞ্জাবী তাহার স্ত্রীও আর একজন বৃদ্ধ! স্ত্রীলোককে লইয়া চলিয়াছে। 
পীঞ্জাবীটি জোয়ান। খুব স্ফৃর্তির উপর -চলিয়াছে। অন্ধ পথে একটা করুণ; 
ধ্বনী কর্ণে গেল। কি হোলো সবত সেই পথে স্থির--পাডাজী ছুটিলেন। 
তারপর দেখি পাঁঞ্জাবীটি বরফ পথ হইতে পিছুলাইয়া অল্রকন্দার লন্গিকটে' এক্‌ 
ঝরণার পাথরের উপর পড়িয়াছে। তৎক্ষণাৎ ২৩ জন লোক ও পাওাদ্ধী নাষিয 
তুলিলেন। তুলল কি? সে দুষ্ট ভীষণ। গ্ুহে সে ভীষণ দস দেখিঙ্গে: 


পাটি পাশপাশি পিপীসপি 








অগ্রহারণ, ৬৩২২ সাল।] উত্তরাখণ্ডে ভ্রমণ ও স্থিতি | ২৫৫ 








জানিন। জ্ঞানস্ট্ধাকিত কিনা সব, তথায় উদ্দাস হইয়া গেলাম। মস্তকটা চর্ণ | 
ছোয়ে গেছে । দেহটা ঠিক আছে। আর একটা মূর্তি দেখিলাস্্ অতি করুণ, 
অতি মধুর। পেটি কটা শ্রীমৃত্ি। আমাদের দলে যে কয়জন সেই পথে ছিল, 
কেছই আর চলিল না। সবস্সথ্ির হইয়া দীড়াইলাম। আমাদের মধো একজন 
এসে এ রক্কিমরবদনা প্রস্তর খোদ্দিতামত রমণী মূর্তির নিকটে আসিয়া কহিল, ৮এ 
তোমার কে?” রমণী জোড়হক্জে অত্যন্তই ব্যাকুল হইয়া কহিল, ( তার ভাষায় ) 
"তোমার পায়ে গড়ি জিজ্ঞাসা কোরনা আমার এ কে? 

পাণ্ডাজী এসে কহিলেন, ওর স্বামী। সঙ্গিনী ব্রদ্ষচারিণীকে ধন্ুলাম, 
সে তখন কাপিতেছে। নিজে স্থির হুইয়া দেখিতে লাগিলাম, রমণীর 
ধৈর্য আর সহিষ্ণুতা । জোড় করে রক্তমুথী হইয়া উদ্ধে চাহিয়। বসিয়! 
রহিয়াছে । শেষে উহার মুত পতির কোমর হইতে টাক! লইল। আমর! 
দাড়াইয় রহিলাম। দেহটাকে টানিয়া অলকন্দীয় ভাপাইয়া দেওয়া হইল। আমরা 
“কেদারনাথ শ্বামীজিকি জর” দিয়া আবার চলিলাম। ভাবিতে লাগিলাম, জড় 
. দেছের পরিণাম । প্রাণটা ঠিক শশ্মানের মত ভাব হইয়া গেল, সুখ না ছংখও ন। 
অর্ধ পথে এসে দেখি ভয়ঙ্কর বরফের শৃঙ্গ। তৎনিয়ে তত বরফ। উচু থেকে 
নামিতে হইবে । সাধু ছেলে ছুটি পার হইয়া! নিচুতে দাড়াইয়। আমাদেরই 
অন্ত অপেক্ষা করিতেছেন । সেখানে এসে ত পাণ্ডাজী খুব হাসিলেন | তারপর 
সেই উচুতে সব দীড় করাইয়া এক এক জনকে নামাইয়া লইতে লাগিলেন। 
মধ্যে মধ্যে পাণ্ডাজীও খুব পড়িতে লাগিলেন। সাধু ছেলেদের বড় ছেলেটি 
হাততালি দিয়! হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন, প্হাবিলদার পোড়েছে শিব 
গুরু শিব গুরু হরি হরি।” আমাদেরও তত ভয় হইল না, জীবনটার উপর 
মোটেই মায়! নাই) ষা হবার হোক। 

তার উপর বড় ছেলে বলিতেছেন, সুশীল! মা, ভক্ত হোলেই শক্ত হোতে হয়, 
পড়বেন কেন, পায়ে জোর করুন।” কোন প্রকারে পাগাজীর সাহায্যে পতন 
* উত্থানে সে স্থান পার হইলাম। আবার তেমনি কত স্থান পার হোয়ে 


অনস্ত অপুর্বব এক ধুর রাজ্যে আসিলাঘ। সাধা কি যে বর্ণনা করি! উপরে 
গুল আকাশ নিযে প্রশন্ত শুভ্র বরফ | তন্মধ্যে বরফে ঢাকা! একটা যা ষঙ্গি় 
্পচৃড়া জাগাইয়া আছে। অপুবব অপূর্ব । প্রাণ প্রশাস্ত ধীর স্থির । 

-, বয়ফের উপর থানকতক চেটাই ও খাতকতক কম্ধল পাতা হইল। আগুণ ত 


২৫৬ (তত্ব-মঞ্জরী | ( উদবিংশ বর্ষ, টম সংখ্যা । 


সারি 


ধু ধু জর্লল। আমরা স্বৃতা খুলির। ্শ্দিরে চলিলাম। সেখানে স্নান কর! 
একেবারেই নিরুপায়। শুনিলাধ হংপকূতু, উদফকুওু, » অমৃতকু ও ও 
হুরধ্যাকুণ নামে করটি কু আছে । কিন্ত বরফরাশি সব ঢাকিয়া প্রাখিক্াছে 
কিছুই দেখিলাম না। ঘর বাড়ী সব বরফে ঢাকা । সঙ্গিনী ব্রঙ্ষচারিধীত আনন্দে 
ফুলৈয় মত ফুটিয়া উঠিল। ছোট বেলার মত আদরে উচ্চ হান্তে সেই বরফ 
রাশির উপর কলের উপর বসির। সবরে আমাকেই ক্রোড়ে পল হনে হনে 
তাহাকে ব্রজ্বরতন লাভ হউক বলিয়৷ উঠিয়া পড়িলাম। মন্দিরে চলিলাম। 
মন্দির দ্বারে পাণডাজী ৮কেদারনাথের পাওাজী কাশীবাম সমস্ত পুজার উপকরণ 
লইয়! ফাড়াইয়। আছেন । আমরা মন্দির ছ্বারে জুতা খুলিয়৷ সুধু পায়ে মন্দিরে 
পূর্বক এক রূপ অপূর্ধব ভাবে ভরিয়। গেলাম । তাহা অব্যক্ত । বিশাল 
শিলা! মৃত্তিম্পর্শ করিতেই দেহটা মুগ্ধ পবিত্র শীস্তধীর হইয়া গেল। ঘৃত লইয়া 
মাথাইতে মাথাইতে জানিনা কেম চোখের জলে বুক ভেসে গেল। আনন্দ-অশ্রু। 
মনে হোতে লাগল, সেই শিবময় পিতৃদেবকে । এই ত তিনি। মুস্তির হীম 
শীতল বক্ষে বক্ষ দিয়া “বাবা বাবা” করিয়া বলিলাম, ভববন্ধন মোচন কর। 
শিৰ শিব ধ্বনীতে মন্দিরটী যুখরিউ | ৃ 
প্রাণে এক মধুর অপুর্ব শাস্ত ভাব লইয়া, যখন বাহির হইলাম, পায়ের যন্ত্রণায় 
শ্বাস রোদ হইয়া এল। মুধু পায়ে উর্ধশ্বাসে দৌড়াইতে অদূরে কম্বলের নিকট 
আগুণের নিকটই চলিলাম। এসে দোঁখ বৃদ্ধাদিদি যৃতবৎ নীলমূত্ডি হইয়া 
পড়িয়াছেন। সাধু ছেলেরা অগ্নি করিয়া বুড়াদিদিকে দেঁকিতেছেন ও 
বলিতেছেন ভয় নাই ও ডাকিতেছেন “বুড়া মা, বুডা মা।” দেখিলাম বটে, 
কিন্ধু পা অপাড় হইয়া এসে খাণ যায়। সন্তান, ঠাকুরের সন্তান ন। হইলে 
সেঙ। জানিবে আর কোথায় কে? পা ধরিয়া তৎক্ষণাৎ আগুণে সেঁকিয়া 
গাঞ্জবস্ত্র, কম্র্টার ইত্যাদি তৎক্ষণাৎ সেঁকিয়৷ সকলকে স্থির করিয়া দিলেন। 
ক্রমশঃ বুড়িদিদির কাছে এসে ছু”সঞ্গিতীতে ভীত হইয়] বসিযাম ), অঙ্গচারিণী 
একটু কীদিল। তারপর বুড়িদিদি পার্থ পরিবর্তন করিল$ তখুন সব,হাঁসি 
আরস্ত হইল। তখন একটা শ্লোক ভাবিতে লাগিলাষ, 
মতো ঘত্র মহাদেবী শিব এব ন সংশয়ঃ 
ধ্ভান্তে পুরম্ালোকে পুণ্যাত্মানো মহেষশ্বরী 1” 
অর্থ, “হে মহেশ্বরী! মহাদেবী, প্র স্থানে মৃত্যু হইলে মানব শিব প্রাপ্ত হয়, 
ইহাতে সন্দেহ নাই। সেই পুরুষগগণই লোকে ধন্ত যাহাদের এ স্থামে হৃতা হয়? 
যাহউক সে সধয় বুড়িদিদিকে শিবত্থ প্রাপ্ত হইতে দেখিতে ইচ্ছা! হইল ন1? 
বুড়িদিদি উঠিয়া ব্দিলেন, আমরা আনন্দিভা হইয়া সাধু সন্তানদের পরধূদী' 
লইলাম ও তাহাদের দেব! ধর্মটা ভরে অন্তর ছনুভব করিয়। ধ় ছইলান ) 


জয় গুরুদেব !! 


তত্ব-মঞ্জন্রী 


উনবিংশ বর্ষ, নবম সংখা! । 


পাশপাশি পাপা পাপা 


পৌষ, দন ১৩২২ সাল। 








দীননাথ। 
" "আছিস ০ 


বয় জয় প্রভু পতিতপাবন, কৃপামম দননাথ 1 
বয় জয় জর অগতির গতি দীনবন্ধু জগন্সাথ ॥ 
জয় জয় বিতু কাঙ্গাল-শরণ, জগতের প্রাপাধার। 
স্বাঙ্গালের বেশে, কাঙ্জালে ত্বরালে, হরিলে জীবের ভার ॥ 
তব করুণায় হইল শ্বরগ, স্থাবর জম ভূমি । 
জয় জম জয়, জয় রামরুফ, জয় মা জনয কমি | 
জয় জগবন্ধু অধম তারণ, সর্ব জীব সলোলোভা । 
য় জয় নাথ অভয়-মূরতী হুনির্খল জ্যোতি: শোভা ॥ 
শ্রীপদ পরশে প্রেমের প্রবাহে প্লাবিত মেদিনী ছাক়্। 
'প্লেমের হিল্লোলে পাগদলন ব্রহ্মা তলিয়ে বায় ॥ 

| ভুমি ) গছ্তেক কপ! অধাচিত প্রেষ হৃদয়ে ঢালিয় দাও। 
আপনার হতে আপনার হয়ে, মন প্রাণ কেড়ে লও ॥ 


২৫৮ তত্তব-মঞ্জরী | | উনবিংশ বর্ঘ* নবম সংখা! । 








পাপা পালিশ 


সপ সদ শিপ সা 


“কেহ নাই যার তুমি আছ তার” শ্রীমুথে বলেছ হ)। 
“কার মুখ চাঁব কোথায় দাড়াব বিন! তব পদ ছায়॥ 

অধমের তুমি, পতিতের তুমি, তুমি বিনা কেহ নাই। 

ভুমি বিন! আর কে আছে আমার, তোম! ছেড়ে কোথা যাই ॥ 

( প্রভু ) থাক হাত ধরে শ্রীচরণে নতি জীবন সর্বস্ব সার। 

মা বিন! বল মা দীন সস্তানের কে আছে গো আপনার ॥ 

তোমারি কৃপায় তোমারে চিনেছি, দিস্সেছ চরণে ঠাই। 

তুমি না রাখিলে কে আর রাখিবে, তোম! সম দুণ্টী নাই ॥ 

তোমারি তুলনা এ মহীমণ্ডলে, তুমিই প্রেমিক বর। 

প্রেম চুড়ামণি, প্রেমময় তুমি, কাম-ক্রোধ-লোভ হর ॥ 

লও টেনে মোর, নিজ গুপে নাথ, সকল উন্জিয় চয়। 

বেঁধে রাখ প্রভু ভ্রীচরণে তব গাই গে। তোমারি জয় ॥ 

অয় জয় জয়, জয় দীননাথ, রাম গুণমণি | 

বস জদাসনে, পাতিয়! রেখেছি তুমি যে মুকুটমণি ॥ 





“কাঙ্গাল” । 
পাগলিনী। 
স্পট চি ০ 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 


যথার্থ ভবে ঈশ্বর সর্ধব স্থানেই বিদ্যমান? আচ্ছ!, কই আমি ত দেখতে 
পাচ্ছি না? আচ্ছা, সব লোকে বলে থাকে যে, এক মনে সেই পরম করুণাধয়কে 
ডাকলে তীঁকে দেখা যায়, তবে আমি যে তাকে ডাকি, কই পাই না ত1 বোধ 
হয়, আমি মনের সঙ্গে তাঁকে ডাকতে পারি না। তাষদি পারতুম তবে তার 
সাধ্য কি, যে ভক্তকে দেখা ন! দিয়ে থাকৃতে পারেন । আজ তবে দেখি, দেবতা 
সদয় হন কি না? 

স্থণীলা জল আনিতে ঘাটে গিম্াছিল। নদদীতীর সম্পূর্ণ দীরব নিজ্তদ্ধ। 
ইবশ।খের .নিদারু" রৌস্ই পৃথিবীর গায়ে পড়নাছে। নদীর কাল জল সমীপে 


পৌষ, ১৩২২ সাল।] পাগলিনী। ২৫৯ 


পপর ০ কসর আপা 


হিষ্লোলিত, মৃদ্ভাতব বহিয়া যাইতেছিল। কোথাও জন প্রানীর চিহ্ন নাই, কেবল 
লীলা এক| | 

সতাই হ্ুশীলার সংসারে বড় ক্ট। বালা বসে পিতামাতা হারাইয় 
আত্মীয়গণের মধ্যে প্রতিপালিত। তাহার পর শ্বশুরালয়েও নির্যাতনের লীমা 
ছিল না। ম্বামী ছশ্চরিত্র; বিবাহ হওয়! অবধি একদিনের জন্তও স্ত্রীর মুখ 
দর্শন করেন নাই; শীশ্ড়ীর গঞ্জনা,-নহিলে কে এই ভীধণ রৌদ্রে নদী- 
তীরে যায়? |] 

স্থনীলার মন যে সংসারের প্রতি আকৃষ্ট ছিল না, তাহা! বরাবরই তাহার 
শিশুকাল হুইতে দেখা যাইত । কন কথখন.বালিকা! এক! কোন নির্জন স্থানে 
বসিয়া কোনও একটী বিষদ্গের ধানে মগ্্ হইয়া থাকিত। অনেকক্ষণ ডাকিয়া 
ডাকিয়! তবে তাহার বাহাজ্ঞান ফিরিয়! আসিত। 

আঙ্গ এই রৌদ্র পানে চাহিয়া, সেই আধ ক্রোশ দূরবর্তী নদী হইতে জল 
আনিতে হইবে শুনিয়া, তাহার প্রাণ গুকাইয়া উঠিল, কিন্তু উপান্ন নাই। ননদের 
গঞ্জন।, শাশুড়ীর লাঞ্ছনার বড় ভয়, নদীতে অগত্যা আসিতে হইল। 

ঘড়। জলে পূর্ণ করিয়া উপরে রাখিয়া সে ৰসিয়! পড়িয়া এক প্রাণে তাহার 
ধ্যানের দেবতাকে ভাকিতে লাগিল। ক্রমে সে বাহাজ্ঞান হারাইল। তাছার 
প্রাণ যেন কোধীয়,--কোন দেশে উধাও হইয়! চলিয়! গেল। 

প্রায় অর্ধ ঘণ্টা পরে তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আমিল। তখন উল্মত্েয স্যার 
গগন প্রতি চাহিয়া! করযোড়ে বলিল, “ভুমি আছ, তুমি আছ প্রভো ! অজ্ঞান 
মানব আমরা, তোমার লীলা কি করে বুঝবো; আমার মুক্ত করনাথ! আর 
আমায় সংসার জালে জড়াইও ন|। 

উন্মত্ত পাদক্ষেপে কলদী কক্ষে সে ফিরিয়া! চলিল। 





দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


রা্বেদের বড় বৌ-_্ুশীলা। নাকি পাগল হইক্সাছে! একদিন হুপুরৰেল! 
ঘাটে জল আনিতে গিয়াছিল, সেই মময় নাকি তাহাকে উপদেবতায় দৃষ্টি দিরাছে 
কেহ কোন কথা বলিগ্সে পে তাহার মুখের দিকে . কেবল ব্যাকুল নেঞে চাহি! 


২৬০ তত্ব-মঞ্জীরী। [উনবিংশ বর্ষ,নবম সংখা । 


ক পপ 





থাকে। ব্যাকুল হৃদয়ের সাবেগ ভরা উচ্ছ্বামে বলে, “তুষি/কি জামার দীক্ষা 
দিতে এসেছ?” 

সংসারের কাজ কর্ম সুশীল! সমস্তই করে; কিস্তজ্ঞান যেন নাই। কলের 
পুতুল যেমন হাত পাঁ নাড়ে, সেও তেমনি সংসারে কলের পুতুলের স্তা় খুরিতেছে 
ফিরিতেছে। কিন্তু আজ সহসা তাহার অন্য মৃষ্তি। শাশুড়ী সম্বুথে যাওয়া 
মাত্র সে নতজান্ হুইয়! গলবস্ত্রে কাদিয়া বলিল, “নামায় ছেড়ে দাও, আদায় 
মায়াবন্ধন হ'তে মুক্তি দাও ।” 

শাশুড়ী কর্কশক্ঠে বলিলেন, “কত ছলই যে শিখেছ, তার ঠিক নাই ; ধর্মকর্ম 
রাখ, আর ও সব ভাপ দেখাতে হবে না । সংসারের কাজ করতে হবে না? 

রুন্ধকণ্ঠে হুশীল! উর্দদৃষ্টিতে বলিল, «সংসার কি?” সংসার নন্নককুণ্ড ! সেই 
নরককুণ্ডের বন্দী আমর! । ভগবান! আমায় কেন নারী করেছ ? যদি প্রাণে 
প্রেম দিলে, ভক্তি দিলে, তবে এমন অবরোধে কেন? সংসারে তোমার নাম নিলে 
পাপ, তোমার আরাধনা! করলেও পাপ ! সংসারে কেবল ভূতের ব্যাগার খাটুতে 
হবে, আর যে কাজ আমার পরলোকে শাস্তি দেবে, তা হ'ল পাপ ! আমার মুক্ত 
কর প্রভু । 

শাশুড়ী বলিলেন, '*এস গো”। উন্সত্ের ভ্তায় তীহার পানে চাহিয়! সুশীলা 
বলিল, “সংসারে আমার কে আছে ? সংসার কার? তুমিই যে লংসার সংসান্ক 
ক”রছ,--এ সংসার কি তোমারই থাকৃবে ? মর্তে হবে ন1 ? মরণেক্ধ কথাই বা কে 
বল্‌তে পারে? মানুষ হঠাৎ মরে যায়, তখন এই সাধের সংপার তোমার কোথায় 
থাকবে মা 1 

শান্তড়ী ক্রোধে জ্ঞান হারাইলেন। চিৎকার করিয়। বলিলেন, তুই মর, এখমি' 
মর্্‌--আমার দকল আপদ জুড়াক; আমি ম'রব, আর তুই বুঝি হুথে দশ হাত পা 
মেলে রানী হয়ে থাকুবি ? দূর হ”, এমন বৌয়ের মুখ দর্শন করাও পাপ।” তিনি 
সবেগে বাহির হুইক্ঈ! গেলেল। 

সুলীলা' ভাবিতে লাশিল, “লংসারে এ বিষ বৈষম্য কেন? মৃত্যু ফি এতই 
ভয়ের বন্ত? মৃত্যুর নাঁদে সংসারের লোক এত আশষ্কে শিউরে উঠে কেন ? মৃদু 
যাদর সা একটি যে অবশ্যই আন্বে, তাকে লোকে এত ভয় করে কেন?” 

স্ুপীলা একথার আকাশ পানে চাহিল। সেম্পষ্ট দেখিল, যেন জগজ্জননী 
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তাহার দিকে স্ষেহ'বাহু প্রসারণ করিষা মেহগর্ভ রচনে বলিতেছেন, “ভয় কি মা, 
ভয় কি? আমি ত আছি। সংসার তোকে চিন্বে না, আমি জ্েকে চিনেছি। 
তুই সংসারের ন্‌, তুই আমার, তোকে আমি কোলে নেবো । আয় মা! পাশ- 
দ্রাবদগ্ধ সংসার ত্যাগ ক'রে মায়ের কোলে আয়”  £ 

উত্মাদ্দিনী মাম! বলিয়া বাছ প্রসারণ করিয্। ছুটিল। ভ্ঞানহারা, তাহার 
চঞ্চল চরণ কোথা হষ্টতৈ কোথা গিয়া পড়িতেছিল, ঠিক নাই; স্থির-নয়ন শুধু 
সেই অভয়দায়িনী মাড়ৃকাঁ-পদমূলে সস্ত ৷ 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ। 


যখন মগ্ভপানে মাতুয়ারা॥ টলিতে উলিতে হরিচরণ বাটী প্রবেশ করিল, তখন 
মাত! অশ্রপূর্ণ নেত্রে পুত্রের নিকট ধীড়াইয়া, বধূর আচরণ জানাইয়া উপসংহারে 
বলিলেন, আমারই যত দায় পড়েছে বাছ1, আনায় পাঠিয়ে দাও, আমি কাগী 
যাই। তোমরা দুইজনে স্থথে থাক। আর এঢলাঢলি আমার সহ হয় ন!। 
'আজ কোথার গিয়ে অজ্ঞান হয়েছিল নাকি। পরী রকম ক'রে অপদেবতায় ঘুরিয়ে 
খুরিয়ে একদিন কোথায় ম”পরবে, আর তখন পুলিস এসে হাতে দড়ি দেবে। ফাজ 
নেহ বাবা, আনি আপদ ভয়েছি, আমায় দূর ক'রে দাও) 

হরিচরণ আলিয়া উঠিল। বলিল, স্মপদেবতা না ছাই ভ/য়েছে। সব 
স্কাকামো । কাজ কর সব বুঝি তোমায় করতে হ'ল? ও হারামজ্সাদী পাছে 
কাজ কর্ে হয়, সেই ভয়েই এমন করছে । রও, আজ আমি ওকে মজা দেখাচ্ছি। 

তখন রাত্র প্রায় এগারট! বাজিয়া গিয়াছে । পল্লীগ্রাম--ইহারই মধ্যে 
নিঝুম, মাঝে মাঝে দুঈ একটা কুকুর ডাঁকিয়। উঠিতেছে, দূরে কোথা! হইতে 
একটা গানের মৃদু আওয়াজ ভাসিয়! আসিতেছিল। কৃষ্ণ-একাদশী__চারিদিফে 
ঘোর দন্ধকার। 

টলিতে টলিতে হরিচরণ কক্ষে প্রবেশ করিল । গৃহে একটা প্রদীপ মিট মিট 
করিয়া জলিতেছিল, “আর গৃহের এক পারে পল্পাসনা, নিমিলিতনেতরা, ধ্যান-নিরতা 
দেবীসুর্তি। সেই সুন্দর মুখ তখন অপার্থিব জ্যোতিতে উজ্জল, এলারিত রু্চ 
কফিত ফেশরাশি জটা-বদ্ধ-ভাবে ভূমিতে লুটাইতেছিল। 


২৬২ তত্ব-মঞ্জরী । [উনবিংশ বর্ষ, নবম সংখ্যা 


রন 


হরিচরণ,-_পাপিষ্ঠ হরিচরণ সে মুখ দেখিল না। দেখিলে বোধ হয় ধর্শাত্বার 
পবিত্র দেহ পাপী করে ম্পশিত হইত না) হরিচরণ তাহার পস্চাৎ হইতে 
তাহার কেশগুচ্ছ আকর্ষণ করিয়! বলিল, “বেয়ে! হারামজ'দী আম'র বাড়ী থেকে, 
বেরে! এখনি 1৮ | 

নুশীলা অনেকক্ষণ এক দৃষ্টে তহার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর 
বিন! বাক্যব্যয়ে উঠিয়া অগ্রসর হইল । 

হুরিচরণ ক্রোধে ফুলিতে ফুলিতে তাহাকে ধা দিয়! বাহির করিয়! দিয় দ্বার 
রুদ্ধ করিয়! দিল। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 


সে দিন পুিম!। প্রস্ুট শশধরের বিগলিত রজতধারায় ধক প্লাবিত। 

বসত্তের মুছমন্দ মলয় পবন কুস্বম-সৌরভ বহন করিয়। ধীরে ধীরে প্রবাহিত, 
হইতেছে । রজনী দ্বিগ্রহর অতীত, প্রক্ৃতি-নিস্তবূতার ক্রোড়ে নির্রা-মগ্র। এই 
সময়ে শ্বশানে দীড়াইয়া কে এ অপুর্ব জ্যোতিঃবিভাসিত বুবতী ? সর্বাঙ্কে. 
এমন পবিত্র ভাব যে পাপী ধরে দিকে চাহিলে তাহার চক্ষু বল্সিয়। যায়-্ 
এ ঘে মাতৃমুন্তি! পাপীর পাপ বাঞ্ছও এ মৃত্তি একবার দেখিলে দুরীতুত হয়। 
যুবতীর পরিধানে একথানি গৈরিক বসন, মন্তকের কেশ জটাবন্ধ, তাহা জানু 
সংস্পন করিতেছে । অঞ্চলাগ্র বাতাসে হিল্লোলিত হইতেছে । যুবতীর ব্যাকুল, 
দৃষ্টি উদপিক্ষে স্তন্ত রহিয়াছে । অনেকক্ষণ স্থিরভাবে উন্মািনী চাহিয়া রহিল) 
তাহার পর বলিঙ্গ, “দয়াময়ী নইলে দয়া ক'রবে কে? মস্তান ভন্ন পেলে মার 
কোল ভিন্ন কার কোলে যাবে? বড় ভয় পেয়েছিমা! তাই তোর পানে 
দুটেছি ; মা হয়েছিল সন্তানকে কোলে নিবিশা কি মা? আমায় ডেকেছিস্গ্‌, 
আমি এসেছি, এখন নিবিনা বল্লে আমি ছাড়ব কেন? পাগলিনী উন্মত্ত প্রাণে, 
গাহিয়। উঠিল ২ 

বড় ভয় হয়েছে দয়াময়ী সংসারের সব দেখে গুনে 

তোর কাছে এসেছি ছুটে ( কই ম1) তুই ত অভয় দিশ্রিনে £ 

এই কি মা তোর দয়ামায়া, দিবিন। কি পদছায়া, 

তয় পেয়েছি এসেছি কাছে (তুই ) কোলে তুলেও ত নিলিনে ? 
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পিপি 


কেন কীর্দাস্‌ বল যা তারা, বহাস্‌ কেন নয়নধারা, 
আদর ক'রে কোলে তুলে নয়নজল কি মুছাবিনে ? 
ভয় পেলে সবাই গিয়ে মায়ের পায়ে শরণ নিয়ে 
ভয়েরে দেখায় ভয় ( মায়ের) অভয় কমল পায়ে শুয়ে 
আমায় দে ম) চরণতরী, কর গো দয়া! ও শঙ্করী, 
সস্তান চায় জননীকে তুই হার পানে কি চাবিনে ? 
পাঁগলিনী ক্ষণেক চুপ করিল; কিয়ৎক্ষণ গগন প্রতি চাহিয়া রহিল, তাহার 
পর আবার মিষশ্বরে গাহিল__ | 
আমি সদাই মাকে কাছে থাকিতে দেখি গো 
মাকে দেখি এ হৃদি-মাঝারে। 
আমি নিয়ত দেখি যে মাকে আমার নিকটে গো 
ম। আছেন সদ। নিকটে বে॥ 
আমি হারাই হারাই যত করি সঘ। ভয় গে! 
মা বলেন কি ভয় বাছারে। 
আমি আছি কাছে তব, মা থাকিতে সন্তানের 
তয় নাই, ভয় নাই, ভয় নাই রে॥ 
গুনিয়। অভয়বাণী জননীর মুখে গো 
আনন্দে ভাঁসিল চিত আমারি । 


ছাঁসিব কি কাদিব ভাবিয়া না পাই গো 
কোথায় রাখিব মম মাভারে ॥ 


বিকট স্বরে সহসা! পাগলিনী বলিয়! উঠিল, কই মা কই, কৈ সে শ্গেহময়ী 
জননী আমার, কোথা গেল? এই যে দেখলাষ মা--এই মাত্র দেখা দিয়ে 


কোথায় লুকালি হা? 
পশ্চাৎ হইডে কে বলিলেন)? প্বংসে !” রমণী চম্কিষ যুখ ফিরাইল। 


২৬৪ তত্বমঞ্জরী। [উনবিংশ বর্ষ, বম সংখ্য। 


পি 





পঞ্চম পরিচ্ছেদ | 


বিশাল জটাজুটধারী পর্ধ্বাগ ভন্ম বিলেপিত- দীর্ঘকর় একটা মৃষ্ঠি। বৃহৎ 
জ্যোতি চক্ষেয় জ্যোতিংপূর্ণ দৃষ্টি তাহার মুখের উপর নিক্ষিপ্ত করিয়! পশ্চাতে 
দণ্ডায়মান । 

রমণী কি ভয় পাইল? না--সে বুঝিল, তাঁহার ডাকে বুঝি মায়ের আসন 
টলিয়াছে। পাগলির্নী নতজানু হইয়া বসিয়া! গদগদকণ্ঠে বলিল, প্ভগবান্‌ ! তগৰান্‌! 
আমায় দয়! করুন, আমার দয়াময়ী করুণাময়া শ্তাম। মাকে দেখান, আমার রঙ্গ 
করুন,--মাকে না দেখতে পেলে আমি ম'রব। 

্ক্মচারী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, উদ্মাদিনী। আমি কে? আমি মায়ের 
সামাক্ উপাসক মাত্র; সাধনা কর, সিদ্ধি নিশল্ই আছে। বিনা সাধনার 
কোন কাজে সিদ্ধিলাভ করা যায় ন। * 

উম্মাদনী। সাধন! কি, আমায় বলে দিন। 

ব্রহ্ম । সাধনা,--তাকে এক প্রাণে ডাকা । কারু পানে চেওনা, কাক কথা ' 
শুনো না, কেবল মনে রাখবে, তিনিই সত্য-সনাতন,) জগৎ কিছুই নয়। তাকে 
এক মন, এক প্রাণে, ডাকলে সব পাবে। জগতে শ্রেষ্ট কি? জগতে অবিনশ্বর 
কি? এই যে দেখছ মা, এই সোণার দেহ এও নশ্বর) এরও ধ্বংস আছে। 
এই পচনশীল, ধবংসশীল দেহটাকে বৃথা যত করেই বা লাভ কি? জগতে ষা অক্ষয় 
অন্য সেই ধর্মই চিরদিন তোমার থাকবে । আর পিত। নাত! ভরা পত্থী পুত্র 
কন্তা, এমন [ক তোমার তুঁিও তোমার নিজের নও,--সবই তাহারি। মূর্খ 
মানব আমরা, তান যা বুঝিয়েছেন, তিনি ঘা শিখিয়েছেন, তাই বুঝি--তাই 
শিখি। আমাদের আছে কিমা? ধণ্মভিন্ন আর আমাদের সঞ্চিত বস্ত। কই ? 
বল, বীধ্য, অর্থ কিছুই সঙ্গে আসেনি, কিছুই দঙ্গে যাবে না। এ স্ৰ পৃথিবীর 
জিনীস--এখানেই পড়ে থাকবে । 

উন্মাদিনী। বাবা! সংসারের সব লোকেই কি এ সব কথা জানে ! 

ব্ক্ম। অনেকেই জানে। 

উন্মাদিনী। জেনে শুনেও তবু পাপে ঝাঁপ দেয় কেন? 

বঙ্গ । বালিকা! এ পত্তজকে জিজ্ঞাসা ক্র; সে জানে, হে অঙ্জি তার 
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যম, তাজেনে গুনেও সেকেন আগুনে ঝাঁপ দিতে চায়? সে যমন জানে 
অগ্জি তার যম, মানব তেম্সি জানে পাপ তার ইহ-পরকালেরু পথের কণ্টক। মানব 
জেনে গুনেও সে আগুনে ঝাঁপ দের--পুড়ে মরে। 

উন্মাদিনী ব্রঙ্গচারীর পদে লুটাইয়া পড়িল। কাতর বচনে বলিল, «আমায় 
দক্ষ! দিন বাবা,।” 

"এস মা” বলিয়া ব্রক্গ্জরী অগ্রে অগ্থে চলিলেন-_তক্তিপ্তহ্ৃদগ়ে পাগলিনীও 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। এ ঞ * 

্রক্মচারী প্রদত্ত মন্ত্রে দীক্ষিত পাগলিনী তখন প্রর্কত পাগলিনী হইল, মায়ের 
রূপ দর্শন করিবার জন্ত তাহার প্রাণ কাদিতে লাগিল। ব্রঙ্গচারী নিভৃতে সাধনার 
প্রণালী বলিয়! দিয়াছিলেন,__-পাগলিনী এখন দূর বনে প্রবেশ করিয়া মাতৃ লাধনা 


করিতে লাগিল। 
শ্রীপ্রীরামক্চ-শ্রীচরণাশ্রিত! 


সেবিক। শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী। 


উত্তরাখণ্ডে ভ্রমণ ও স্থিতি । 


মধ্যাহ্নে বর বৃষ্টি আরস্ত হইল। তন ষ্টে সাধু সন্তানেরা বলিলেন, মা ! চলুন, 
এইবেলা রামবাড়া চটিতে ফিরিয়! চলুন, সন্ধ্যাপ সময় পৌছান যাইবে। নচেত 
এখানে থাকা অসম্ভব। আমর! দেখিলাম, আমাদের যাওয়াও অনস্তব। 
আমরা তাহাদের বাধা ন! দিয়! তাহাদের পাঠাইয়। দিয়া, আগ্রকাণ্ডের মধ্যে 
বসিয়! সঙ্গীত সাধন আরম্ভ করিলাম । সমস্ত দিন পরমানন্দে আগুনের নঞঠে 
গেল। সন্ধ্যার সমন বরফমণ্ডিত এক বরফের দেয়ালবুক্ত কাঁঠের ও কম্বলের 
মেজেধর পাইলাম । অর্থাৎ বরফে ঢাকা বাড়ীর একটা ঘর। তাহার মধ্যে ক্থল 
পাতিয়া অগ্নি জ্ালাইয়া রাত্রে সব জাগিয়া শিবনাম করিতে লাগিলাম। 
প্রীহ্ীকেদার মাহাত্ব্ম্‌ হইতে একটা শ্লোক বলিয়া আনন্দ লাভ করিতে 
লাগিলাম, সকলে মিলিয়! সে পরমানন্দ | 
পার্ধত্যুবাচ । 
“্কথযগ্ব মহাদেব বিস্তারান্মম ক্ষেত্রকম্‌। 
কেঙ্গারং নামবৎ প্রোক্তং শবর্গমোক্ষ প্রদায়কম্‌ ॥* 


৩৪ 


২৬৬ তত্ব-মঞ্জরী | [উনবিংশ ধর্ধ, নবম সংখ্য। 








পিল শশা বাপ কা 


শ্রীপার্ধতীদেরবী মহাদেবকে কহিলেন, হে মহাদেব! কেদাক্গ নামে প্রসিদ্ধ 
ছা ও মোক্ষপ্রদ যে ক্ষেত্র আছে, তাহা বিস্তার পূর্বক আমাকে বর্ণনা করুন। 

ঈশ্বর উবাচ। 

“ইদং ক্ষেত্রং তু যৎ প্রোক্তং তয়াদেবী মমাধুনা। 
ন ত্যজামি কদাচিদ্বৈ, তপ্ত: প্রিয়তরং প্রিয়ে ॥* 

মহাদেব কহিলেন, হে দেবি! হে প্রিয়ে, ধাই ক্ষেত্র বিষয়ে তুমি যাহা 
জিজ্ঞাস! করিলে, ততবিষয়ে আমি বলিতেছি_যে, এ ক্ষেত্র আমি কদাচ ত্যাগ 
করি না, ইহ। তোম। অপেক্ষাও আমার প্রিয়তর | 

হে দেবি! আমি তোমাকে একটা ব্যাধ ও হরিণের পুরাবৃত্ত বর্ন করিতেছি, 
শ্রণ কর। কোন গ্রামপ্রান্তে বিকরাললক নামক এক যুগহস্তা ব্যাধ বাস করিত। 
& ব্যাধ নিভ্য মৃগমাংদ ভোজন করিত এবং সর্ব বন্ধ “বিক্রয় করিত। একদিন 
প্র ব্যাধ মুগ বিনাশার্থে বনে গমন করিয়াছিল। হে মহার্দেবি! এবনে এ ব্যাধ 
বছ মৃগ বিনাশ করিতে লাগিল। ক্রমে মৃগগণকে বধ করিতে করিতে পে 
কেদার তীর্থের অরণ্যে উপস্থিত হইল । হ্কে দেবেশি ! মুনিগণ পরিবেষ্টিত & বনে 
গমন করিতে করিতে সেই ব্যাধ মুনিশ্রেষ্ঠ বীণাবাদনপরায়ণ নারদকে দেখিতে 
পাইল। এ সময়ে এ ব্যাধ নারদকে দেখিয়া আনন্দিত হইল। এবং নে 
মনে ভাবিতে লাগিল, এ যে স্বব্ণক্ূপধারী মৃগ আমার সম্মুথে গমন করিতেছে। 
আমি এই হ্বর্ণমূগকে বিনাশ করিয়া নিজেও হ্বর্ণময় হইব, এইরূপ চিত্ত করিয়।, 
এ ব্যাধ পরম বিশ্মগাধিই হইল। ব্যাধ ধন্ুতে জ্যা রোপণ করিয়া তাহাতে বাণ 
সন্ধানপূর্ববক যেমন সেই মুগরূপধারী খধষিকে বিনাশার্থে বাণ ত্যাগ করিল, 
অমনি সেই খধি অন্তহিত হইলেন। ব্যাধ এই পরমাশ্চ্ধ্য ব্যাপার দর্শন করি! 
অতি বিশ্মিত হইল, এবং যেমন অগ্রসর হইল, অমনি সম্মুখে গর্ভ মধ্যে একটা 
ডেক দেখিতে পাইল। দেখিল, এক প্রকাগদেহ কালসর্ণ ডেককে গ্রাস 
করিতেছে । কালাস্তক এ সর্প যেমন তী ভেককে সম্পূর্ণ গ্রাস করিবে, 
অযনি মণ্্কফে যজ্ঞোপবীতধারী মন্তকে অধ্ধচন্্রভূষিত ও জটারাশিবিয়াজিত 
দর্শন করিল। কৈলাস পর্বতের সভায় শুভ্রদেহ গুধ বিরাছিত ব্রিশুলধায়ী, 
নীলক্ হস্তিচর্মাতৃত বিভুকে দেখিতে পাইল। ব্যাধ এই অদ্ভুত ব্যাপার 
শুন করিয়া ভাবিতে লাগিল, যে সেই স্পগ্রন্ত মণ্ডক সহসা এরূপ হইল 
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০০558 পপি 


কেন? এবং ইহা!বা কে? এ কাহার রূপ ? এ মণ্ডক কাহার দেহপ্রাপ্ত হইল? 
আমি কি শ্বপ্ন দেখিলাম? অথবা আমি জাগিয়। আছি। স্বপ্ন কের দেখিব ? 
আমি ত ুস্থ আছি, তবে আমার ভ্রম কেন হইবে? অথবা এ কোন ভূতের 
উপজ্রবই বা হইবে। অথবা অদ্য আমার মৃত্যু সরিকট। যেহেতু আমার 
বিকৃতি হইতেছে ফেস? কি করি, কোথায় যাই? এই বন ভূত সেবিত, 
এখানে কোথাও নিস্তার নাই । এক্ষণে এ মহ! বনে কে আমায় রক্ষা করিবে। 
আমার সাক্ষাতে দেখিতে দেখিতে মণ্ডক কেন বিক্কৃত হইল। এই সময়, সেই 
মহাবাধ একটী পৃষ্টাঙ্গ ও সুারাঙ্গ মুগকে ব্যাপ্ত বিনাশ করিতেছে দেখিতে 
পাইল এবং দেখিবা মাত্র ভঙ্কে ব্যাকুল হইল। তৎপর ওঁ ব্যাধ হন্যমান 
মুগকে পঞ্চবদনবিশিষ্ট, ত্রিনক়ন, যক্ঞোপবীতধারী শিবরূপী দর্শন করিল। হে 
দেবদেবেশি ! সেই বিনাশকারী ব্যাপ্র তখন এই বাধ বা অন্ত কোন এক 
ব্যাধ কর্তৃক তৎক্ষণাৎ হত ভুইয়া! বুষন্ধপ ধারণ করিল। হে সুন্বত্রি, তৎপয়ে 
পূর্বাহছত সেই মুগ বাধের সাঙ্ষতেই শিবরূপ ধারণ করতঃ সেই বৃষের উপর 
আবোহণ করিল। এইরূপ পরমাশ্চর্যা ঘটন! দেখিয়া ব্যাধ অত্যন্ত বিশ্মিত 
হইল, এবং অহ!!! এ কি হইল, এইটি ব্হ্বার চিন্তা করিতে লাগিল। 
হে দেবি, ব্যাধের সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল। সে বিস্ময়ে ব্াাকুল হইয়! 
উঠিল। তৎপর সে ব্যাধ সেই নারদ মুনিকেই পুনর্ধার দেখিতে পাইল। 
হে "দেবি! ব্যাধ সেই ভয়াবহ নিবিড় অরণ্যে মমুষ্যারৃতি নারদকে 
দেখি! সেই সমস্ত ব্যাপার বর্ণনা করিল। নারদ তাহার মুখ হইতে পমন্ত 
ব্যাপার শ্রবণ করিয়া! বলিলেন, হে ব্যাধ! তুমি এখানেই বাস কর। ইহা! বলিয়! 
নারদ সেই ব্যাধের সম্মুথে অস্তহিত হইলেন, এবং ব্যাধও সেই স্তানে বাস 
করিতে করিতে পরমাগতি প্রান্ত হইলেন । হে প্রিয়ে! আমি এই কেদার ক্ষেত্রেছ 
মাহাস্থ্য শত বর্ষেও বর্ণনা করিয়৷ শেষ করিতে পারি না। এ মাহাত্ম্য শবণেও 
জীবের গরমাগতি লাভ হয়। | 

রজনীর মধ্যভাগ্নে যাত্রীসমূহ কাচ্চর ধ্বনি আরম্ত করায় পাণ্াজীকজ 
লোকেরা ভীষণ "আগুন হ্বালাইল। আমরা অনেকটা শ্ুস্থ হইলাম । সাধুছেলের! 
সে রাজে ফেদারনাথ ভ্যাগ করিয়া রামবাছ্| চর্টিতে ফিরিয়। গিয়াছিলেল। 
স্বজনী গ্রুভাভ হইলে, আন্দাজ বেল! ৮টার সঙ্য় নৌদ্র উঠিলে, আমর! 





২৬৮ তত্তব-মণ্ীরী | | উনবিংশ বর্ধট নবম সংখ্যা । 


পপি পি্পীিল িশপাপিপিপীশীি শশী? শশা 


কেদার প্রভুকে প্রণাম পূর্বক আধার রামধাড়া! চটিতে ফিরিবার জন্য বরফ. 
পথে চলিলংম। কেদারপুরীতে সামান্য ক্ষলযোগ করা হুইগ়াছিল। রুন্ধনের 
কোনও উপায় ছিল নাঁ। প্রাতে আবার বরফে উঠিতে পড়িতে হাসিতে 
কাদিতে চলিলাম। মধ্যাহ্ন রামবাড়ীয় আসিয়া পড়িলাম। এ চটিতে আহারাদি 
পূর্বক, বৈক্ালে আবার গোৌরীকুণ্ে ফিরিয়া গেলাম। রাত্রে গৌরীকুণ্ডে 
র্হিলাম। গৌরীকুণু চটতে আসিয়া! মনে হইতে লাগিল, হ্যা! ! কেদগারনাথ স্বামী 
দর্শন হইল। গৌীকু্ডে এসে প্রাণটা অস্থি হইল, আর থাকিতে পারিলাম 
না। লেখনী মুখে তাহারি সাধন তিনিই করাইলেন-_আব্গ সেইটিই তত্ব-মগ্রীভে 
বাহির করিতেছি । 





জ্যোতির্খয় নিরঞ্রন 

অনস্তরূপ বিশ্বরাজ ; 
তুমি অসংখ্য অযুত মুষ্তি কোটা 

বিশ্বরাজ্য কর বিরাজ। 
তুমি এক ব্রহ্মা নাস্তি দ্বিতীয় 

প্রেম পাথারে লহরীসম, 
জড় চৈতন্ত সক্ষম স্থল 

আমিই তুমি প্রিয়তম । 
চিন্ত'মাকাশে পরফাশ ঘবে 

তোমাতে আমাতে নাহি ভেদ্ব ১ 
পুন অন্তরে রহ নিদ্রিত ষবে 

ওঠে গে! অমনি মোহের খেদ। 
মাঝে মাঝে মোরে ধর! দাও যেন 

মাঝে মাঝে হদিশুন্ত হয়; 
(মম )জ্ঞান অজ্ঞান পাপ পুণ্য 

মন বাক্য হোক তোমাতে লয়। 
জীবন মরণ বন্ধন মোচন 

কম্ম নি্ধাম সকলি তুমি 


পৌষ, ১৩২২ সাল।] উত্তরাখণ্ডে ভ্রমণ ও স্থিতি । ২৬৯ 


এ প্পপপািপপেসল পা পসপপাপী পি পাশ পপর... 
থু 


চিত্বাকাশে চজ্জ তোমারে 
্রসুক এ(মন চকোর চুমী। 
দুলে ভুলে ভুলে ভুল ছোয়ে যাই 
তোমাতে রহিয়ে ভুলিয়ে রই, 
তোমারি তোমারি তুমি ভুমি তুমি 
ৰ তোমাতেই সদা মগ্ন হৃই। 
বিশদ সকলি তুমি 
মুত্তি সকলি তোমারি ছায়া 
অন্তরে বাহিরে সবি ভূমি সথে 
ধ্যবধান সুধু জড় এ কারা । 
মধু মধু মধু নামেরি জয়) 
জয় ধ্বনি হোক জগতময় । 
ব্রক্ষচারিণী সঙ্গিনী নিদ্রিতা হইয়াছে । কে শুনিবে। কাগজটি ব্যাগের মধ্যে 
রেখে একটা অব্যক্জ ভাব হৃদয়ে লইয়া! শয়ন করিতে গাছ নিদ্রায় রঞ্নী গ্রভাত ॥ 
( ১৭ ) 
ভগবান*রামকৃঞ্জনাম লইয়া অপরাহে সকলে ফাটা চটি তাগ করিয়া "উিমঠ* 
মুখে যাত্রা করিলাম। পথে অতান্তই রৌদ্ও চড়াই ঠেকিল। স্থানে স্থানে 
জল পিপাঁসায় প্রাণ ওষাগভ হইল । আনন্দ মনে সন্ধা। হয় হয়, এমন সমস 
উথিমঠে আসিয়৷ পড়িলাম। ীতঙ্গ জল সেবন করিয়া তৃপ্ত চইয়া৷ সকলে বিআ! 
মার্থে বস গেল। পরে সন্ধার পর “উখিম১” দেখিতে লাগিলাম। বেশ 
পাথরের ঘ্বরগুলি। দৌোকানও আছে। বৎসরে ৬যাস এখানেই শ্ীত্রী৬ 
কেদদারনাথের পূজা ভোগ হয়। তখন বরফে ঠাকুর কেদারনাথ ঢাক! থাকেন। 
পুজানাওল সাহেবকে আসিয়া প্রণাষ করিলাম। তিনি জগংগমোহন আনন্দ- 
ময় স্বামী বিবেকানন্দের নাম গুনিয়া আমাদের বড়ই ম্নেছের চক্ষে দেখিলেন। 
সাধু সন্তানেরা কথ কহিতে লাগিলেন । ব্রহ্মচারিণী ও আমি প্রণামান্তে সমস্ত 
ঘুরিয়া ঘুরিঘা দেখিতে লাগিলাম। মন্দির মধ্যে বহু ঠাকুর রহিয়াছে । 
৬ কেদারনাথের গদি রহিয়াছে। সমন্ত ঠাকুর দেখিয়া রাত্রে এসে কতকগুলি চিঠি 


২৭০ | তত্তব-যণ্ীরী। [উনবিংশ বর্ষ, নবম সংখ্যা'। 





০ 


লিখিলাম, আমায়ও ২1৪ খানা, ও সমজ্জ হাত্রীমাতৃগণেরও লিখিলাম। এখানে 
শ্লীত খুব সামান্যই | সে রাত্রে সেখানে দ্বিতলের উপর দিব্য ধর পাওয়া গেল। 
স্থুনিদ্রায় রঙ্জনী প্রভাত-_ প্রভাতে প্রাণে অনির্বচনীয় এক আনন উদয় হষ্টল। 
শয্যায় থাকিয়! আনন্দময়ের নাম সাধন করিয়া সমস্ত যাত্রীগণের নিদ্রাভঙ্গ করিজাম । 
বছুদিন পরে একটু জপের ইচ্ছা হইল। এতদিন জপ সুধু মনে মনেই 
হোচ্ছে, ই নাম( একটু বপিলাম। জনৈক দিদি গাহিতে লাগিলেন, 
অস্তে যেন এ চরণ পাই-_ 
গু ক রস ক স ক কা 
শু কা ০ গঁ ক পু ্ঁ 
ক্লপণত। কর যদি লাগে শিবের দোহাই । 
স্থানের গুণে সঙ্গীতটী বড় মধুর ঠেকিল. কেবল জপের ইচ্ছা গ্রবল হইল। 
উ্িমঠে জপ করিলাম, কোথাও এমন জপে রস পাই নাই। 
গ্রাণিওলা শ্রীনন্দ আসিয়া “আমা” “আমা” করিয়া! ব্যস্ত করিল, শেকে 
ঠাকুরের কি অপুর্ব শ্নেহ, অনস্ত করুণা । শ্রীনন্দকে কি বোঝাইয়া দিলেন, 
সে নিজে নিজে সব কম্বল ব্যাগসব গোছাইয়৷ লইতে লাগিল। জুতা কিন 
সযেৎ গোছাইয়া সে বিদায় হইল। পাস্তাজী আসিয়। ডাকিলেন, ব্রহ্মচারিণী 
আমি ও আমাৰ ঝি উঠিলায। 
ভালই হইল--আর কিছু করিতে হইল না, বুড়দিদিকে ঝাম্পানে তুলে দিয়ে 
বুঙ্গাচারিশী ও আমি এক এক আলোয়ান নিয়ে ঠাকুরের নামের জয়ধবমি দিয়ে 
উঠিলাম। যষ্টিবদ্ধু ব্যতীত গতি নাই, পাহাড় পথে চলাই অসম্ভব। হষ্টিবন্ধু যে 
কি বন্ধু হইয়াছিল, তাহা যাহারা ভুক্তভোগী তাহারাই জানেন। আমি তঞ& 
যষ্টিকেই শ্রীশ্লী৬ কেদারনাথ ও শ্র/শ্রী৬ বদ্রীনাথ জ্ঞানে প্রণাম করিতাম। 
পথে আসিয়া! ক্রমে ক্রমে সকল যাত্রীদের সহিত দেখা হইল! সে দিন 
১৩ মাইল হাঁটিয়। জঙ্গল চটিতে আসিঙ্না পড়িলাম। সাধু সন্তানেরা আমাদের 
'জন্ত ঘর ঠিক রাখিয়াছেন, আসিয়া বসিলাম। গেই চটিতে মধ্যা্নে প্রান আহার; 
সৈরে বৈকালে আবার সব উঠিলাম। 
পথে নামিতে নামিতে যাত্রীমাতৃদের মধ্যে মধুর বচসা বাধিয়া গেল। একটি 
হিন্দু বশী আর একটি হিন্দস্থানী। 


পৌষ, ১৩২২ লাল।] সব। ২১ 


কস পা পাপী পশাত পাদাপলপাপাাতি | পাতি লা শপ পাশাপাশি 


সন্ধ্যার সময় এক পরম রমণীয় স্থানে আসিয়া  পড়িলাম । আপুর লৌন্দধতরা, 
চটিটি। সম্তুথে নদী খরতর বেগে চলিয়াছে। নীল সাদ গোলাপী বু 
ংএর ছোট ছোট পাঁথর হড়াছড়ী। বড় বড় পাথর সব স্থানে স্থানে বসিবার 
গানের মত শোভা! পাচ্ছে। উর্ধে চতুর্দিক বেড়িয়! শুত্র গিরি, লতাপাতা বেহিত 
গগন স্পর্শে দাড়াউয়া আছে। অপুর্ব স্বান, প্রাণ আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। 
বর্ষচারিণী ও আমি ছুগ্গনে একটি পাথরে বসিয়। বিশ্বশিল্পীর অপূর্ব রচনা! কৌশল 
দেখিতে লাগিলাম। মনে হোতে লাগল আমরাও বনের পাঁথী, সকল বন্ধন 
মুক্ত, নুধু সেই অধর মানুষ একজনের জন্যই যেন ঘুঝে বেড়াচ্ছি। 
সন্ধ্যায় সময় ধূম্নঙগিরি পানে চাহিয়! প্রাণের আবেগে গিরিকে বলিলাম, 
“কৈলাস সের ওছে হিমাচল 
দিবানিশি ধরি কি হেরিছ বল 
ফোরেছ কি হেরি জীবন সফল 
বিশ্বস্তর বিশ্বেশ্বরে । 
ব্দ্ষচারিণী ঘলিল, উপধুক্ক স্থানে সঙ্গীতটি ঠিক সাধনীঘ্স বটে। 
বোধ হয় সে দিন ঠাকুর শুন্তে চেয়েছিলেন, তাই কণ্ঠে কি নৃতন নুয় এল, 
লবাই মুগ্ধ হোয়ে গেল, নিজেও প্রাণে একটা মধুর তৃপ্তি পাইলামু। সসাতরে 
ঠাকুরের নাম স্মরণে সেই চটিতেই সব রহিলাম। (ক্রমশঃ ) 
ভক্তকিস্করী। 





ও শসার 


শল্য £ 
(১) 

গয় জয় রামকৃষখ, অগতির গতি। 
আশীর্বাদ কর পি! ধর্শে হৌক মতি ॥ 

আমি অতি হীন মতি, 

নাহি জাশি ভক্কি স্তুতি, 
গলক্ষিতে হদে থাকি শিখাও আমারে। 
কি বলিয়া! পিতা সদ! ডাকিব তোমারে ॥ 


২৭২ তততবষঞ্জরী | | উনবিংশ বর্ষ, নবম সংখ্যা। 


(২) 
জয় জয় রাম, পাতফি তারণ-_. 
ছুঃথ, ভয়, শোক, তাপ, বিপদ বারণ ।৭ 
তুমি ছাড়া গতি নাই, 
জেনেছি মনেতে তাই, 
ক্কাতরেতে করজোড়ে ডাকি হে তোমারে । 
ংসারের সৎ কাধ্য শিথাও আমারে ॥ 


(৩) 
জয় জয় বামকৃষ্ক, জগতের শুরু_ 
সংসার মরুর মাঝে তুমি কল্পতরু ৷ 
তুষি হে পুরঃও আশ, 
যার যাহ! অভিলাষ, 
পাপীজন পাপ তাপ তুমি হে ঘুচাও। 
তাই পিতা ডাকি তোমা, আমারে তরাও ॥ 


(৪) 
জয় জয় রামকৃষ্ণ, দেব অবতার-- 
ধর্ম, অর্থ, কাম, মৌক্ষ, ভুমি হে আমার। 
কর এই আশীর্বাদ, 
পুরে যেন মন সাধ, 
তোমারে ভাঁকিতে পারি ভরিয়! হৃদয়। 
চিরদিন তব নামে থাকি হে তন্ময় ॥ 


তক্তপণদাশ্রিতা বিনীতসেবিকা 
শম্তী গোলাপবাসিনী দেবী । 
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স্পা পাকি পপী পাপাপপীপিশিস পাতি কা শা শসা পপসপপিি। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 
( স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথন ) 


বেণীমাধব অপুত্রক, নংসারে তাহার স্ত্রী, পরিচারক পরিচারিকা ব্যতিরেকে 
আর কেহুই ছিপ না। জ্্রীর নাম সতী--সতীর ব্যস ৪২ বৎসর হইবে। তাহার 
গৌরবর্ণ ভাবের অঙ্গদৌষ্ঠব দেখিলে বোধ হয় যৌবনে সে স্বন্ধপ্নী ছিল। শ্বামী- 
স্ত্রীর বিশেষ প্রণয় ছিল না_-কারণ লহীর অনেকগুলি গুণ ছিল। সে পরদ্ধুঃখ- 
কাতরা, উদারস্বভাবা। কেহ বিপদ্দে পড়িয়া তীর নিকট আসিলে, সতী সাধ্য- 
মত তাহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে প্রয়া পাইত। ব্রাঙ্গণ অতিথি 
আসিলে, সতী তাহাদিগকে সমাদর করিত । বেণীমাধবের এ সমস্ত ভাল লাগিত 
না, সেই জন্য শ্থামীন্ত্রীতে প্রায়ই কলহ হইত। বেণীমাধৰ এমন কি, বলিতে 
লজ্জ। হয়, সতীর গাত্রম্পর্শ করিতে কুঠিত হইতেন ন1। সতী কিন্ত তাহাতে 
কিছুমাত্র ভ্রক্ষেপ করিত না। সে জগতের মধ্যে স্বামীকেই একমাত্র দেবতা 
জানিত, শ্বামী০ ভিন্ন তাহার আর কোন আরাধ্য বস্তু ছিল না। সেভাবিত, 
দেবদেখী ত মাটীর টিপি, আর শ্বামী হোচ্ছেন জ্যাপ্ত দেবত! ! জ্যান্ত দেবতার সেবা 
ছাড়িয়। দিয়া আমি মাঁটার টিপি পুজা করিব? তাহা, বলিয়। যে সে হিন্মু 
দেবদেবী আদৌ মানিত ন! তাহা নহে, তবে স্বামীকে হৃদয়ের দর্কোচ্চ স্থানে 
বলাইয়াছিল ! 

বেণীমাধব পরিচারিকার সহিত বাটিতে প্রবেশ করিলেন । মন্দিরের পশ্চাতে 
তাহার বদতধাটী । বাটা দ্বিতল বাংল! ফ্যাসানে গ্রস্ত, চারিধারে ইষ্টকের প্রাচীর 
দ্বারা বেষ্টিত। উপরে নীচে ১২টি ঘর, সম্মুথে এবং পশ্চাতে খানিকটা খালি 
জ্বালা পড়িক়াছিল! ঘর্ঞগুলি বেশ সুসজ্জিত, বৈঠকথান। এবং শঙ্গন ঘরটি হিন্দু 
দেবদেবীর চিত্রপটে পরিপূর্ণ । বেনীমাধর দ্বিতলে উঠিয়! সতীকে ডাকিলেন। সতী 
স্বামী বিকটে অমিল! বলিল, হ্যাগ! সছুকে কি বলেছ ? 

বেনী। কি আর বঙনগব? দ্ুইট। মাকড়ী বাধ! ছিল, খালাস করতে 
বামেছিন, ভ। মযস্ত গঘ দেয় নাই বলে বাস্থদেব কুবি একটা মাকড়ী আটকে 

৬১৬4 
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রেখেছে । ওবেলা থাকী টাকা নিয়ে এলে, মাকড়ীট। মিয়ে যাবে--এতে আর 
হয়েছে কি? 

সর্ভী। বানুদেবের সাধ্য কি যে সদর মাকড়ী আটকাইয়া রাখে। তুমি 
নিশ্চয়ই তাকে রাখন্তে বলেছ, তাই সে রেখেছে। শুনলুম ছয় আনার পয়সার 
জন্য তার মাকড়ীটা আটকে রেখেছ। ছি! ছি! এ কাজট! করা কি উচিত 
হয়েছে? গরীব লোক সুদ দিতে পেরেছে, এই ঢের। "জনিষ থালাস করবার সময় 
লোকে কত সুদ ছেড়ে দেয়, আর তুমি এ মাসের পর্যন্ত স্থদ ধরে নিয়েছ। ওর 
মাকড়ী ওকে ফিরিয়ে দাও । 

বেণী। তুমি মেয়েমানুষ, তুমি এ সব ব্যাপারে থাক কেন। আমি 

দ্রোয়ানকে ৰলে দিচ্ছি, কাল থেফে যেন কাহাফেও বাড়ীতে ঢুকৃতে না দেয়। 

.. সতী। তুমি আমায় ষ! খুসী বল--ওর মাকড়ীট! ওকে ফিরিয়ে দাঁও-- 

বেণী। তাহলে কি আর ছয় আনা পয়সা আদায় হবে? 

সতী। ছিছি, তোমার ওকথা মুখে আনতেও লজ্জা হলনা । লোকে 
গুন্লে কি বল্বে? 

বেণী। আমি কারুর তোয়াক! রাখি না। আমি ষদি অভাবে পড়ি, তখন 
ফি কেউ একটা পয়সা দিয়ে সাহাধা করবে ? ০: 

সতী। যদি ভালয় ভালয় ওয় মাকড়ী ওকে ফিরিয়ে না দাঁও, তা হ'লে 
আমার কোন দোষ নেই, আমি আমার যাকড়ীট! ওকে দিয়ে দেবেো। 

বেণীমাধব জানিত, সতী মুখে যা বলিত কাজেও তাহাই করিত । সেইজন্চ 
অগত্যা অনিচ্ছাসত্বেও বান্রদেবকে ডাকাইয়া সছ্কে মাকড়ীটা দিয়ে দিতে বি- 
লেন। সছ্‌ও মাকড়ীটি লইয়া প্রচুল্লচিত্তে সতীকে মনে মনে আশীর্বাদ করিতে 
করিতে গৃহে প্রত্যাগমন করিল। 

সতী স্বামীর মুখ ভার দেখিয়া বলিল-সতুমি আমার উপন্ধ রাগ করলে? 
আমি তোমার ভালর জন্যই রলছিলুম। চিরকালট। টাক! টাক! করে কাটালে, 
এখন পাঁচ জনকে ছু”পয়সা হা ত তুলে দাওনা । 

বেণী। আমাকে আর কারন শেখাতে হবে না। আমার মত কয়জন ধর্ম 
নিষ্ঠ আছে? আমি নিরামিষ তোজ্জী, সর্বদাই ভগবানের নাম কচ্ছি। পন্বস 
কার জন্যে? আমার অবর্তমানে তোমার আর শ্যামনুন্দরের থাকফে। 
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সর 


সতী। আমার জন্যে তোমাকে কিছু ভাব্তে হবে না, আর শ্াহগুন্দরকে 
ভুমি কি পয়সা দেবে? যিনি এই হ্র্মর্ত পাতালের অধীশ্বর, তিনি,কি ভিখারী ? 
তোমার কি সাধ্য যে তুমি তাকে পয়সা দাও। পূর্বজন্মের নুক্কৃতিফলে এ জন্যে 
পয়সার মুখ দেখতে পেয়েছ। এক্সম্মে যদ্দি অর্থের সদ্বায় না কর, তা হলে 
পরনে কি হকেতাঁকিভেক্ছে? 

বেণী। কেন আমার মত সৌভাগ্যবান কজন আছে? আমি গ্ামসন্দরের 
মন্দির তৈয়ারি করিয়। 'দিয়াছি। কত লোককে প্রত্যহ অন্নদান কচ্ছি। এ লব 
খুলে কি চোখে দেখতে পাওনা ? ৃ 

সতী। শ্ঠামনুন্দরের বন্দির ত তোমার একটা আয়ের উপায়, কত লোকে 
কত কি দিয়ে যাচ্ছে। আর তোমার চাকরবাকর, আর ২৪ জন বনু ছাড়া! 
আর ত বড় একটা কেউ পাত পাঁড়তে পারে না । আর পালপার্ধণে যে সমস্ত 
ধৃমধাঁম কর, সে ত খালি নিষ্ধের নাম কেনবার জন্যে। ভগবান্‌ তোমাকে 
মন্দির করে দিতেও বলেননি, আর দশজন চাকরবাকর রাখতেও বলেননি ॥ 
তিনি ভাবগ্রাহী, তিনি মন্ুষ্যের মনের ভাব দেখেন। তুমি এ সমস্ত বান্থাড়ন্বয় 
ছেড়ে তাকে এক মনে ডাক দিকিন। 

বেণী। দেখ মিছামিছি বোকো ন|। সাধে বলে মেয়েমানুষী বুদ্ধি-_সনন্যাসীরা 
বনে গিয়ে পাকে একমনে ডাক্বে। আমরা গৃহী, পাচ জনের ঘাতে উপকার 
হয়, তাই করা উচিত। তা হলেই তিনি সন্ত হ,বেন। 

সতী) তাই তুমি এই রক্কশোষক ব্যবস! খুলেছ । 

বেণী। কেন এতে কি পাঁচজনের উপকার হচ্ছে না? কারুর ছেলে 
মরখাপত, পয়সাভাবে চিকিৎস! ঝরাতে পাচ্ছে না, আমি তাঁকে টাক! ধার দিয়ে 
চিকিৎসার বাবস্থা করে দি-_ 

সভী। যদি সুদ নানিয়ে, কোন জিনিষ বন্ধক না রেখে, তাকে কিছু অর্থ 
দিতে, তা” হ'লে ভগবান সন্ত হতেন। তিনি তীর প্রিয় সন্তানদের প্রতি 
অন্তার় অত্যাচার করলে সন্ত ন! হয়ে বরং রুষ্ট হন) আমাঙ্গের ত কিছুরই 
অভাব নেই, তুমি কেন একটা ডাক্কা'রখান! করে দাও নাঁ-কত গরীব লোক 
পয়সাভাবে বিনা চিকিৎদায় দারা ধাচ্ছে, তাদের উপকাপ্ধ হ+বে 

বেঈমাধঘ এই কথা শ্রবধমা ক্রোধে জিয়া উঠি! ততক্ষণাৎ সেই স্থান 
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পরিত্যাগ করিল। সতী যে তাহাকে বারংবার ভাকিল সে কথায় তিনি 
কর্ণপাত কুরিলেন না। তখন সতী মনে মমে বলিতে লাগিল- স্বামী, প্রভূ, 
আনার আরাধা দেবতা, তুমি আমার প্রতি রাগ করলে? আমার কথ! শুন্লে 
না? যখন বিধাতার নিয়মে তোমার সুখেই আমার সুখ, তোমার ছুঃখেই আমার 
দুঃখ, আর যখন তোমার ইহকাল পরকালও আমার উপর নির্ভর কচ্ছে, তখন 
আমি তোমায় সংপরামর্শ দিভে ছাড়বো না। তুমি আজ না বুঝলেও এমন 
দিন আসবে, যেদিন তুমি এ সব কথা বুঝতে পারবে, জগতের সমস্ত লোককে 
আপনার বলে জানতে পারবে। হে অন্ত্ধ্যামী ভগবান! তুমি আমার কার্ষ্যে 
সহায় হও। (ক্রমশঃ ) 
উক্ষিতীশ্জ্র ঘোষ । 
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০০১১০ 
(১) 
জয় জয় জয় দেব দয়ার মূরতি। 
জগতের হিতে তৰ নিয়োজিত মন্তি। 
সংসার তাজিয়া তুমি সেজেছিলে যতি। 
হিন্দু গ্রীষ্ট বৌদ্ধ আদি নানা জাতি প্রতি ঃ 
লোক শিক্ষা প্রদ্দানিলে সযতনে অতি। 


(২) 
সাধনার পথে তুমি করিয়া! গমন 
অনায়ামে লভেডিলে সাধনার ধন। 
জীবগণে মুক্তি পথ দেখাতে মহান্‌ ; 
ছ১সহ কঠোব ব্রত করিলে পাঁলন। 
তি দীন হীন তাবে ষাপিবে জীবন ॥ 


পৌধ, ১৬২২ সাল।] আ্রীপ্রীরা়কৃষ্দেব | ২৭৭ 








(৩) 
কত জ্ঞানী চূড়ামণী, বিবেকী প্রৰর, 
কত ভক্ত, উদ্দামীন, সাধু, যোগীবর, 
ক শত অবিবেকী নীচাসক্ত নর, 
গৃহী, দণ্তী, ধর্মী, কর্মী, আদি সর্বনর 
লভিল! ধরম শিক্ষা তোমার গোচর। 
| (৪) 
পণ্ড প্ররুতির কত অসংখ্য পামর, 
মস্ভপ, ছুদ্ৃতাচারী, বেশ্তাসক্ত নর, 
মরাকারে প্রেতরগী সন্ীর্ণ অন্তর, 
শত শত জীবঘাতী নির্মম বর্ধর 
লভিল! মানব নাম কপাতে তোমার। 
(৫) 
তীম্বামী বিবেকানন্দ তব পদ পেয়ে, 
তব নাম প্রচারিলা পৃথিবী ব্যাপিয়ে। 
পাশ্চাত্যের! গ্রাচাভাবে মোহিত হুইয়ে ১ 
বেদাস্তের সার ধন্ব হৃদয়ে ধরিয়ে, 
ঘোষিতেছে তব নাম দিক কাপাইয়ে। 
(৬) 
সংস্কারিয়ে বিধি মতে পূর্ব পূর্ববম, 
দেখাইলে মানবেরে সাধনার গথ। 
মথিষে সমুদ্ুসহ ধর্শান্্ হত, 
'আবিফারি তত্ব কথা শাস্ত্র যনোষত, 
গ্রচারিলে মহামূল্য উপদেশ কত। 
(1 ৭ ) 
কালী কল্পতরু মূলে আশ্রক় লইয়ে, 
বিবেকেরে গুরু করি নিজ সঙ্গে লয়ে, 
ভিন্প ভিন্ন সাধনার সাথক নাজিয়ে, 


২৭ 


তত্ব-মগ্জরী | | উনবিংশ বর্ষ, নবম সংখ্য 


সশরন 


সার সংসার ছখ সব তেয়াগিষে, 

নিষ্কামী হইলে তুষি কাষে পরাজিয়ে। 
(৮) 

নূতন সাধন "পথ করিয়ে জৃজন 

ছুর্জন়্ ইন্ত্িয় বরে করিয়ে দমন, 

জায়াধনে মাত ভাবে করিয়ে ভজন, 

ভোগ অভিলাষস্থখ দিলে বিসর্জন। 

এ অধম দীনে দাও তব শ্রীচরণ। 
(৯) 

আদর্শ সংষমী ভুমি যোগীকুল শলী, 

ত্যাগ পথ অন্ুলরি হইলে সন্ন্যাসী । 

অপার মহিমা তব ওকে পূর্ণন্যাসী, 

অসীম করুণা বলে হলে তবিনাশী । 

ঘোষিছে জগতবাসী ভব গুণরাশি। 
(১৯) 

ংসারে শ্রশান জ্ঞান শ্মশানে সংসার, 

উদ্দাসী পরম ফোগী কেবা আছে আর? 

জীব শিক্ষা তরে দেব তব অবতার, 

অনেক স্লাধন তত্ব করিলে গ্রচার। 

কে বলিতে পারে ভবে মহিমা তোমার । 


(১১) 
গীতার মছান্‌ বাণী ঘোবিষে জগতে, 


সর্ব ধর্দু সমস্থ করিলে বিশ্বেতে। 
শ্রেষ্ঠ সনাতন ধর হ'ল তোমা হু'তে।, 
স্বয়ং তুমি নারায়ণ জীবেরে . তরাতে, 
শ্ীচরণ দেহ দাসে ওহে মহামতে | 
রাম কুপাপ্রার্থী-- 
জনৈক অধম ॥ 


পৌষ, ১৩২২ সাল।] ডাক্তার আবদুল ওয়াজীজ | ২৭৯ 





ডাক্তার আব্,ল ওয়াজীজ। 


১২৯৮ সালের ভাদ্র কিন্ব! আশ্বিন মাসে, আমর! সেবক রামচন্্র লিখিত ঠাকুর 
জীরামকৃষ্ণের জীবনচরিত প্রথমে পাঠ করি। এ পুস্তকের চতুর্রিংশ পরিচ্ছেঘে 
এফজন মুসলমান ভক্ত (ডাক্তারের) উল্লেখ আছে। এ ডাক্তারটী মফ:শ্বলে 
কাঞ্জ কর্ম করিতেন বলিষ্ন প্রায় কলিকাতায় আসিতেন না। অথবা যদিও কখন 
আসিতেন, আমাদের সংশ্রবে আঙ্গিবার তাহার কোনও কারণ ঘটিত না। ইংরার্জী 
১৮৯৮ খৃং ৭ই আগস্ট, রবিবার আমর! তাহাকে প্রথম দর্শন করি। 

বেলা অনুমান ৪ ঘটিকা । যোগোদ্যানের বৈঠবগৃছে শ্রীরামচন্্র বসিয়াছেন। 
তাহার আশে পাশে হরমোহন, তাহার পুত্র যতীন, বিপিন গাঙ্গুলী, সুরেশ, কালী, 
অপুর্ব, বিপিন দত্ত, অমৃতবাবু, ননাবাবু, ললিত এবং বিজয় বসিয়া আছেন। 
ঠাকুরের প্রসঙ্গ হইতেছে । একটু পৃর্কেই অমৃতবাবু কতকগুলি মধুর বৃন্দাবন 
লীলাবিষয়ক গোবিন্দ অধিকারীর বিরচিত সঙ্গীত গাহিয়াছেন। শ্ুুরেশ গান এবং 
নুর আয়ত্ব করিতে অতি সুনিপুণ। তাই কেহ কেহ বলিতেছেন--*ফনোগ্রাফে 
গান উঠিয়্াছে কি?” এমন সময়ে ফোগোগ্ভানের ফটকের নিকট একথানি গাড়ী 
আসি! 'থামিল। আমরা উদগ্রীব হইয়া দেখিতে লাগিলাম। একজন ইজার 
চাপকান পয্মা, মাথায় টুপি, দীর্ঘ শ্শ্রু, গৌরবর্ণের লোক অবতরণ করিলেন। 
দেখিয়াই মুসলমান বলিয়াই মনে হইল। কিছু দূর অগ্রসর হইয়া আসিলেই, মহাত্মা 
রামচন্্র কহিলেন, “ইনি ঠাকুরের সেই মুসলমান ভক্ত--যিনি ডাক্তার। বহুকাল 
পয়ে একে দেখলাম ।” এই কথা শুনিয়া আমরা জন কয়েক ছুটিয়া তাহার নিকটে 
গি্। অতিবাদন করিয়। তাহাকে সঙ্গে লইয়া গৃহাতিমুখে আসিতে লাগিলাম ॥ 
রামচন্ত্র গৃহ হইতে অবতরণ করিয়া! আসিয়া! যথাযোগ্য অভিভাষণাদির পর তাহার 
কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তৎপরে কহিলেন, “চলুন ! ঠাকুর দর্শন 
করিবেন (” 

ওয়ার্জীজ সাহেব অতি শান্ত প্রন্কৃতি এবং অতি মিষ্টভাষী। কথায় কথায় 
স্তনিলাম, তিনি নিরামিষভোজী | ঠাকুরের চাতালের সম্মুখে গিয়া মহাত্মাকে 
জিজ্ঞাস! করিলেন যে, “চাতালের উপরে অগ্রসর হইতে পারি কি?” রামচন্দ্র সম্মতি 

জানাইলে, ভিনি ভ্কৃতা ও দোল! খুলির! মন্দিরের সম্মুখীন হইয়। অর্ধনত, হই. 


২৮৯ তত্ব-নঞ্জরী | | উনবিংশ বর্ধ, নবম সংখ্যা । 





পাপ সপ 


তিনবার সেলাম করিলেন এবং পূর্বাস্থৃতি স্মরণ হওয়ায় তাহার চক্ষুকোথে কয়েক 
ফোটা ল আমাদেগ্ধ নয়নগোচর হইল) কুমালে সখ পুছিয়া ত্তিনি আবার 
রামচন্দ্রের সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। | 

কহপেন--যোগোগ্তানে এই আমার প্রথম আস (| বহুকাল কলিকাতা 
আসি নাই-_-আপনাদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। এখন নোয়াখালির মিউনি- 
সিপ্যালিটীতে চাকরী করছি। একট! কুয়া কাট! হইতেছে, তাহার জল কিরূপু 
হুইবে, সেটী পরীক্ষা কর্ানর উদ্দেপ্তেই আপনার নিকট আমার আসা, কাপণ 
আপনার পরীক্ষার উপরে আর কোনও সন্দেহ থাকিঝার সম্তাবন! নাই। জলটা 
বাসার মাছে, কল্য আপনার কলেজে পৌছিয়! দিব। অবশ্ত এ সন্বদ্ধে কলেজে 
দেখ। করিতেই পারিতাম, কিন্তু তাহাতে প্রাণের তৃপ্চি হইত না । বহুগ্গিন আপনা" 
দের সৃথসঙ্গ হইতে বঞ্চিত আছি, বিশেষতঃ বহুদিন হইতে যোগোগ্াল কর্ণে 
শুনিতেছি মাত্র, কিন্তু চক্ষে দেখ! ঘটে নাই। তাই ভাবিলাম যে, ধাহাকে নরদেছে 
দেখিয়। একবার ধন্ত হুইয়াছি, তিনি এখন কিভাবে বিরাজ করিয়া! ভক্কের পুজা 
গ্রহণ করিতেছেন, দেখিয়। আসি। 

রামচন্দ্র কছিলেন, আঁদিয়া খুব ভালই করিয়াছেন। আপনাদের দেখিতে 
আমাদের কতই সাধ হয়। এই যে সব ছেলেদের দেখচেন, এরা সব আপনাদের 
বিষয় শুনেছে, আপনাদের দেখবার জন্ত এর খুব আকাজ্ষ। প্রকাশ করে। চলুন 
ধৈঠকথানায় বস্, আপনি এদের সঙ্গে কথাবার্ডী কইবেন। তাকে কেমন 
দেখেছিলেন, এদের স্ব বলবেন। 

সকলে বৈঠকথানায় আদিয়৷ বসিলেন। ডাক্তার সাছেব এক একজন বালকের 
সঙ্গে কথাবার্ত। ও জালাপ করিতে লাগিলেন। সকলেই বিশিষ্ট ভদ্রসন্তান এবং 
শিক্ষিত পরিচয় পাইয়া! তিনি বিশেষ আনন? প্রকাশ করিলেন এবং এ বয়সে 
সকলেই ধর্ান্র়াগী এবং স্থুপথ অবলম্থী৷ দেখিয়। তাহাদিগকে ভাগ্যবান বলিয়া অভি- 
হিত কৰিলেন, এবং রামচন্ত্রের গা মহৎ ব্যক্তির সংস্পর্শে আসিয়। ইহারা যে 
জীবনে মহ! উন্নত হইবেন, এ কথা বার বার ব্যক্ত করিতে লাগিলেন । 

রাষচচ্্র কছিলেন যে, ধাহার চরণতলে আসিয়া উহ্থারা আশ্রয় লইয়াছে, তিনিই 
উদ্ধান্ধের কল্যাণ বিধান করিবেন। আমরাই ব। মানুষ ছিলাম কবে? তাহাই 
চরণধূলিহ বলে না! এখন হন্ধম্তপদ্ববাচ্য হুইয়াছি! নতুবা আমরাও ত একবালে 


পৌষ, ১৬২২ সাল।] ডাক্তার আবদ,ল ওয়াজীজ। ২৮৯ 


সাপ কান 


পণ্ড ছিলাম। সংসার ও কামিনী-কাঞ্চনকেই জীবনের মুখ্য উদ্দেশুঞ বলিয়৷ জ্ঞান 
করিতাম। যাহা হউক, আপনি ত স্ঠার কাছে গিয়! আমাদের সেই সম্মিলন ছবি 
ছুই একবার দেখিয়াছেন, সেই সব দিন আর এখনকার দিন ভাবিলে আমর! দিশে 
হারা হয়ে পড়ি। তবে তিনিই এই সব ছেলেদের ভুটিয়ে দিয়েছেন, এদের 
সঙ্গে তার মধুর প্রসঙ্গে দিন এক রকমে কেটে যাচ্ছে। ঠাকুর সগ্থন্ধে অনেক- 
গুলি বক্তৃতা হয়ে গেছে। তার সময়ে যে তত্ব-মঞ্জরী কাগজ বেরুত, সেটা 
কিছুদিন বন্ধ ছিল, আবার দেটাকে চালান যাচ্ছে । ছেলেদের মুখে ছুটা একটা 
গান শুসুন- | 
ওয়াজীজ সাহেব আনন প্রকাশ রীরিয়া বলিলেন, আপনারা একটা গান 
করুন। সকলে গাহিলেন-_ 
বাঞ্থাপুর্ণ হল আজি ধরাতে রামকৃষ্চ এলে! । 
তত্বলাভের বিড়ম্বনা দ্ৈতভাবের বিবাদ গেল॥ 
রামকৃষ্চ একাকার, এ নব তাবে প্রচার, 
এক অনন্ত সবার মুলাধার-_ 
ষে যা বলে তাতেই মেলে, একজনার থেলা সফল ॥ 
যে কাশী সে.বনমালী, হুরি বলি আর ঈশাই বলি, 
আল্লা বলে মোল্লা ভজায় কর্তাভজায় সেই কেবল। 
্বভীবে সহজে পাবে অভাবে হবে বিফল ॥ 
গান শুনিয়া! ডাক্তার পরমগ্রীত্ত হইয়। বলিলেন, বেশ গান। 
দয়া করিয়া আর একটী গাছিবেন কি? আবার গান হইল-_ 
ডাকরে জপরে মন দিন যেকুরায়ে যায়। 
যে নামে ষে ভাবে ডাক, সে ত তাতেই শুনতে পায় ॥ 
না! বাধে তার নাম তেদে, ঈশা মুশ। মহন্মদে, 
কালী তার! হরিপদে সম সে উপায়_- 
স্তই ধরম ভবে, নছে কেহ একভাবে, 
মতভেদে, একরই পুজার 
নানা ফুলে গাথা যালা, একটা হ্তার বাধন, ভায়॥ 
গান শেষ হইলে ডাক্তার সাহেব সকলকে ধন্তবাদ জানাইলেন। তখন সক 


ভীত 


আপনার! 


ই৮ই ছা বঞজরী। | উনবিংশ বর্ম, নবয সংগ্য!। 











ফহিলেন যে আপনি ঠাকুরের কাছে কি তারে গিয়াছিলেন, তাছা! জামাদের 
নিকট বলুন। 

ডাক্তার সাহেব বালিতে লাগিলেন ।--আমার নিবাস সাতক্ষীরায়, লেখা পড়া 
ছাড়িয়া কাজকর্ম উপলক্ষে অনেক দিন চুয়াডাঙ্গায় ছিলাম । পৰে কলিকাতায় 
আসির! ডাক্তার সরকারের নিকট হোমিওপ্যাথি পড়িতে থাকি এবং তাহার 
স্থাপিত দাতব্য ডিস্পেন্দারীতে কাধ্য করতাম । তথায় থাকিতে থাকিতে এই 
রামবাবুর বিষয় শুনিয়াছিলাম। শুনিয়াছিলাম রামকুষ্চ-পরমহংস নামে একজন 
সাধু পুক্রষ আছেন, তিনি সকল ধর্খু সত্য বলিয়া মানেন এবং বিশ্বাস করেন, 
এব্‌ং রামবাবু তাহার প্রধান শিষ্বা। বরাবরই আমার মনে হইত যে, নকল 
ধন্মের মধ্যেই সত্য আছে এবং সকল ধর্ধশান্ত্রাদি পাঠ কর! কর্তব্য । বদিও 
আমি মুসলমান ইস্লামধন্মাবলম্বী, তথাপি কাহারও প্রতি আমার মনে দ্বেষ- 
ভাব ছিল না। যখন আমি পরমহংসদেষ এবং রামবাবুর কথা শুনিলাম, 
তখন হুইতেই মনে মনে ইচ্ছা করিলাম যে, এক দিবস রামবাবু সহ আলাপাদি 
করিয়। তাহার সহিত পরমহংসদেবের দর্শনে যাইব। এই সময়ে আমি শু'ড়ীয় 
থাকিতাম। আমা& অত্যন্ত আমাশয় হওয়ায় কাধ্য হইতে 81৫ দ্বিনের অবসন্ন 
লইয়! বাসায় ছিলাম, একটু স্বস্থ বোধ হইলেই রামবাধু সহ দেখা করিব, 
সাধ ছিল। আধার একটু বেল! পধ্যস্ত ঘুমান অভ্যাস, কিস্ত একদিন খুব 
সকালে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সেই সঙ্গে সঙ্গে চট্‌ কলের বাশী বাজিয়! উঠিল। 
তখন ভোর ৪॥*ট। এইরূপ হুইবে। সেই দিন টিপ্‌ টিপ্‌ করিয়া একটু 
বৃ্িও সেই দময়ে হইতেছিল। কিন্তু অত প্রাতে ঘুম ভাঙ্গা, এবং সেই দিন 
রবিবার থাকায়--মনে করিলাম, ক্যার্জ ত খুব সুবিধা । আজই বামবাবুর বাটা 
ষাইম। তাহার সহিত দৃক্ষিণেশরে যাওয়। যাকৃ। আযার আমাশয়ও সে দিন বেশ 
ভাল ছিল। 

যেমন মনে হওয়া, অন্নি, আমার একজন বন্ধ আবাস আলি 1. &. 
( এখন তিনি 93১৪৮ ফেধী বাজারে ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট ) সহ তল্লাস করিতে 
করিতে রামবাবু বাটাতে যাই! উপস্থিত হইলাম। রামবাবুকে আমাদের উদ্দেন্ত 
ৰল্িবামাআ উনি, বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়া আমাদের সঙ্গে করিয়া দক্ষিণেশ্বরে 
ফাইর। উপস্থিত হউলেন। পরমহংসদেব সে সময়ে ঝাউতলায় শৌচে গিয। 


পৌধ, ১৬২২ সাল।] ডাক্তার আঁব্দ,ল ওয়াজীজ। ২৮৩ 


ছিলেন। রামবাবু আমাদের বঙ্গে লইয়! পঞ্চবটাতলে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। 
যখন পরমহুংসদেব শৌচান্তে সেই দিকে আসিতেছিলেন, রামগাবু অগ্রসর 
হইয়া গিয়া প্রপাষ করিলেন। আমরা প্রণাম করিব না, ইহাই ঠিক করিয়া 
রাখিয়াছিলাম, কারণ আষাদের ধর্ঘান্গসারে একমাত্র আলী বা ঈশ্বর ভিন্ন আর 
কাহারও নিকট মীথা নোয়াইভে নাই। তবে তাহাকে যথাসম্মান প্রদর্শন 
করিব, ইহাই বাসনা ছিল। কিন্তু তিনি আমাদের সন্ুখে আগিয়া নতভাবে 
আমাদিগকে প্রণাম করিলেন, আমরাও ভখন কিংকর্তবাবিমুড় হইয়া তাহাকে 
গ্রণার্য করিতে বাধ্য হইলাম। পরে তিনি আমাদের সঙ্গে লইয়া আপন গৃহ 
দ্ধ প্রবেশ করিলেন । আমাদের বসিবার জন্য প্রখানি আলাহিদা! কমল 
বিছাইয়া দিলেন এবং নিজে অপর শ্রীকটী আসনে বসিয়া আমাদের সহিত 
আলাপ করিতে লাগিলেন। আমর! পৃথক আসনে বসিয়া মনে করিতেছিলা 
যে, ইনি এমন সাধু ব্যক্কি শুনি, কিন্তু ইহার কাছে এরূপ পার্থক্য কেন? 
আমরা মুসলমান, এবং ইনি ক্রাঙ্গণ বা হিশু বলিয়া কি আমাদিগকে পৃথক্‌ 
আসন দিলেন? কিন্ত এ সন্দেহ আমাদের প্রাণে অধিকক্ষণ স্থান পাইল না। 
- কারণ, তিনি ধন্দমকথা প্রসঙ্গে এমন উন্মত্ত হইয়া পড়িলেন যে, ক্রমশঃ আমাদের 
দিকে অগ্রুসর হইতে লাগিলেন, এবং পরে এক বিছানায় আসিয়। বপিয়! 
কথা কহিতে লাগিলেন । এইরূপ বাবহায় দেখিয়া আমাদেরও প্রাণে অতৃতপূর্ব 
আনন্দ হইতে লাগিল। 

যাইবার কালে মনে মনে তিনটী গ্রন্থ ঠিক করিয়া গিয়াছিলাম, মনে 
করিয়াছিলাম, এই প্রশ্ন কয়টী তাহাকে জিজ্ঞাসা করির! উত্তর লইব। কিন্ত 
আচ্চর্্যের বিষয় এই যে, কোনও প্রশ্নই তাহাকে করিতে হয় নাই। ভিপি 
কথা প্রসঙ্গে তিনটা প্রশ্নেরই গ্মতি সত্তর প্রদান করিয়াছিলেন । তথাধো 
একটী প্রশ্ন এই---'সংসারে থাকিয়া! যোগপাধন হয় কি না? ইহার উত্তর- 
স্বযাপ কথাপ্রদঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন যে, বাহির হইতে তৈয়ারী হইয়া 
গিয়া যদি সংসারে থাকে, তাহাতে সাধনপথে পড়িয়! যাইবার সম্ভাবনা থাকে 
না, ফিন্তু সংসারে থাকিয়াই লাধনপথে অগ্রসর হওয়া অর্তি হুরূহ । কাঁজালয় 
ঘরে খুব সাবধানে থাফিলেও যেমন একটু কালি লাগেই লাগে, তন্বপ 
সংসারে থাকিয়া সাধন করিতে গেলেও কিছু না কিছু আপক্ি সংসারে জঙ্গি 


২৮৪ তত্ব-মঞ্রী | | উনধিংশ বর্ষ,+নবন সংখ্যা । 
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্বায়। কিন্ত কিছুকাল বাহিরে থাকিয়া তৈরী হুইরা পরে সংসারে | আদিল, 
নে আম্‌ক্তি ধরন্সিবার ভয় থাকে না । 

আমরা পূর্বেই রামবাবুর নিকট শুনিয়াছিলাম নে, উহার গলায় বেদন! 
হইয়াছে, সেইজ্রন্ত আমরা কোনও কথা তুলিয়। তাকে বেশী ঘাটাই নাই ৯ 
কিন্ত তিনি আপনিই এমন উন্মত্তভাবে আমাদের সহিত আলাপ করিভেছিলেন 
যে, আমাদের অন্তরের সকল সংশয় ভঞ্জন হইন্লা যাইতে লাগিব এবং অপার 
আনন্দে হৃদয় পরিপূর্ণ হইল। কথাবার্তা 'একরূপ শেষ হইলে, রামবাবু তাহার 
নিকটে আমায় ডাক্তার বলিয়া পরিচয় করিঘা দিলেন । তিনি তাহা শুনিয়! 
বলিলেন বেশত্, আমারণ ব্যাররামটা দেখানর আবস্তুক। তাহা শরবণে আমর! 
বলিলাম যে, যগ্ঠপি আঁ্িনি শক্তি দেন তবেই হয়, নতুবা আমাদের এমন 
শক্তি নাই যে আপনাদের ন্যায় ব্যক্তির রোগ ভাল করি। 

তিনি আমাদের কিছু মিষ্টান্না্দি খাওয়াইয়াছিলেন। পরে আমরা. যখন 
ফিরিয়। আসি, তখন তিনি বলিয়াছিলেন যে, আরও তিনবার এখানে আসিও। 
কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে তাহার নিকটে আর আমাদের যাওয়া ঘটে নাই। ভক্ 
হইয়াছিল, পাছে বেশ৷ ধর্মবুদ্ধি হইলে সংসারাদি ছাড়িয়। যায়। আমাদের 
শাস্ত্রে পেগম্বরের যে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাকে দেখিয়। ঁ 
তাহার কথাবার্ত শুনিয়া! স্তাহাকে আমাদের পেগম্বর বলিয়াই জ্ঞান হইয়াছিল । 
কিন্তু নারী ও অর্থের কেমন আসক্তি বুঝুন যে, আমরা উহার প্রলোভনে ঝ 
আসক্তিতে লিগ্র থাকায়, আর '্টাহার সমীপে যাইতে সাহম করি নাই। 

আর একবার রামবাবুর বাগীতে তাহাকে দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। অমৃত 
(ডাক্তার সরকারের পুত্র ) আমাদের সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। আমরা 
যখন পৌছিলাম, তখন দেখি, খুব সংকীর্তন হইতেছে, পরমহংসদেব গান 
গাহিয়া নাচিতেছেন। নচিতে নাচিতে ত্তাহার ভাবসমাধি হইল । আমর! 
ওরূপ কথনও দেখি নাই। অমৃতকে ব্যাপারটা, জিজ্ঞামা করিলাম, অমৃত 
সমাধির ব্যাপারটা আমার্দিগকে বুঝাইয় দিলেন । 

সংগীত শেষ হইলে, যখন দেখা হইল, আমন! প্রণাম করিলাম । মধুর হাক্ে 
ফুপল জিজ্ঞাসা করিপেন। বলিলেন, আর দেখিতে পাইনা কেন? মাঝে 
মাঝে যাওয়া আস! 'করিবে। পরে আবার নানা প্রসঙ্গ ও কীর্দরনাদি হটে, 





পৌষ, ১৩২২'গাল।] ডাক্তার আব ল গুয়াজীজ। ২৮৫ 


৬০ শ্পীিতি পীশিশপপিপগাাশকাতিশ্সিন শা পিপিপি পসপপপপগাশিাপীপি সা াশাাশশাশি 


লাগিল। পরে আমর! রামুবাবুর বাড়ীতে খুব আনন্দে প্রসাদ পাইয়া বারা 
গিয়াছিলাম। অতঃপর অর্থোপার্জন বশতঃ নানাস্থানে কাজকর্খ লইয়া খুরিয়! 
বেড়াইয়াছি। এ ভাগ্বে আর তাহার দর্শন ঘটে নাই। 

অতঃপর ইনি যোগোগ্ভানে ঠাকুরের বৈকালিক জলপানী প্রসাদ গ্রহণ করি- 
লেন। ' যখন তিনি বাসায় ফিরিয়া যাইবার জন্ ইচ্ছ! প্রকাশ করিলেন, রামচন্রের 
আদেশ মতে সুরেশ তীহ্থার হস্তে বক্তৃতাপুস্তক এবং তন্ব-মঞ্জরী পত্রিকাগুলি 
আনিয়। দ্রিলেন। পরে তিনি ঠাকুরস্থলে প্রণাম করিয়া এবং সকলকে যথা” 
যোগ্য অভিবাদন করিয়। গাড়ি চড়িয়! কলিকাতাভিমুখে ফিরিলেন। 

তিনি চলিয়া যাইলে রামচন্দ্র মামাদিগকে বলিলেন যে, যে দ্দিন উনি আমা” 
দের বাটীতে আমাদের সঙ্গে এক পুংন্তিতে বসিয়! প্রসাদ পাইয়াছিলেন, পেছন 
আমাদের মনে সেই গৌরাঙ্গ লীলার কথ! উদয় হইয়াছিল। যেন যবন হরিদাস, 
জীচৈতন্ত ভক্তগণের মহত পুনর্মিলিত হইয়াছেন । ত্যযাদের এক আত্মীয়, 
উহাকে সঙ্গে লইয়া বিয়া আমরা প্রসাঁদ পাইয়াছিলাম বলিয়া, অত্যন্ত বিরক্তির 
* ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন । তাহাতে আমর! তাহাকে বলিয়াছিলাম যে, প্রসাদ 
চগ্ডালের মুখ হইন্বে কাঁড়িয়া৷ লইয়! খাইবার ব্যবস্থা আছে। কুকুরের উচ্ছি্ 
প্রসাদ ও, ভঞ্তগণ সাদরে গ্রহণ করেন। তবে আপনার এ ক্রোধের কারণ কি? 
উনি প্রসাদ আমাদের সহিত একত্রে বসিয়া খাইয়াছেল মাত্র । ইহাতে আমা- 
দের শাস্ত্র ও বিধি মতে কোনও প্রকার দোষ ঘটতে পারে না। যদি আমার 
কন্ঠার বিবাহ সময়ে-সামাজিক কার্ো এরূপ কোনও ব্যবহার করি, তাহাতে 
দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা. সে সময়ে আপনি ছু'কথা বলিতে পারেন, কিন্তু দেবতার 
গ্রসাদ সম্বন্ধে এরূপ কার্যে প্রতিবাধ করিবার কাহারও অধিকার নাই। সেই 
আত্মীয় এই কথা শুনিয়! চুপ" করিয়া অুহিলেন, আর কোনও কথা বলিতে 
সাহমী হন নাই। 

যখন ওয়াজীজ সাহেব চলিয়া যান, আমর! তাহার ঠিকাম! লিখিয়! রাখিয়- 
ছিলাম! দুই একথানি পত্রের আদানপ্রাদান তাহার সহিত হইয়াছিল। 
কিন্তু শেষে তাহাকে পত্র দিয়াও তাহার নিকট হইতে উত্তর পাই নাই। যাহ! 
হউক--ছিনি যেখানেই থাকুন, তাহার পবিজ্র ধর্শুজীবন যে ক্রমশঃ উল্নতিলাত 
করিয়াছে ও করিতেছে, তাঙাতে আমাদের বিন্ুমান্্ সঙ্গেহ নাই । 





২৮৬ তত্ব-মঞ্জরী | [উনবিংশ বর্ঘ, নবম সংখ্যা । 


টপ 


যোলো বৎসর অতীত হইয়াছে, ডাক্তার প্লাহেবের সহিত যোগোগ্বানে আমাদের 
এ শুভসম্মিলনপ্ঘটিয়াছিল। ঠাকুরের সহি তাহার মিলন সংকাদ জানিতে ব! 
শুনিতে নিশ্চয়ই ভক্ত মাত্রের বিশেষ আকাঙ্! হইবেশ তাহার মুখে আমৰা 
যেমন শুনিয়াছিলাম, সেই প্লিনই ইহা! আমরা একটী নোট্বুকে লিথিয়া 
রাখিয়াছিলাম। পাছে এই শুভ সংবাদ ভবিষ্যতে বিলুপ্ত হইয়! যায়, তাই 
তব-মঞ্জরী পত্রিকায় যথাযথ প্রকাশিত করিলাম । ভক্তগণের কৌতুহল ইহাতে 
কিছুমান্রও ভৃক্ত হইলে, আমাদের এ সংগ্রহ সার্থক হইবে । ্‌ 

সেবক শ্রীবিজয়নধ্থ মজুমদার ॥ 


জ্রীরামকঞফণোৎসব। 


বিগন্ত ২৩শে কার্তিক মঙ্গলবার হাঁবড়াী জেলার থান! আমতা এলাকারীন 
গড় তবানীপুর গ্রামে স্থানীয় যুবক ও সেবকমগ্লীর উদ্যোগে শ্রীর্জীরান, 
রুষ্ণোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। প্রায় চাত্রি পাঁচ শত অভ্যাগত ভক্তবুন্দ প্রসাদ 
গ্রহণে পরিতু্ হইয়াছিলেন। ঠাকুরের পূজা, উপদেশ পাঠ, নাম পণ গাঁন 
ও সংকীর্তনে উৎসব স্থান শোভিত হইয়াছিল। 

বিগত ২৯শে কান্তিক সোমবার, জগন্াত্রী পূজার দিন শ্রীরামরুষ্চদেবের ' 
প্রিয় শিষ্য ও সেবক মহাত্মা জ্ামচন্দ্ের জন্্রতিথি উপলক্ষে কাকুড়গাছী 
যৌগোত্যানে প্রায় পাচ ছয শত . কাঙ্গালীকে 'পরিতৃপ্তরূপে ঠাকুরের মহাপ্রসাদ 
দিয়! রামকৃষ্টোৎসব সম্পন্ন হইয়। গিয়াছে । মহাত্মা রামচন্দ্রের জন্মতিথি উপ- 
জক্ষে নৃতন গীত রচিত হইয়া এ দিবস যোগোস্ভানের নাট-মন্দিরে গীত 
হওয়ায় সকল ভক্জের প্রাণে এক অভিনব শাস্তির ভাব উদিত হইয়াছিল! নিমে 
শীতটী প্রকাশিত হইল। 

রেস্ুন রামক্কুষ সেবক-সঙ্ধিতি কর্তৃক মহাত্বা রামচক্রের জন্গতিথির দিনে 
ঠাকুরের ও মহাত্ম! রামচন্দ্রের বিশেষ পুঙ্গা ও ভোগরাগাদি সম্পন্ন হইয়াছিল? 
দেবক-ফমিতি কর্তৃক জন্ম দিনের একটা গীতও হইয়াছিল। অনেকগুলি ভক্ত 
সমবেত হইয়াছিল। 


পৌষ, ১৩২২ সাঁজ।] শীত । ২৮৭ 





ইটালি, শ্রীরামক্ক্চ অর্চনালয়ে মহাত্মা রামচন্ত্রের জব্ম দিনে ঠাকুরের ও 
মছাত্মার বিশেষ পুজ। ও তোগরাগাদি হইয়াছিল। 


ীভ £ 
(কীকুড়গাঁছী যোগোগ্ঠানে মহাত্মা রামচন্রের 
জন্মোৎসব উপলক্ষে রচিত।) 


ভবে রামকৃষখ নাম বিলাতে উদয় দয়াল রাম। 
পতিত জনের দশা হেরি নয়ন খারে তার অবিরাম ॥ 
জলামরষ্খ অবতার, : কে জানিত তত্ব তার, 
( আপনি জানি সবে জানায়) (আপনি চিনি নবে চিনায় ) 
( আপনি পুজি সবে পূজায় ) 
তাই শাস্ত্রীয় ঈীমাংস! দিয়ে প্রচারিল গুণধাম। 
তাই প্রত্যক্ষ মীমাংস! দিয়ে গ্রচারিল গুণধাম। 
কাই পুর্ণবরহ্ধ রামকৃষ্চে গ্রচারিল গুণধাম ॥ 
যত্ত দীন হীনে ডাকি ডাকি, বলে তোদের ভাষন! কি, 
€ স্থয়ং পতিতপাবন এসেছে রে) ( আর লাধন শুন নাই প্রয়োজন ) 
এবার কল্পতরু কূপ! বিলায় কতু কারেও নঙ্ছে বাম। 
ও সে ছোক্‌ ন। কেন যেমন তেমন তবু তারেও নহে বাম ॥ 
ধার কৃপায় নাম পাই সবে, আজি তারই জন্মোৎসবে, 
€ এমন দদ্দাল আর কে ভবে) (সবার দায়ে দান্দী হবে) 
(রাম বিনে ভার কে আর সৰে ) (মাত জয় রাম জয় রাম রবে) 
বল জয় গুরু জয় রামচন্দ্র নামে শান্তি গ্রাণারাম। 
গু ইট অন্তেদ জ্ঞানে গাহ র'মকৃ্ণ নাম। 
যেই গুরু সেই ইষ্ট অভেদাত্ম। আত্মা রাম ॥ 
প্রকষ্ধন পা 


২৮৮ তত্ব-বঙ্জরী। | উনহিংশ বর্ষ, নবম সংখ্যা! 


শ্রীজ্রীরামকুঞ্-সমাধি-মন্দির ফাণড। 
প্রাপ্তি স্বীকার । 
আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি যে, বিগত নভেম্বর মাস পর্যাস্ত 
নিম্নলিখিত সম্ধদয় ভদ্র মহোদয়গণের নিকট হইতে, কীাকুড়গ ছী যোগোগ্ভানে 
প্প্রীরামর্ষ্চদেবের সমাধি স্থানে 'নুতন মন্দির নিশ্মাণর জন্য সাহায্য প্রাপ্ত 
হইয়াছি। 





শ্রীমতী প্রতিভ! সুন্দরী দাসী, কলিকাত। 2 ৮৮ ৯২. 
«এ শরৎকুমারী মিত্র, শীখারিটেলা, এ ০০, ৮৫৯ 
জনৈক ভক্ত ১৩৬ ৯০1 ৪৩৬ ৮০০ ২২ 
শ্রীমতী শরৎকুমারী বনু, নরেন্দ্রপুর, হাবড়! ০০০ ১ ২৭ 
শ্রীবুক্ত বাবু অরুণচন্দ্র চক্রবর্তী, চাতরা, শ্রীরামপুর *** »৮৮ ২২ 

শ্রীযুক্তা রাণী দ্িনমণি চৌধুগ্লাণা, সস্তোষ ৮" ০০১০৭ 
শ্যুক্ত বাবু অতুলক্ৃষ্ণ দে, ডাক্তার, গৌরীবেড়িয়া, কলিকাতা ৮ ৫২ 
শ্রীযুক্ত বাবু রাধারমণ পাল, পটলডাঙ্গা শর *** ১৭ 
* ৮» ক্ষগেশচন্দ্র ঘোষ, শাকৃচি সিংহভূম নি ১৮১৭. 

». ৮ ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শিয়ালদহ, কলিকাতা, পর্থদফে ৪৮০ 
“মারফত শ্রীযুক্ত বাবু সুশীলচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঝিনাদহ, যশোহর ** (৫৭. 
শ্রীযুক্ত বাবু প্রভাসচন্দ্র সাহা, কুমারটুলী,কলিকাতা৷ *** ৮১৭ 
» ০১ লক্মীনারায়ণ জানা, শাসাটা, হছগলী *** ৮১২ 
, জীমতী স্বর্ণময়ী 1বশ্বাস,উদ্মিনাজপুর ৩৭ 

পূর্বে প্রাপ্তি স্বীকার কর! রে | ২০৫৪২ 

মোট-_---২*৯৭%০ 


পীত্ীয়ামরৃষ্জদেবের সমাধি স্থানে মন্দির নিশ্মাপের জন্ত উৎসাহান্বিত হইয়! 
তাহার প্রতি শ্রদ্ধাপূর্বক যিনি যাহ! কিছু সাহায্য করিবেন, তাহাই জাপরে 
গৃহীত হইবে। মন্দির নিশ্মাণের এখনও অর্ধেক অর্থ সংগৃহীত হয় নাই, ঠাকুক 
শ্রীরামন্কঞ্চের ভক্তগণ যিনি বাহ! পারেন, সাহায্য করিলে শীন্বই সমস্ত টাঁক। উঠিয়া 
ধাইবে, এইন্প আশা করি। 

যোগবিনোদ 
প্ীরামকৃষ্ণ-সমাধি-মন্দির মঠ, 
যোগোস্তান, কাকুড়গাছী, কলিকাত!। 


শ্ীত্রীরামকৃষট 


জ্রীচরণ ভরদ। 






জয় গুরুদেব !! 


যুগাবতার 
ও ীল্লাস্ক্্ুত্ও স্নল্চ্বজ্হহতলক্েম্ত 


ও 


হিন্দুশাস্ত্র। 


নবম উপদেশ । 


তক্তি-তত্ব। 


বিজয়। মহাশয় ! ঈশ্বরলাভ ক+র্তে গেলে, তাকে দর্শন ক'র্তে গেলে, 
ভক্তি হলেই হয়? 

শ্রীরামকৃষ্চ। হ1, ভক্কি হারাই তাকে দর্শন হয়; কিন্তু পাকা ভক্তি, 
প্রেমাভক্তি, রাগভ'ক্তি চাই। সেই ভক্তি এলেই তার উপর তালবাসা আসে। 
যেমন, ছেলের মার উপর ভালবাসা, মার ছেলের উপর ভালবাসা, শ্রীয় শ্বামীর 
উপর ভালা! ) 


২৯৫ তন্তব-মগ্তরী । (উনবিংশ বর্ষ। টশঙ সংখ্যা! 


সস পাপা পাাশীশী স্পা পাপ পপ পপ 





৯ শপ এপ এপ পিটিশ এপপপাশিত পপাপাশীশিশত, 


«এ ভালবাসা, এ রাগভক্তি এলে স্ত্রী, পুত্র, আত্মীর় কুটুঙ্থের উপর পে 
দয়ার টান গ্রাকে না, দয়! থাকে । এ ক্ীলবাস! এলে, সংসার বিদেশ বোর্ধ 
হয়, একটী কর্মভূমি মাত্র বোধ হয় ॥ যেমন পাড়াগীয়ে বাড়ী কিন্ত কল্কাতা 
কম্মভূমি। কলকাতায় বাসা করে থাঁকৃতে হয়, কর কব্বার জন্য । ঈশ্বরে 
ভালবাসা এলে সংসারাসক্তি-_বিষয় বুদ্ধি একেবারে যাবে। বিষয় বুদ্ধির লেশ- 
মাত্র থাকলে তকে ' দর্শন হয় না। দেশলায়ের কাঠি যনি তিজে থাকে, 
হাজার ঘষো, কোন রকমেই জলবে না-কেবল একরা'ণ কাঠি লোক্সান হয়। 
বিষয়াসক্ত মন ভিজে দেশলাই । 

“আর এক রকম ভক্তি আছে; তার নাম বৈধী-তক্তি। এতো জপ 
ক'রতে হবে, উপোস করতে হবে, তীর্থে যেতে হবে, এতো উপচারে পুজা! 
করতে হবে, এতগুলি বলিদান দিতে হবে-এ সব বৈরী-ক্তি। এ সব 
অনেক ক*রতে করতে ক্রমে রাগতক্তি আসে। কিন্তু রাগভক্তি যতক্ষণ না 
হবে, ততক্ষণ ঈশ্বরলাভ হবে না। তার উপর ভালবাসা চাই। সংসারবুদ্ধি 
একেবারে চলে যাবে, আর তাঁর উপর ষোল আনা মন হবে, তবে তাঁকে পাবে। 

যতক্ষণ না তার উপর ভালবাস৷ জন্মায়, ততক্ষণ ভক্তি কাচ। ভক্তি। 
তার উপর ভালবাসা এলে, তখন সেই ভক্তির নাম পাক ভক্তি” 

গীতাতে শ্রীভগবান বলিয়াছেন,__ 





সন কুস্তীস্তত, এই ভূতগণ যত 

রতিরাছে চিরদিন ধাতে অবস্থিত, 

বিশ্বব্যাপ্ত ফিনি, সেই পুকষরতন 

একাস্ত ভক্তির বলে দেন দরশন। 

(গীতা ৮ম অঃ ২২ শ্োক ) 
শ্রীমর্তউগবতে একাদশ স্কন্ধে, শ্রীভগবান বলিয়াছেন, “হে উদ্ধব! যেষন অগ্নি 

কাষ্ঠটসমৃহকে ভম্ম কবে, তেমনি মদীয়াভক্তি পাপরাশিকে ভন্ম করে। মদ্ধিষয়ে 
পরিবন্ধিতাভক্কি যেন্ূপ আমাকে লাভ করে, যোগ, বিজ্ঞান, বেদাধ্যয়ন, তপপ্া 
এবং দানও ' সেরূপ আমাকে লাভ করিতে পারে না। শ্রদ্ধাই তক্তি, ভক্তিতেই 
আমাকে পাওয়া যায়। মদ্বিষম্নাভক্তি চণ্ডালকেও পবিত্র করে। 


গাঘ, ১৩২২ লাল।] যুগাবতার ও হিন্দুশাস্ত্র । ২৯১ 





পাপ বংশে জন্ম যার বৈশ্ঠ, শূদ্র, নারী, 
মুক্তি পায়, ধরে যদি মোরে ভক্তি করি। 
| (গীতা ৯ অঃ ৩২ শ্লোক ) ূ 
সত্য ও দয়া সংযুক্ত ধর্ম বা ভপশ্যাবুক্ত বিদ্যা ঈশ্বরতক্তিহীন আত্মাকে 

পরিশোধিত করিতে পারে না। রোমাঞ্চ ও চিত্তদ্রৰ হেতু আনন্দাশ্র ভিন্ন ভক্তি 
জানা যায় না। ভক্তি ভিন্ন চিত্ত শুদ্ধ হর না। চিত্ত শুদ্ধ হইলেই গদ্গদ স্বর 
হয় ও হৃদয় দ্রবীতৃত হয়। তাহ! হইলেই তিনি পুনঃ পুনঃ কথন হান্ত, কখন 
ক্রন্দন, কথন নৃত্য, কখনও ব! নির্লজ্জ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে গান করেন । এইরূপ 
ভক্ত দ্বারাই জগৎ পবিত্র হয়, ( ইহাকেই ঠাকুর "রাগভক্তি কহিয়াছেন )। মদীয় 
ভক্তিযোগে আত্ম। কর্ম-বাসন। সকল্পরিত্যাগ করিয়। মত স্বরূপতা লাত করে । 
মদীয় পুণ্যময় কথা শ্রবণ ও কীর্তন করিয়া আত্ম! পবিত্র হয় এবং সুক্ষ 
হুঙ্গ্ .বস্ত সকল দর্শন করে। যিনি বিষয় সকল চিন্তা করেন, তাহার আম্মা! 
বিষয়েই নিবিষ্ট হয়, যিনি আমাকে চিন্তা করেন, তাহার আত্মা আমাতেই 
নিবিষ্ট হয়।” (এই জন্ত ঠাকুর বলিয়াছেন, “বিষয়বৃদ্ধির লেশমান্ত্র থাকলে 
তাকে দর্শন হয় না”) প্রকৃত ভক্তের লক্ষণ সম্বন্ধে শ্রীঙগবান গীতাস্তে 
বলিয়াছেন ;-- 

ধাহীর জীবের প্রতি দ্বেষ নাই মনে, 

সতত মিত্রতা ধার সকলের সনে, 

করুণ! সকল জীবে, নাতি অহঙ্কার, 

মায়! ঘোরে যেনা করে “আমার আমার” 

ন্থে দুঃথে সমজ্ঞান, সংযত শ্বভাব, 

স্থিরলক্ষ্য ক্ষমাশীল, সদা! তুষ্ট ভাব, 

আমাতেই মন বুদ্ধি দিয়াছেন যিনি, 

নিঃসংশয় ধনঞ্জয় মম প্রিয় তিনি । 

যেইজন হ'তে কেহ উদ্বিগ্ন না ভন, 

লোক হ'তে উদ্থি্ন না হন যেইজন, 

পরশ্রীকাতর নহে, ভয় শন্ত যিনি, 

হর্য ক্ষোভ নাই ধার মম প্রির তিনি | 


২৯২ তত্ব-মণ্তীরী | [উনবিংশ বর্ষ, দশ সংখা । 





সপীসপসপা পপি আল পানর পর সপ প্রনস্প 





কোন বিষয়েতে কিছু স্শুহা নাই যায় 

সতত আলল্তশ্ন্ত হুপবিত্র আর, 

সর্ব চিন্ত। দূর করি উদাসীন যিনি, 

ংকল্প-বিকল্পশৃন্ত মম প্রিয় তিনি । 

ইষ্ট লাভে হুষ্ট নহে ধাহার অন্তর, 

আনষ্ছে [খদ্বেষ নাই সম নিরস্তব, 

ইষ্ট নাশে শোক নাহি করেন যে জন, 

লাভের বিষয়ে যাব লোভ শৃন্ত মন, 

শুভাশুভ পরিত্যাণী ভক্তিমান যিনি, 

নিঃসংশয় ধনগ্রয়, মম প্রিক্ক তিনি । 

শক্র-মিতে, সুথ-দুঃখে, মান অপমানে, 

সম তাব থাকে ধার অনাসক্ত মনে, 

স্তত নিন্দা সম জ্ঞান, অল্প কথা কন, 

সামান্তে সস্তোষ পুর্ণ সর্বদ। যে জন, 

অতুল এশ্বধ্যে থাকি গৃহ হীন ধিনি, 

স্থিমত তক্তিমান, ্ প্রিয় তিনি ! 

হেন ধম্মামুত যারা করে আচরণ 

পার্থ, মম প্রিয়ুতম মেই তক্তব্বণ। 

(গীতা ২২ অঃ ২৩-২০ শ্লোক) 
এক্ষণে ভক্তজনগণ মধ্যে দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রথমতঃ প্রহলাদন্ক গ্রহণ করিলে 

দেখিভে পাওয়া যায় যে, প্রহনাদের ভক্তি বাল্যকাল হইতেই (গীত্বোক্ত- 
লক্ষণানুযায়ী ব! ঠাকুরের উক্ত মত) পাঁক। ভক্কি, প্রেমাভুক্তি বা রাগত্রক্তি ছিল। 
কারণ, প্রহ্লাদ বাল্যকালে কখন কথন তগবানের চিন্তাত্ম এত মধ হইতেন যে, 
তাহাকে জড়ের স্তায় বোধ হইত। শয়নে, স্বপনে, ভোজনে এবং অধ্যর়নে 
সকল কার্য্যেই তাহার যন অর্কদা নারায়ণে নিত থাকায় এই সকল কার্ষে 
তাহার আদৌ আসক্তি ছিল না। তিনি ভগবানের চিন্তা করিতে করিতে কথন 
রোদন, কখন হীস্ত, কখন গান করিতেন ও কথন নিস্তন্ধভাবে ভগবত্তাবনায় চিজ 
নিবেশপুর্বক অবস্থিতি করিতেন। কখন কথন তীহার নয়নঘুগ্ল হইতে আনন্ব- 


মান ১৬ মাল।] যুগাবতার ও হিন্কুশান্ত্র। ২৯৩ 


বারি নির্গত হইত) প্রহলাদ অন্থরবংশে জন্মগ্রহণ করিয়। ও নিকৃষ্ট সংসর্গ 
থাকিঘ্াও সতত ভগবান হরির পাদপল্প সেবীয় আস্বোন্সতি সাধন্ত ককিতেন। 
মে দৈত্যরাজ হিরণযকশিপুর ভয়ে অমরগণ সদা সশস্কি এবং যজ্ঞভাগে বঞ্চিত, 
খবিগণ তপজপবিরহিত, যক্ষগণ বাহক, কিন্নরগণ অবৈতনিক ভাবে করে নিষুক্ত 
ছিলেন) সেই শমন সদৃশ দৈত্যরাজ ষথন বালক প্রহলাদকে ক্রোড়ে বসাইয়! 
আহ্লাদ সহকারে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “বৎস প্রহলাদ । এতকাল গুরু গৃছে 
যাহ। যাহ! অধ্যয়ন কাঁরয়াছ, তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কি, তাহা! আমাকে বল।” 
তখন পঞ্চমব্ষীয় বালক প্রহনাদ, নির্ভয়চিত্তে বলিয়াছিলেন, “হে পিতঃ ! হরিকথা। 
শ্রবপ, তাহার গুণ কীর্তন, তাহার স্মরণ, পাদ সেবন, অঙ্চন, বন্দন, দাস্ত, সধ্য, 
এবং তাহাতে আত্মসমর্পণ, এই নব হুক্ষণাক্রান্ত ভক্তি* অনুষ্ঠান করাই উৎকষ 
অধ্যয়ন বলিয়া বোধ হয়।” এই কথ! শুনিয়া দেত্যরাজ ফ্রোধানলে প্রর্লিত 
হইয়া. অধ্যবসায়সহকারে হস্তীর পদতলে নিক্ষেপ, কুপাদিতে নিরোধ, খাগাজবোক 
সহিত বিষ দানি, অগ্নিতে পাতন ও পর্বতশূঙ্গ হইতে অধঃক্ষেপণার্দি বিবিধ উপায় 
-জবলন্ধর্ন করিয়াও নিম্পাপ গ্রহ্লাদকে বধ করিতে ' সমর্থ হইল না এবং ভীতু, 
হইয়া গ্রহলাদের তক্তিও কিছুমাত্র ক্ষুণ্ন ইল না অথবা শাসনকর্তা পিতার প্রতি, 
কুন হইলেদ না। প্রহলাদ তাহার সহাধ্যায়ী বালকগণকে আহ্বান করি 
তাহাদিগকে * ভগবন্ধশ্শের উপদেশ দিতে লাগিলেন? “হে ৰয়ন্তগপ ! ভোখর! 
আন্ুরভাব পরিত্যাগ করিয়া সর্ধতৃতে দয়! প্রকাশ কর ও সকল প্রাণীর প্রতিই 
নুহ্দের ন্তায় আটরণ কর, তাহা হইলে ভগবান্‌ তোমাদের প্রতি সন্তুট হইবেন। 
ভিমি সন্ত হইলে পুরুষের আর কিছুরই অভাব থাকে নাঁ, সকল বিষয়ই হ্গত 
বোধ হয়। বিন! যত্ে লন্ধ যে খন্দাদি, তাহাতে আমাদিগের প্রয়োজন নাই। 








* উক্ত নববিধা-ভক্তি সাধনের ত কথাই নাই। অধিকত্ত এক একটী ভক্ষি 
সাঁধনেই তগ্রবৎ প্রাপ্তি করায় । যথা,__-গুধলীল! চরিত্রাদি শ্রবণে মহারাজ! 
পরীক্ষিতেয়, গুণ কীর্তনে গুকদেবের, স্মরণে প্রহলাদের, পাদ সেবলে লক্ষ্মীর, 
রচনা দ্বার! পৃথুর, বন্দন] বার অক্রুরের, দান্তাকার্য্য দ্বার! হন্ত্মানের, সথ্যভাফে 
অক্ঞুনের এবং আত্ম-সমর্পণ দ্বারা বিরোচন পুত্র বলির শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তি হইয়াছিল & 
উক্ত নববিধা। ভক্তি সাধন দ্বারাই তাহার উপর তালবাস! জন্মে। এই ভালবাস! 
িলেই তীহার দর্শন লাভ হয্স। সেই জন্য উক্ত নববিধ! ভক্তিই শে ব্লিষ্ক 
উ হইয়াছে । 


২৯৪ তত্তব-মঞ্তীরী। | উনবিংশ বর্ধ? দশম সংখ্যা । 





পি পি পিপিপি শা ট্াপপীশশাপীশ শিশিপািপাপাকা্হিযজপ পাপা পাপী পেপাল পিস 


ছ্মামরা সর্বদ1 ভগবান্‌ হরির গুণ গান করিতেছি ও তাহার পাদপল্লের সুধা পাম 
করিতেছি, « আমাদ্িগের মোক্ষেরও প্রয়োজন নাই। ত্রিবর্গ সাধনোপযোগী 
ধর্ম বা বেদোক্ত অন্ঠান্ত ধর্শের অনুষ্ঠানের কোন প্রয়োজন নাই; অন্তর্ধামী 
পরমপুরুষ পরমেশ্বরে আত্ম-সমর্পণই শ্রেষ্ঠ ধর্ম ৮ ইহা দারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে 
যে, প্রহলাদ ধর্মীদি অথবা মোক্ষের প্রার্থনা করিতেছেন না । তিনি কেবলমাত্র 
হরিগুণ গান ও তাহার পাদপন্ন সুধ। পান করিতে চান। এইরূপ ভক্তিকে 
ঠাকুর “অহৈতুকী ভক্তি বলিতেন । আর বলিতেন, “এইরূপ তক্তিতে ভক্ত 
বলে, “হে ঈশ্বর! আমি ধন, মান, দেহস্থুথ এ সৰ কিছুই চাই না। এই 
কর যেন তোমার পাপন্মে আমার গুদ্ধাভক্তি হয় ।” এইরূপ তক্তি হইতে প্রেম 
জন্মে। এই প্রেমোন্মার্থ হইলেই ভক্ত, হাসে, কাদে, নাচে, গায় এবং এই 
প্রেমোদয় হইলেই তাহার দর্শন হয়। আ্রীমভভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে, শ্রীতগবান 
কপিলদেবকে ৰলিয়াছেন, “আমার কতকগুলি ভক্ত আছেন, তাহারা যুক্তি কামনা 
ন! করিয়। সর্বদা কেবল আমার সেব। করিতেই ভালবাসেন, আমাকে উদ্দেশ 
করিয়া তাহারা সকল কার্ধ্যই সম্পন্ন করেন এবং পরস্পর একত্র মিলিত 
চইয়। আমারই গুণ কীর্তন করিয়া থাকেন। আমার যে সকল দিব্য রূপের 
মুখশ্রী সুগ্রসন্ন '৪ মনোহর এবং লোচন অরুণ বর্ণ, তাহার! সেই সকল রূপ বর্ণনা 
করিতেই ভালবাসেন এবং ত্বাহারা৷ আমার মনোহর গুণ কীর্তন' করিয়া সুখী 
হুন। ফলতঃ আমার সেই ্থন্দর আকৃতি, উদ্ারচরিত, সহাস্ত আস্য, সুমধুর 
বাক্য ও ইঙ্গিত প্রভৃতি তাহাদিগের আত্মা প্রাণ ও মন হরণ করিয়া লয়। 
তজ্জন্ত তাহারা হচ্ছ! না করিলেও তাহাদিগের অহৈতুকী (স্বাভাবিকী ) ভক্তি 
আপনিই তাহাদিগকে মুক্তি প্রদান করে।” 

এক্ষণে প্রেমাভক্তি বা পাকা তক্তির দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা ব্রজগোপীদিগেক্স 
ভাব গ্রহণ করিলে বুঝিতে পারি যে, ব্রজগোপ্গণ একমাত্র কষ্ছগতপ্রাণা 
ছিলেন। তাহার! শ্রীকুষ্ণকেই পতি পুন্র জ্ঞানে সেবা করিতেন এবং গ্রীক 
দর্শনেই সুথ অনুভব রুরিতেন। একমাত্র শ্রীরুষ্ণ ভিন্ন তাহাদের আর পতি, 
পুজ, ধন, মান, দেহস্ুখ কিছুতেই স্পৃহা ছিল না। শ্রীমভাগবন্ধে দশম স্ন্ধে 
গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন, “হে প্রভো ! আমাদিগকে তুমিই এইমাত্র 
উপদেশ দিলে যে, পতি, পুল্ল ও বন্ধুগণের সেবা করাই স্ত্রীদগের একধাক্স 





মাঘ, ১৩২২ সাল।] যুগাবতাঁর ও হিন্দ, শাস্ত্র । ২৯৫ 


স্পপীশিপা শশা সম 


ধর্ম) হে ধর্জ্ঞ! আমর! তাহাই করিব। যেহেতু তুমিই যখন সকলের 
ঈশ্বর ও সর্বময়, তখন এক তোমার সেবা করিলেই আমাদিগের সরুলের সেবা 
করা হইবে। শান্তজ্জ পণ্ডিতগণ তোমাকেই একমাত্র প্রিয় বলিম্না জানেন। 
পতিপুত্রার্দি ছুঃখদায়ক, তাহাদিগের প্রয়োজন কি? অতএব হে নাথ! 
আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হও ।” সেই জন্য ঠাকুর বলিয়াছেন, “প্রেমাভক্কি 
ঘ। রাগভক্তি এলে স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয় কুটুম্বের উপর মায়ার টান থাকে ন1। 
সংসারাসক্তি-_বিষয়বুদ্ধি--একেবারে যাবে ।” আবার ঠাকুর শ্রীবৃন্বাৰন লীলার 
কথা বলিতে বলিতে যখন দেখিতেন, ইংরাজী শিক্ষিত নব্য যুবকবুন্দের 
কুচিকর হইতেছে না, তখন বলিতেন, *তোরা শ্রী লীলার ভিতর শ্রীরুষ্ণের 
প্রতি শ্রীমতির মনের টানটাই শুধু দেখ্না, ধর্না-ঈশ্বরে মনের ধব্বপ টান 
হলে তবে তাকে পাওয়া যায়। দেখদেখি গোপীঝ! স্বামী পুত্র, কুল শীল, 
মান অপমান, লজ্জ! দ্বণা, লোকভয়-_-সমাজতয়-_সব ছেড়ে শ্রীগোবিন্দের জন্য 
কতদূর উন্মত্তা হ'য়ে উঠেছিল !-_-এঁরূপ কর্তে পার্লে, তবে তগবান লাত হয়।” 
শ্ীশ্রীচৈতন্যচরিতা মুতে উক্ত আছে যে, 

রোগহীন জন ভজে শাস্ত্রের আঙ্ঞায়। 

“বৈধী ভক্তি” বলি তারে সর্ব শাস্ত্রে গায় ॥ 

দাস-সখা গিত্রাদি প্রেয়পীরগণ | 

“বাগ” মার্গে এই সব ভাবের গণন ॥ 

ইহা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে বে, যাহার! “বৈধীভক্তি সাধন করেন 

তাহাদের ভক্তি 'রাগহীন। দাস, স্থ1, পুত্র, পিতা, স্ত্রী আদির ভাব আঝোপ 
দ্বারাই রাগভক্তির লক্ষণ প্রকাশিত হয়। আবার ভক্তিরসামূৃতে উক্ত আছে, 
যে ভক্ত হরিকে পতি, পুত্র, স্থছদ, ভ্রাতা, পিতা ও মিত্রবৎ ধ্যান করে, সেই 
ভক্তকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। এই জন্যই ঠাকুর বলিয়াছেন, “রাগভক্তি এলেই 
তার উপর ভালবাসা আসে। যেমন ছেলের মার উপর ভালবাসা, মার ছেলের 
উপর ভালবাসা, স্বামীর স্ত্রীর উপর ভালবাসা ইত্যাদি” অতএব বৈষ্ণব শান্ত্রোক্ত 
শান্ত, দাহ্য, সধ্য, বাৎদল্য ও মধুরাদি পঞ্চবিধ ভাবও রাগভক্কির অন্তভূ্তি। 
কারণ দেখ! যায়, সংসারে আর! পিতা, মাতা, সখা, সী, স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, 
কন্যা, প্রভূ, হৃতা, গুরু, শিব্য, রাজা, প্রজা প্রতৃতির সহিত এক একটা বিশেষ 


২৯৬ তত্ব-গ্রয়ী | | উনবিংশ বর্ধ, দশদ সংখ্যা! । 





পাশা 


লন্বর উপণ্ধ করয়া থাকি। বৈষঞ্বাচাধ্যগণ এ জন্বন্ধ লকলকেই শাস্তি 
পঞ্চ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। কারণ শাস্তাদি পঞ্চ ভাবের সহি '্জীর 
সংসার লগ্দ্ধে নিতা পরিচিত থাকায় ভদবলঙ্গনে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ কয়িে 
'অগ্রলর হওয়া তাহার পক্ষে সহঙ্জসাধ্য হইবে । 
শ্ীচৈতন্যচরিতামূতে উক্ত হইয়াছে, 
অধিকারী ভেদে প্লতি পাঁচ পরক্কার। 
শান্ত, দাশ্ত, সখ্য, বাৎসলা, মধুর কৃতি আর ॥ 
এই পঞ্চ স্থাফ্িভীব হয় পঞ্চ রস 
যে রসে ভক্ত হুথী কৃষ্ণ ছয় ঘশ ॥ 
ক্ষণে উক্ত শাস্ত দান্তাদি গঞ্চবিধ, ভাঘাব্লশ্থনে ইঞ্টের সহিত পত্বন্ধ স্থাপিত 
ছইলে ক্লাধকের ঘে অবস্থা হয়, তাহাকে (প্রেম কহে। ঠাকুর বলিতেন, পতাঁঘ 
পাঁকিলে প্রেম ঘরে” এই প্রেম আসিলেই সাধকের ঈশ্ব্ দর্শন হয়। 
ঠাকুরপূজা, কপ, তীর্থগমন, বলিদান, এবং উপবাসাদি “বৈধীতক্কি/র 
যে সকল লক্ষণ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহ! উপরোক্ত শাঙ্গীয় বিষয় লমূহ হইতে 
এক্ষণে বেশ বুঝ! যাইতেছে €ঘ, উক্ত “প্রেমাভক্কি” হুইতে “বৈধীভক্তি অনেক 
তফাতে থাকে। বদ্দিও বৈধীভক্তি দ্বিবিধা ভক্কির অন্যতম ভক্তি বলিয়! বর্মিত 
হইয়াছে, তথাপি “বৈধীভক্তি'র অন্ধুষিত বিষয়গুলি কর্মকাণ্ডের তান্তর্ঘতি বলিতে 
হুইবে। যেহেতু ঠাকুর বলিয়াছেন, “ঈশ্বরে ফল সমর্পণ ক'রে পুজা, জপ 
প্রভৃতি কর্ম করার নাম কর্দুষোগ 1” সুতরাং দেখা ঘাইতেছে যে, সউহাও 
নিফামভাবে এবং "ভাবের ঘরে চুরি” না করিয়া অর্থাৎ বাস্থিক লোক দেখান 
ভাব পরিত্যাগ কত্দিয়। আস্তরিকভাবে অনুষ্ঠিত না হুইলে প্রত্যক্ষ ঈশ্বর দর্শনরূপ 
বাসনা সহজে সিদ্ধ হইবে না। একে কলিধুগ, তাহাতে নানাবিধ বাসনা" 
জালে জড়িত কামিনী-কাঞ্চনাসক্ত অল্লাু মানবগণের উক্তরূপ “বৈরবীতক্তি। 
শাধনে সহজে অভীষ্ট সিদ্ধি হইতে পারে না। ঠাকুর ঘলিম়াছেন, “কর্দমযোগ 
ধড় কঠিন। শাস্ত্রে যে কর্ম করতে বলেছে, কলিকালে কম! বড় কঠিন। 
হুলিতে আমু কম এবং অবগত প্রাণ। সুতরাং বেশী কর্ম চলে না। তার 
পর 'অমাসক্ত হয়ে ফল কামনা না কয়ে হন্্মু করা ভারি কঠিম। নেই 
ল্সন্ত বলিধুগে ভক্তিঘোগ, ভগবানেক নাম গুণ গান আর প্রার্থনা 4” দটান্ত 








মীঘ, ১৩২২ সাঁল।] যুশীবতীর ও  হিনদুশীস্ত। ২৯৭ 


স্ব্পপ এক একটা: বিষয় বিধয় লইয়। আলোট আলোচনা করিলে এ বিষয় আরও বিশদরূপে 
বুঝা যাইবে। একজনের এক সময় সামান্তরূপ একটুকু বৈরাগ্যোদয় হওয়ার 
ভিনি স্থির করিলেন, ওত্যহ শিবপুজ| ন! করিয়া জল গ্রহণ করিবেন স1। 
এইরপ কিছুদিন করিতে করিতে সাংসারিক নানাবিধ ঘাত গ্রতিঘাতে খন 
তাহার চিত্ত বিচলিত হুইয়! বৈরাগ্য শ্ফুলিঙগটুকু নির্বাণ প্রাপ্ত হইল, তখন 
তাহার উক্ত কার্য নিত্য দায়িক কার্যের ভাবে পরিণত হইল। কোন 
সময় মোকর্দম]! উপলক্ষে হয় ত টার সময় ট্রেনে আদালত যাইতে 
হইবে। স্থৃতরাং উহ্ারই মধ্যে তাহাকে মোকদ্দমা সংক্রান্ত কাগজপজ ও 
তথ্বিরাদি ঠিক করিয়া! ল্লানাহার কত্িয়া যাইতে হইল এবং বাড়ীতে বলিয়া 
গেলেন, “অমুক ব্রাক্মণকে ডাকিদ্া শিবপূজাটা করাইক়া, রাখিবে। এইরূপ 
একজন নিয়ম করিলেন, প্রতাহ লক্ষ নাম জপ করিবেন। কিন্তু বিষয়ঃসংকরাস্ত 
ফাঁধ্যবশতঃ হয় তজপ কান্ডে কারিতে টীকার সুদের হিসাব, খাজনা বাঁকর 
হিষ্টাব, যৌকন্বমার তদ্বিরাদি সমস্ত কাধ্যই হইতে লাগিল, পরে স্নানাহারের 
লময় হইলে উঠিয়! গেলেন। আবার কেহ কেছ বলেন, আজ ক্ষাধ্যবশতঃ 
সমস্ত নাম জপ হইল না, হাল্কে অবশিষ্ট নাম জপ করিতে হইবে।” এইনপ 
নাম জপের, আরো ওয়াশীল বাকি টানাও হয়। কেহ হয় ত তীর্থে গিয়াছিলেন, 
তিনি বাড়ীতে আসিয়! তীরথস্থ দেবদেবীগণের রূপার্দি কোথায় চিপ্ত) করিবেন | 
লা, ভাঁহা না করিয়। হয় ত আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব অথবা গ্রতিবেশীগণের নিকট 
“অমুক তীর্থে অমুক জিনিষগুলো খুব সম্তা, অমুক বাড়ীটা খুব গাল, ইত্যাদি 
দাল্প করি! কাটাইতে লাঁগিলেন। আরও দেখা! যায়, কেহবঝ পুত্র কামনায় 
“শ্রী্ীজগন্ধাত্রী' পুজা অথবা তীর্থ গমন করেন। কেহ সর্ভানের অথব। 
নিজেপ্ধ রোগ আরোগ্য কামনায় “বলিদান” মানস করেন। এইরূপে 
বৈধীতঞ্জাক্ ক্রিয্নাকলাপা্দি সাধন কক্সিতে যাইগ্লা আমর! টাকা/ কড়ি, মান, 
সন্্রম, দেহলথ ইত্যাদি বিবিধ কামনাজালে জড়িত হইয়া উদ্দিষ্টপথ হইতে 
ভরষ্ট হই। এই জন্যই তগবান কলিষুগে শ্রীশ্রীচৈতন্যাব্তারে নাম ধর্মের প্রচার 
করিয়াছিলেন 








কলিযুগে যুগধণ্ম নাষের গুঁচার। 
তথি লাগি গীতবর্থ চৈতন্যাবতার ॥ 


২৯৮ তত্-মঞ্জরী | [ উনবিংশ বর্ষ, নশম সংখা । 
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ব্যক্ত করি ভাগবতে কহে আর বার। 
কলিষুগে ধর্ম--নাম সংকীর্তন সার | 
শ্রীমপ্তাগবতে দ্বাদশ স্বন্ধে শুকদেব বলিয়াছেন, “কলিকাল দোষের সমু, 
তথাপি কলির এক মহৎ গুণ আছে যে, শ্রীকৃষ্ণের নামোচ্চারণ করিলেই বন্ধন 
মুক্ত হইয়া পরম পুরুষকে লাভ করা যায়। সত্যযুগে বিষ্ণুর ধ্যানে, ত্রেতায় 
যক্ত দ্বারা অর্চনায়, দ্বাপরে পরিচর্য্যায় ও কলিতে নামোচ্চারণেই লোকের মুক্তি 
হয়।” ঠাকুর রামকৃষ্তদেবও বলিয়াছেন, “কলিযুগের পক্ষে নারদীয়! ভক্কি। 
ঈথ্বরের নাম গুণ গান করা ও ব্যাকুল হ্/য়ে প্রার্থনা করা । “হে ঈশ্বর! জ্ঞান 
দাও, ভক্তি দাও, আমায় দেখা দাও ।” যেযুগের লোকে যুগধর্দের প্রবল 
তাড়নায় ভগবৎ নির্দিষ্ট এত সহজ পন্থাও অবলম্বন করিতে পারে না, সে যুগে 
“বৈধীতক্তি” দ্বার! অভীষ্ট সিদ্ধি হওয়া! নিতান্তই অসম্ভব। প্রকৃতপক্ষে কন্দিযুগে যে 
সকল সাধক আত্োন্নতি করিয়াছেন, দেখ! যায়, তাহারা প্রেমাতক্তির উদ্দীপক স্বরূপ 
কেবলমাত্র নাম গুণ গান দ্বারাই চিরশাস্তির অধিকারী হইয়াছেন। গানে আছে. 
গয়! গঙ্গ। প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেব| চায় । | 
কালী কালী ব'লে আমার অপ যদি ফুরায় ॥ 
ত্রিসন্ধ্যা। যে বলে কালী, পুজ! সন্ধা! সে কি চায়। 
সন্ধ্যা! তার সন্ধানে ফেরে কভু সন্ধি নাহি পায় ॥ 
দান ব্রত যজ্ঞ আদি আর কিছু না মনে লয়। 
মদনের যাগ যজ্ঞ, ব্রহ্ষময়ীর রাজ! পায় ॥ . 
কালী নামের এত গুণ কেব! জানতে পারে তায়। 
দেবাদিদেব মহাদেব যার পঞ্চ মুখে গণ গায় ॥ 
বর্জমান যুগে কাম-কাঞ্চনাসক্ত মানবগণকে ইহাতেও অসমর্থ দেখিয়া 
করুণাবতার দয়াল ঠাকুর ভগবান শ্রীশ্রীরামককষ্জর্ূপে অবতীর্ণ হইয়া তাহাকে 
এবকল্মা'* দিতে বলিয়াছেন। দৃ্ান্ত স্বরূপ একটী কথা এখানে বলা যাইতে 
পারেণ। ঠাকুরের গৃহীভক্ত নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত গিরিশচন্ত্র ঘোষ মহাশয়, ঠাকুরের 








ওক 


* এই বকল্মার অর্থ_-অত্র প্রবন্ধের চতুর্থ উপদেশে বিবৃত হইগ্লাছে | 


1 এই ৃষাস্তী শ্রত্রীরামন্ষ্চ লীলাপ্রসঙগ, গুরুভাব পূর্বার্থ হইতে গৃহীত 
হইয়াছে। 


মাঘ, ১৩২২,সাল।] যুগাবতার ও হিন্দবশাস্ত্র। ২৯৯ 


সপ পাস 





নিকট কয়েকবার আদা যাওয়ার পর একদিন তাহাকে সর্বতোভাবে আত্ম- 
লমর্পণ করিয়া বলিয়াছিলেন, "এখন থেকে আমি কি করব ?, ঠাকুর বলিলেন, 
“এখন যা ক'রচ, তাই করে যাও। এখন এদিক ওদিক অর্থাৎ ভগবান ও 
সার ছদ্িক রেখে চল, তারগর যখন একদিক ভাঙ্গবে, তখন য। হয় হবে। 
তবে সকাল বিকালে তার শ্বরণ মননটা রেখো! ।” নানাবিধ কার্ধযাবিজড়িত 
গিরিশবাবু ঠাকুরের উক্ত আদেশ প্রতিপালন করিতে অর্থাৎ সকাল বিকালে 
তার ম্মরণ মনন করিতে অবকাশ পাইবেন কিনা ভাবিয়া নীরব রহিলেন। 
ঠাকুর গিরিশ বাবুকে এরূপ নীরব দেখিস তাহার মনোগত ভাব বুঝিয়া৷ বলিলেন__ 
“আচ্ছা, তা যদি না পারত খাবার শৌবার আগে তাকে একবার স্মরণ 
ক'রে নিও।” এবারেও গিরিশ বাবু ঠাকুরের এত সোজা আদেশ প্রতিপালন 
করিতে পারিবেন কি ন। ভাবিয়া লজ্জিত হইয়া নীরব রছিলেন। ঠাকুর গিরিশ 
বাবুর দিকে আবার চাহিয়া! হাসিতে হাসিতে এইবার বলিলেন--“তুই বলবি, 
তাও যদি না পারি+--আচ্ছা, তবে আমায় বকল্ম। দে। এইবারে কথাটা 
, গিরিশ বাবুর মনের মত হইল। গিরিশ বাবু তাহাই করিলেন। উত্তরূপ কার্ধ্য 
দ্বারা শ্বেচ্ছাচারী গিরিশ বাবু ধর্মবপথের পথিক হইয়া, পরে একজন প্রধান ভক্ত: 
চইয়াছিলেন এবং ভক্তবীর উপাধি পাইয়াছিলেন। 

আহা, ধন্য কলিসুগ! ধন্ঠ কলির মানব আমরা ! জীবের ছুঃথে কাতর 
দ্কপাবতার শ্ীভগবান পুনঃ পুনঃ ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া আমাদিগের উদ্ধারের 
জন্য কত সহজ পন্থা আবিফার করিতেছেন । (এই হেতু শ্রীমন্তাগবতে উল্লিখিত 
আছে যে, দেবগণও কলিযুগে জন্মগ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন। ) কিন্তু অজ্ঞান 
তমসাচ্ছন্ন ভ্রান্ত জীব আমরা । আমাদের কিছুতেই মোহ নিদ্রা ভাঙ্গিতেছে না। 
আমর! পণ্ুবৎ আহার নিদ্রা মৈথুনেই নিরত। পশুজীবনের সহিত মানব জীবনের 
আমরা কোনও পার্থক্য বিচার করিতেছি ন! | মুক্তির চাবি ধর ধর” বলিয়! 
ভগবান আমাদ্িগের নিকটে আমিক! দিতে চাঁহিতেছেন, কিন্তু আমরা! ঘুমের 
ঘোরে, বিকারগ্রস্ত রোগী যেমন ওধধ খাইতে চাহে না, তদ্ধূপ দূরে ঠেলিয়া 
ফেলিয়! দিতেছি। হায়! আমাদের কিহবে? কিসে আমাদের এই দোহদিদ্রা 
ভাঙ্গিবে? কিসে আমরা এই ভবকৃপ হইতে উদ্ধার হইব? যেহেতু ভক্তিহীন, 
মাধনহীন, ভজনহীন আমরা । অতএব হে প্রতো ! হে পাধকবেশধারী রামক্কষা- 


৩৭ হত্ধব-সপ্ররী 1 | উনবিংশ বর্ষ, দশম সংখা ॥ 


পাপ পাশ পিপি প্রাপক পাপা শসা 


নূপী নারার়ণ! হেহরি! ভবকূপে পতিত এই অধম জীবগণকে কৃপ। কৰি! 
উদ্ধার করদ্ধ। যে হেতু, আপনার কৃপা ভিন্ন উপায় নাই, শক্তি নাই, সামর্থ্য 
নাই। হে প্রভো! বল দাও; শক্তি দাও, কপা কর। এবং প্রার্থনা করিতেছি, 
“তোমার শ্রীপাদপদ্ধে শুদ্ধা, নির্মল], নিফীম, অহৈতুকী ভক্তি দাও, দর্শন দাও 7. 
তোমার যেন ভূবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই। মন মত্বকরীকে বশ কর, 
চিন্তশুদ্ধি কর। যেহেতু আপনি শক্তি না দিলে জীবের কোন ক্ষম্ড| নাই.। 

দাও শক্তি শক্তিধর, যেন এ জীবন। 

তব উপদেশ গথে করে বিচর্গ ॥ 

(ক্রমশঃ) 
ভ্রীহরিপদ নন্দী 


পাতে 


রক্ষ পরমেশ। 


৯ ৩২১০ 


(১) 
আজি বুঝি ভেসে যায় সকল পৃথিবী 
আজি বুঝি ডুবে যায় পৃথিবী সাগরে,, 
আজি বুঝি শর্ত বদ্র হঙ্কারি সবেগে 
গ্ড়িতেছে দুর্তাখিনী, পূথ্বীব শিকে ॥ 
(২) 
তাই কি বিধির ইচ্ছা! ? তবে এ স্জ্জন 
কেন হে স্থজিলে বিধি? ধ্বংশিবার তরে! 
গড়িলে কি এ পৃথিবী অত্তি স্থশোভন 
নয়নরপ্রক্‌ বস্ত দিয়! থরে থরে ?. 
৩.1 
বাক্ষ লক্ষ জীব কেন স্থজিলে ঈশ্বর 
ক্বোটী কোটা প্রাণ কেন স্থজিলে ধরায়, 


৯ পপ 


সাথ, ১৩২২ গাল |] রক্ষ পরমেশ। ৬৬ 


দিলনা নাও এ কেমন রীতি গো তোমার 

এতগুলি প্রাণ যাবে ঝরিয়। কি হায়? 
(৪) 

পূর্ণ না হইতে হায় জীবনের সাধ 

সব আশে জলাঞ্জলি দিয় রে অভাগ! 

কোথা যাস চলে আহা! এ কি পরমা 

পিতা মাত। পতি পুত্র হৃদে দিয়া দাগ! ? 
(৫) 

অকারণ প্রাণ নাশ আত্ম বলিদান 

পার কি শ্থজিতে বল গএক্টী পয়।ণ ? 

সেই প্রাণ নাশিবারে এত যত্ববান 

হ ধিক আহত ঘি তব) পাহাণ * 
(৩) 

এই যে শোণিত আোত ভাসায় পৃথিবী 

রক্ত আত কলরবে বেগে বহে যায়। 

এই শোক দুঃখ মাথা উচ্ছাসের ছবি, 

দেখে সব লোক আজ করে হায় হায়॥ 
5) 

ভেবে দেখ তে স্ুসভা নরপতি সবে 

যাদের গিয়াছে ছেডে আত্মীয় স্বজন, 

তাদের করুণ স্বর কি দুখার্দ ভাবে 

কাপিয়। কাপিয়া এ গশিছে গগন ॥ 
(৮) 

ধী হের পতি স্বামী হারাইয়! হায় 

্টার্দিতেছে ; একমাত্র পুর হারা হয়ে 

কাদিছে জননী) কন্তা পড়িয়া কোথাক্ক 

পিত্ব। হাঝাঃ রবে তারা! কত দুখে সয়ে & 





৩৪২ তত্ু-্মগ্ররী | [উনবিংশ বর্ষ, দশয সংখ্যা। 


সপন পাপ বা 


(৯) 
সম্বর সম্বর রণ হে সত্য-নিচয় 
সম্বর হে ক্রোধরাশি নিবাও অনল, 
তোমাদের ক্রোধে হের বিশ্ব দগ্ধ হয় 
ভন্মে পরিণত হয়--আজি জল স্থল ॥ 
(১০) 
কোথা বুদ্ধ_কোথা বুদ্ধ রয়েছে এখন 
হে পিতা থামাও আজি তুমি হে সমর 
হের শোণিতের শ্রোত বহে অকারণ-_ 
হের বিশ্বব্যাপী উঠে মহাহাহাকার ॥ 
(১১) 
কোথ। € প্রভু ) রামকুষ্খদেব রয়েছ এখন 
তোমার অমৃত বাণী রয়েছে কোথায়, 
শিখাইতে মূঢ় নরে পুনঃ তত্ব জ্ঞান 
ওগো পিতঃ পুনঃ আসি হও গে! উদয় ॥ 
(১২) 
শিখাও আবার পুনঃ দাও সেই জ্ঞান 
অহিংসা পরম ধন্ম এই নীতি বাণী-- 
মহে বিশ্বব্যাপী বহ্ছি দহিবে পরাণ 
ছারেখারে যাবে বিশ্ব না বাচিবে প্রাণী ॥ 
(১৩) 
সম্ধর সম্বর বণ নৃমুগ্মালিনী 
শোঁপিত পিয়াঁসা এত কেন ম|৷ তোমার ? 
সম্বর সম্বর তৃষা করাল বদনী 
তুমি নাহি নিবারিলে কে রাখিবে আর ॥ 
(১৪) 
আর কত রক্ত পাঁন করিবে গৌ! তুমি 
এত রন্কপানে কি গে মেটেনি পিপাস ? 








মাধ, ১৩২২ সাল।] পারবার্ধব্যাখ্যানমালা | ৩৩৩ 





হায় মা গে! রক্তে সিক্ত হোল দেখ তৃষি, 
সর্ধনাশি! কত র্ক্ক পানে তোর আশা! ? 
(১৫) 
সম্বর জননী ক্রোধ কর পরিহার 
আবার শাস্তির শ্রোত বহাও ধরাতে 
মায়ের অপার দয়! কর মা প্রচার 
শাস্তিময়ী হয়ে মাগো শাস্তি টাল চিতে ॥ 
শ্ীশ্রীয়ামকৃষ্খ-শ্ীটরণাশ্রিতা 
দ্বাসী--্রীমততী গ্রভাবতী দেবী। 


পরমার্থ-ব্যাখ্যানমালা। 
(২১৫ পৃষ্ঠার পর।) 


গ্যং হিন ব্যথয়স্ত্েতে পুকুষং পুরুষর্ষভ। 
সম ছুংখ স্ুখং ধীরং সোহ্মৃতত্যায় কল্পতে |” 
হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, এই সকল বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ ধাছাকে ব্যথিত করিতে 
মি! পারে* মেই ধীর ব্যক্তিই অমৃতত্ব ( মোক্ষ ) লাভের যোগ্য । 
অতএব এই উৎকৃষ্ট অবশ্ত| প্রাপ্ত হইখার নিমিত্ত মুমুক্ষগণ ততুপযুক্ত বত্ব 
করিবেন। তিতিক্ষা! যে কেবল পরমার্থ প্রাপ্তির জন) আবশ্টক, এমন নহে, 
ংসারেও ইহার অত্যন্ত প্রয়োজন হয়। যিনি ধৈর্য সহকারে সকল ছুঃথ সহা 
করিতে পারেন এবং ছুঃথে যাহার উদ্ম ও শাস্তির ব্যত্যয় ঘটে না, তিনি লৌকিক 

ংসারেও বিশেষ ফল লাভ করিয়া থাকেন। সকলেরই তিতিক্ষ! আবশ্যক, এ 
বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু সম্পূর্ণনূপে ভিতিক্ষা অভ্যাস করা সহজ নহে। 
সাধকের অশেষবিধ উপায় অবলগ্বন করিয়া ইহ! লাভ কর! উচিত) তল্লাভের 
কতকগুলি যুক্তি নিয়ে লিখিত হইল! 

* ছুখে উপস্থিত হইলে তদ্ধিষয়ে বিশেষ পর্যালোচনা করিলে মন সমাহিত 
হইবে ও উহ! আর তত তীব্র বলিয়৷ বোধ হইবে না; সাধক এই জন্য সদ 
দুঃখের বিচার করিৰেন। জগত্তের ঘটনাবলী আলোচনা করিলে ইহা সহজেই 
অনুমেয় হইবে যে, দুঃখ সতত ভোগ করিতে হয় না। 





৩০৪ তত্ব-অঞ্তরী। [উনবিংশ বর্ধ, দশম সংখ্য।। 


“সুখস্যানস্তরং হুঃখং ছুঃখশ্তানস্তরং স্থখং। 
স্থখ দুঃখে মন্ুম্যাণাং চক্রবৎ পর্িবর্ঠিনঃ ॥৮ 
হুথের পর ছুংখ ও দুঃখের পর সখ) এইরূপ জ্রমাঘয়ে মনষ্যের সুখ ছুঃখ 
টক্রবৎ ঘুরিতেছে। উপস্থিত ছুঃথ স্থারী নহে, পুনশ্চ স্থখ আপিবে, এই ভাবিয়। 
ধৈর্যসহকারে দুঃখ ভোগ অভ্যাস কিবে। 
খেদ করিয়। ফল কি? থে দ্বারা আগত দুঃখের লাঘব হয় না, বরং দেখা 
বায় উহার বৃদ্ধিই হইয়া থাকে এবং অবশেষে উহা! অসহা . হইয়া পড়ে। 
তজ্জন্ত সীধক ধর্ম ও নীতি অনুসারে সেই ছুঃখের অবসানের জন্থ অবশ্য চেষ্টা 
করিবেন। অবসান হয় ভালই, নতুবা দৈব বলবান ও প্রতিকার অসম্ভব বিবেচন! 
করিয়া সেই ছুঃখ ধৈর্য সহকারে সহা করাই উচিত। বিজ্ঞ ব্যক্তি কখনও 
(বিলাপ করেন মা। 
“অপরিহার্য্যার্থে ন ত্বং শোচিতু মর্হসি।” 
অপরিহার্য বিষয়ে তোমার শোক করা উচিত নহে । 
খে সকলকেই ভোগ করিতে হয়। আমরা ধাহাকে মহা ভাগ্যবান, পুজ্য 
ও সুখী বলিয়া অন্ুমাণ করি, ছুঃখ ও হুর্দেব হইতে ত্াহাদেরও পরিত্রাণ নাই! 
দেবগণেরও কখনও কখনও কিরূপ দুর্দশা! হয় দেখুন। 
"নেতা যন্ত বৃহম্পতিঃ প্রহরণং বজ্তং স্ুয়াঃ সৈনিকাঃ। 
বর্গে। দু্ম্‌ অনুগ্রহং হরৈরাবতো বারণঃ 
ইত্যাশ্চধ্য ব্লাস্বিতোহপি বলভিদ্‌ ভগ্রঃ পরৈ সঙ্গরে ॥% 
বৃহম্পতি ধাহার গুরু, বজ ধাহার অগ্ত্র, স্থরগণ যাহার সেনা, স্বর্গ ধাহার 
দুর্গ, বাহার উপর বিষ্ণুর পুর্ণ-কুপা ও ধাহার হস্তী এ্ররাবভ, এবছিধ বলশালী 
ইন্দ্ুও শঙ্কর সহিত সংগ্রামে পরাজিত হইয়াছিলেন। কেবল পরাজিত নহে, 
শ্নাবণগৃছে ভূত্যভাবে তাহাকে হেয়, কন্মুও করিতে হইয়াছিল। ক্বেধরাজের ত 
এই ধশ। | আবার দেবদেব মহাদেবের অবস্থার কথা শুন £-- 
“স্বয়ং মহেশঃ শ্বশুরে। নগেশও। 
নখ! ধনেশ ব্তনয়ো গণেশঃ। 
তথাপি ভিক্ষাটনমেব শস্তোঃ। 
ঘলীয়মী কেবলমীশ্বরেচ্ছা! ॥” 


মাঘ, ১৩২২ লাল] পারমার্থ-ব্যাখ্যাদঙ্গাল। | ৩০৫ 


নিজে মহেশ, শ্বগুর গিরিল্লাজ হিমালয়, ধনাধিপতি কুবেধ সখা, মাগী বিধায়ক 
গণেশ তনয়, তথাপি শুর ভিক্ষা ভ্রমণ ঘুচিল না) অতএব ঈশ্বরেচ্ছাই বলব্তী। 

দেবতাদের খন এমন দশা, তখন ক্ষুদ্র মানুষের দুঃখের আর কথা কি? 

ছুঃখভোগ জগতের সকলকেই করিতে হয়, ইহ| বিচার করিয়। সাধকগণ চিত্ত 
মমাহিত করিবেন ও অসস্তোষ প্রকাশে বিরত থাকিবেন। এবছ্িধ বিচার- 
পরায়ণ হইলে সাধক ধৈধ্য' সহকারে সকল ছুঃখ সহা করিতে পারিবেন । 

পরধার্থের জন্য ঘত্ব করিলেও প্রারদ্ধ কর্ন খণ্ডিত হয় না, লুতরাং তাহার 
ফলে নথ দুঃখ ভোগ করিতেই হুইবে, তবে বিবেক অব্লগ্ন করিয়! গুঃখ ভোগ 
করিলে মন শান্ত থাকে ও দুঃখ ভোগে ততটা সানা বোধ হয় না। অবিবেকী 
ব্যক্তি মৃর্খের স্তায় অধীর ভাবে বিলাপ করে, জ্ঞানী ও অঙ্ঞানের ইহাই প্রভেদ | 

“ন্তানিনোহ জ্ঞানিনশ্চ সমেপ্রাবন্ধ কর্মণী | 
ন ক্লেশো জ্ঞানিনো ধৈর্যামূড়: ক্রিশ্যত্য ধৈর্য্যতঃ | 

জ্ঞানী ও অন্তানীর উত্তদ্ব পুক্লষের প্রারন্ধ কর্ম সমান থাকিলেও জ্ঞানীর ধৈর্য্য 
খাকাধ রেশ হয় না, আর মূর্ঘ অধৈর্বযবশতং ক্লেশ ভোগ করে। 

ভিতিক্ষার অভ্যাস করা সর্বাপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ এবং তাহাতেই ইষ্ট সিদ্ধি হই 
থাকে। সাধিকগাণের ক্রমে ক্রমে সহ করিবার ক্ষমতা বর্ধিত করা উচিত। 

“ন গ্রহ্থম্যেৎ প্রিষং প্রাপ্য নোদ্ধিজেত প্রাগ্য বাপ্রিয়ং ৮ 

প্রি্ন বসন্ত লাতে প্রহষ্ট হইবে না, অগ্রিম লাভেও ছুঃখিত হইবে না| 

হভাবতঃ প্রিয় বস্তীলীভে মনুষ্যের অত্যন্ত আনন্দ হয় ও অপ্রিয় ঘটিলে হুঃখ 
ছয়, কিন্তু সাধকগণ হর্থ বা দুঃখ কাহারও বশীভূত হইবে ন|, ইছারা উভগ্নেই 
অহিতারী, ন্ুতরাং সাধকের ত্যজ্য। তাহার মন নিরন্তর শাস্ত ও নির্বিকার 
থাকা আবশ্তক। যদি সামান্ত মুখ ছুঃথ দ্বারা তীহার মন বিচলিত হয়, তাহা! 
হইলে তাহার দ্বার! ঈশ্বর চিন্তা কিরূপে সম্ভব হইবে? তজ্জগ্ভ অভ্যাসের দ্বার! 
ক্রমে ক্রমে চঞ্চল মনকে স্থির করিতে হইবে। আরও স্মরণ রাখা উচিত যে, 
প্রিয় বন্তষ্কারা অভিমত হট না হইলে, তবে অপ্রিয় ঘটনায় দুঃখে অবিচলিত 
থাকিতে পারিবেন, নচেৎ নহে। সুখের সময় সুখ অনুভব করিব কিস্তপ্হথ 
কালে দুখেন্অনুবস্করিব না, এরপ আশা কর! ভ্রদ মাআ। খে ছুঃখে' উভয় 
প্রধ্থাংভইমনক্ষে ছয় রাখা আবশ্ক; তাহা হইলে মনের উপর অধিকার জন্গিবৈথ 


গস 








৩০৬ তত্ব-মঞ্জরী। [ উনধিংশ ্, দশঙ সংখ্যা। 





আপিল পিসি পক 


যে ভাঁশ্যবান সাধক একাগ্রনিষ্ঠার সহিত শম, দম, উপরতি ও তিতিক্ষ।.এই 
চারি সাধনার উত্তমন্নগে অভ্যাস করিয়াছেন, তিনিই সম্পূর্ণরূপে মনের উপর 
আধিপত্য স্থাপন করিবেন এবং মন বশীভূত হইলেই তাহার বিশেষ উন্নতি 
লাভ হইবে, সন্দেহ নাই। চিত্তচাঞ্চল্য দমন করা সামান্ ব্যাপার নছে। 
“অপ্যবিধপানান্‌ মহতঃ সুমেরুনুলনাদপি। 
অপিবহ্যাশনাৎ সাধো বিষমশ্চিত্তনি গ্রহং ॥” 
হে সাধো, মহাসমুদ্র শোষণ বা স্থমের-পর্বত উৎপাটন বা অগ্নি ভক্ষণ কয়! 
জপেক্ষাও চিত্তনিগ্রহ কঠিন। 
সাধক এ সকল বিষয় কৃতকার্ধাত। লাভ করিলে মোক্ষ প্রাপ্তির বিষয়ে আর 
বিশেষ বাধ! ঘটিবার সম্ভাবনা! নাই। যিনি সম্পূর্ণরূপে চিত্ত জয় করিয়াছেন, 
টান ও মোক্ষ তাহার করসুলগত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। 
*মনসো! নিগ্রহায় অভয়ং সর্যযোগিনাং। 
ছঃথক্ষয়ঃ প্রবোধশ্চাপাক্ষয়। শাস্তি রেবচ ॥৮ 
মনের নিগ্রহ দ্বারা যোগীগণের ভয় ও ছুঃখ বিদুরিত হইয়া! ভ্তান ও অন্য 
শাস্তি লাত হয়! 
পঞ্চম --শ্রন্বা,-_পরণ বস্তু ইন্দ্িয়গণের বিষয়ীভূত নহে, তাহ। গুত্যক্ষ দেখিতে 
ব| দেখাইতে পার! যায় না, এইহেতু তাহার অস্থিত্ব সম্বন্ধে মুমুক্ষুগণের সংশয় 
হইতেই পারে। ঈশ্বর সাক্ষাৎকার ব্যতীত এ সংশয় নিরাকরণের উপায় নাই 
কিন্ত সাধক নাস্তিকের ন্যায় অবিশ্বালী হইলে কখনই ইষ্ট সিদ্ধি হইবে না, 
গরন্ত শান্্র ও গুরুবাক্যে নির্ভক্ন বরিয়! “ঈশ্বর আছেন ও যথাযোগ্য ব্বদ্বারা 
তাহাকে লাভ করা যায়” ইহাই সত্য বলিয়! বুঝিতে হইবে। ইহারই নম শ্রদ্ধা 
ইহাই ঘট সম্পত্তির পঞ্চম সাধন। 
*শান্তন্ত গুরুবাকাস্ত সত্যবুদ্ধাবধারণং | 
সা শ্রদ্ধা কথিত] সন্তি্য়।৷ বন্ত,প লভাতে |” 
শান্তর ও গুরু বাক্যকে সত্য বলিয়া বিশ্বাম করাকেই পঞ্ডিতগণ অঙ্ক! নাথে 
অভিহিত করেন। এই শ্রদ্ধা বারা পরমবস্ত লাভ করা যায়। 
পূর্ব জন্মের পুণ্য বলেই হউক, দৈবাহ্ুগ্রহেই হউক, আর ঈশ্বর কৃপীতেই" 
হউক, যিনি এই অন্ধা অনায়াসে প্রাপ্ত হন, তিনি ভগ্যবান$ তীহার ,ঈশুর 


মা, ১৩২২ সাল।]  পরমার্থ-ব্যাখ্যানমালা । ৩৯৭ 


শাক 


সাধন পথে একটী মহা বিদ্ব বিনষ্ট হইয়াছে এবং তরঙ্গ ক্ষ প্রান্ত তাহায় পক্ষে 
সসাধ্য। 











'শরস্ঞাবাল্পভতে জ্ঞানং ততৎপরঃ সংঘতেক্জিয়ঃ | 
জ্ঞানং লন্না পরাং শাস্তিমচিরেনাধিগচ্ছতি ॥* 

শ্রদ্ধাবনি ব্যক্কি ব্রহ্ম নিই ও সংযতেঙ্গি্ হইলে জ্ঞান লাত বরেন এবং 
জ্ঞান লাভ করিয়া অচিরাত পরম শান্তি প্রাপ্ত হয়েন । 

কিন্তু যদি নৈববশে সাধকের শ্রদ্ধার কিঞ্চিৎ অভাব থাকে, তাহা হইলে সেই 
শরন্ধার বৃদ্ধি সীধন কিরূপে করা যাইতে পারে, তাহাই দেখ যাউক। 

প্রথমে যুুক্ষুগণ এইরূপ বিচার করিবেন £--বশিষ্ঠ, ব্যাস, শঙ্করাচার্যয প্রভৃতি 
মহা মনশ্বীগণ কেন সত্য ত্যাগ করিয়! মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিবেন? 
তাহার! কাহারও মুখাপেক্ষা করিবেন ,ন! এবং কাহাকেও মিথা! দ্বারা সন্তষ্ঠ 
করিবারও তাহাদের প্রয়োজন নাই। তাহারা সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন, 
কোনও বস্তরই অভাব ছিল না, কেবল জগতের মঙ্গল সাঁধনই তাঁহাদের জীবনের, 
উদ্দেস্ঠ্য ছিলি; এবং তজ্জন্য করুণীদ্রচিতে তাহারা উত্তম উপদেশই প্রদান 
করিয়াছিলেন। প্রাণান্ত হইলেও তাহাদের মিথ্যাচরণের বামনা মনোমধ্যে 
উদ্দিভ হুওয়! অসম্ভব; ম্ুতরাং তাহাদের কথিত উপদেশ সত্য ও জীবের 
কল্যাণকরু, ইহা বিশ্বীস করা যাইতে পারে। আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞানে বিভু- 
ধিত বিদ্বান ব্যক্তি অবশ্য বিশ্বাস করাবন না। তিনি ৰলিবেন, “হইতে পারে 
মহাপুরুষগণ ইচ্ছা! পূর্বক মিথ্যা বলেন নাই, কিন্তু তাহাদের সিদ্ধান্তে যে ভ্রম হয় 
নহে, এ কথ! কে বলিতে পারে ? এবহিধ সংশষ স্বাভাবিক, সেই জন্য সাধক 
শাস্ত্রোক্ত সিন্ধাস্তসমূহ তর্ক ও অনুভব দ্বারা সত্য কি মিথ্যা তাহা বিচার করিয়] 
দেখিবেন। আধুনিক পদার্থ বিদ্যায় সিদ্ধান্তের সায় পরমার্থ ব্ষয়ক সিদ্ধান্ত 
প্রমাণ করিয়। দেখান যায় না । তাহার কারণ এই যে, মুমুক্ষুগণের ব্যাপার 
অপার্থিব, আর আধুনিক বিজ্ঞান জড় সন্বন্ীয়। সুতরাং এক বিষয়ের দিদ্ধাস্তে 
উপনীত হইবার প্রণালী অপর বিষয়ের সিদ্ধান্তের প্রণীলীর স্তায় নহে। আধুনিক 
বিজ্ঞানের অনেক সিদ্ধান্ত উপবুক্ত মগ্কাভাবে সকল সময়ে প্রমাণ করা যায় না, 
কিন্তু তাই খলিয়৷ তাহাতে কেহ অবিশ্বীস করেন না) তবে আত্তবাক্য প্রমাণ 
স্বক্ষিঝুর অন্য ভিন্ন উপায় আবশ্বঞ্ধ বলিয়। উহাতে বিশ্বাস ন! করিবারই ঝা কারা 
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কি? যেমন অকৃনিজেন ও হাইড্রোজেন গ্যাসের মিশ্রণে জল হয়, ইহা সকলেই 
বিশ্বাস করেন, কিন্তু এই প্রকারে জল প্রস্তুত হইতে সকলেই কিছু দেখে নাই? 
সেইরূপ সিপ্ধ পুরুষগণ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার রিষয় ষে প্রণালীর বথা বলিয়াছেন, 
তাহাতে মুযুক্ষুগণের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করা আবগ্তক। 
্রন্গ সত্যং জগৎ মিথ্যা যে! জীবো ব্রহ্ম এব সঃ।৮ 
ব্রহ্ধ সত্য জগৎ মিথ্যা এবং যে জীব সেই ব্রন্ধ। মুমুক্ষুগণের এই সিদ্ধান্তে 
শ্রদ্ধা থাকা আবশ্তক। ফলে কিন্তু ইহার বিপরীত ধারণাই হইয়া. থাকে, অর্থাৎ 
জগৎ সত্য ও ব্রহ্ধ মিথ্যা ইহাই প্রতীয়মান হয়। বহু জন্মব্যাপী মীয়াজনিভ 
এই ভ্রাস্তবিশ্বাস আমাদের নজ্জাগত হইয়াছে । 
“বহুজন্মদৃঢ়াভ্যাসাদ্দেহাদিঘাত্বধীঃ ক্ষণাৎ। 
পুনঃ পুনরুদিত্যেবং ওগৎ শত্যত্বধীরপি ॥* 
বছ বৎসরের দৃঢ় অভ্যাস দ্বারা এই দেহই আত্মা এইরূপ বুদ্ধি হয়, সেই- 
প্রকার এই জগতই সত্য এই ধারণ! পুনঃ পুনঃ উদ্দিত হয়। 
ইহাই বিপরীত বুদ্ধি, ইহার নাশ হইলেই শ্রদ্ধা বলবান হইবে। কি প্রকারে 
ধাই ভ্রম বুদ্ধির বিনাশ হয়, বিষ্ভারণা শ্বামী তাহার দুইটী উপায় বলিয়াছেন, 
“বিপরীত! ভাবনেয়মৈকা গ্রৎস! নিবর্ভতে ৷ 
তত্বোপদেশাত প্রাগেব ভবত্যেতদুপাসনাৎ ॥* 
এই বিপরীত ভাবনা একাগ্রতার দ্বার! নিবৃন্ত হয়, এই একাগ্রতা তত্বোপ- 
দেশের পূর্বেই উপাসনা দ্বার! প্রাপ্ত হওয়া যায়| 
ঈশ্বরোপাঁসন দ্বারা মনের একাগ্রতা উৎপন্ন হয়, তাহার পর মুমুক্ষুর এই 
বিপরীত ভাবন! বিনষ্ট হইয়া! তত্ব সিদ্ধান্তের উপর পূর্ণ শ্রদ্ধা! জন্িবে। 
দ্বিতীয় উপায় এই যে, এই বিপরীত ভাবনার নিবৃত্তির জন্য বারবার তত্ব- 
চিন্ত। করিতে হয় এবং ক্রমে ইহা! নষ্ট হইয়া তত্ব সিদ্ধাত্তে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়) 
তত্বভাবনয়। নশ্রেৎ সাতে! দেহাতিরিক্ততাম। 
আত্মনোভাবধেৎ তত্বন্মিথ্যাত্বং জগতোহনিং ॥৮ 
উহা! তত্ব ভাবনাদার! বিনষ্ট হয়, অতএব দেহ হইতে আত্মার শ্রে্তা 'গ 
জগতের নিথ্যাত্ব বিষয়ে বারত্বার চিন্তা করিবে। 
ব্রহ্ম প্রান্তির জন্য যেরূপ শ্রদ্ধার আবশ্যক তাহা হর্দভ জানিবে, উহা! উপধুদ্ধ 
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সাধক ব্যতীত অন্যে প্রাপ্ত হয় না। এই শ্রদ্ধা “বিদ্বানের ছঞ্ধাপ্য কিন্তু সরল- 
ভাবুক ব্যক্তির মধ্যে ইহ! দেখা যায়।” যদি কেছ সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন বে, 
ঈশ্বর অতি পৃজ্য, অতি শুদ্ধ, দয়ালু ও সর্বশক্তিমান, তাহাকে প্রাপ্ত হইলে 
সদগতি হয় ও অক্ষয় সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে সমস্ত লৌকিক কর্ছ 
ত্যাগ করিয়া একাগ্রচিত্তে তিনি তাহাকে প্রাপ্ত হইবার চেষ্টা কি ন করিয়া 
থাকিতে পারেন ? পরমহংসদেবের পারের ঘরে ধন ও চোয়ের গল্প সকলেই 
জানেন। চোরের ধন প্রাপ্তির আকাজ্ষার সায় মুমুক্ষুর ঈশ্বর লাতের ইচ্ছা! 
আবশ্তক। কিন্তু লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যেও এরূপ লোক একজনও দেখিতে 
পাওয়। যায় না, যিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব বান্তবিক বিশ্বান করেন। কারণ, তীশ্বর 
আছেন বলিয়া ধাহার বিশ্বাস আছে, তিনি কি তাহাকে লীভ না কর! পর্যাস্ত 
একমুহ্র্তও স্থির থাকিতে পারেন? সম্গ ব্রক্ষের বিশ্বাসী যদি এতই বিরল, 
তাহা হইলে নিগুণ ব্রন্মের উপাসন| না জানি আরও কতই বিরল। 
ষ্ঠ £--সমাধান,--এক্ষণে ষটু সম্পত্তির শেষ সাধন সমাধান সম্বর্ধে বিবেচনা 
করা যাউক। মনে কোনরূপ চিন্তা বা দুঃখ না থাকিয়া কেবল সুখময় হইয়া 
থাকিতে পারিলেই ব্যবহারিক অর্থে উহাকে সমাধান বলিষ! থাকে; 'কিন্ত 
প্রকৃত সমাধান ইহা নহে। 
 শনিয়তং স্থাপনং বুদ্ধেঃ শুষে ব্রদ্ধণি সর্ধ্দা | 
তৎসমাধানমিত্যুক্তং নতু চিত্তস্ত লালনং 1” 
শুদ্ধ ব্র্মে সর্বদা একনিষ্ঠার সহিত বুদ্ধিকে সংযোজিত করাকেই সমাধান বলে, 
চিত্তের লালন বা স্থথ সম্পাদন সমাধান নহে । 
অদ্ৈত সিদ্ধান্ত প্রমাণে এই সমন্ত জগৎ ব্দ্ষময় । 
প্সর্বাং খহিদং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।” 
এই সমস্ত দৃশ্ত (জগৎ ) ব্রশ্থ, ইহাতে বু কিছুই নাই। কিন্ত জগতই দৃষট 
হয়, ব্রহ্ম কখনও দৃষ্ট হন না। পৃথিবীতে এমন ধর্মাও আছে, যাহাতে ব্দ্ের 
অস্তিত্বই স্বীকার করে ন!। 
তন্তি্ন জগতে বছ ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ দৃষ্ঠ হয়, তঞ্জম্য সহজেই বোধ হয় থে, 
ইছাতে ব্রন্ধ ব্যতীত আলও অনেক বস্তর সংযোগ বা মিশ্রণ আছে। এই মিশ্রণ 
ও বিভিরূতা মাযার কার্য ' মায়া ব্রদ্দের সহিত মিশ্রিত হইয়া! অগতরূপ ধাণ 
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॥ করিম্বাছে, তজ্জন্য জগতের সকল পদাথে ব্রঙ্গ ও মায়, 'এই উভয় হ্বরূপের মিশ্রণ 
রহিম্াছে। ব্রঙ্গ ও মায়ার রূপ পৃথক করা৷ আবশ্বীক। 
সন্তাচিতিঃ স্থখং চেতি স্বভ!বা ত্রচ্গণত্রয়ঃ 
সভা, চিৎ ও স্থথ এই তিন ব্রঙ্গের শ্বভাব; র্ধ সচ্চিদাননাময়। আর 
মায়ার স্ব্ূপ কি? ঠিক তাহার বিপরীত । 
অসত্ত! জাড্য হুঃখে দ্বে মায়ারূপং ত্রয়ংত্বিদং ॥ 
অসত্ত। নরশূঙ্গাণো জাভ্যং কাষ্ঠশিলাদিযু । 
ঘোর মূঢ়ধিয়োছ্£খমেবং মায় বিজুদ্তিতা। | 
অসত্তা, জড়তা ও দুঃখ এই তিন প্রকার মায়ার রূপ) অসতার পৃষ্ঠা 
নরশূঙ্গ গ্রভৃতি অসম্ভবনীয় বস্তু) জাড়্য কাষ্ঠাদি জড় বন্ততে দরটবা; এবং ছুঃখ 
ঘোর ও মৃড় (রজঃ ও তমোগুণ সম্পন্ন ) ব্যক্তির বুদ্ধিতে অনুভূত হয় । 
এই বিপরীত গুণসম্পন্ন ব্রহ্ম ও মায়ার নংযোগে জগতের উৎপত্তি। ইহার 
মধ্যে ব্রহ্মকে চিনিয়৷ লইয়া! সাধক তাহ'বই অনুসন্ধান করিবেন । মায়ার চিন্তায় 
কিছুই লাভ হয় না। তঙ্জনা মায়ার দিকে লক্ষ্য না করিয়া জগতের সমস্ত 
বন্ধতে যে বন্ধ বিগ্বমান রহিয়াছেন, তাভারই চিন্তা আবক। সংসারে থাকিস, 
ব্রহ্মচিন্তা কিরূপে করা যায়, পঞ্চদশীর বিষয়াঁনন্দে তাহ! উক্ত আছে £-. 
শিলাদো নামরূপে দ্বেত্যক্ত। সন্মাত্র চিন্তনং | 
ত্যক্তা দুঃখং ঘোর মুঢ়ঃ ধিয়োঃ সচ্চিদ্বিচিস্তনং ॥ 
শান্তান্্ সচ্চিদানন্দাং ভ্ত্রীনপ্যেবং বিচিন্তয়েৎ। 
কনিষ্ঠ মধ্যমোত্ক] শ্িঅশ্চন্ত ক্রমাদিমাঃ ॥ 
শিলাদি জড় পদার্থের নান রূপাঙ্সক মায়ার অংশ ত্যাগ করিয়া কেবল'সতী 
মাত্র চিত্ত করিবে) বুন্ধিবৃত্তির ঘোর ও মূঢু (রজন্তম:) এই ছুই দুঃখের ভাগ 
ত্যাগ করিয়! সত্ত। ও চৈতন্য চিন্ত। করিবে, এইরূপে ক্রমে ক্রমে কনিষ্ঠ) মধ্যম" 
ও উতৎকুষ্ট ত্রিবিধ চিন্তা আছে। 
ধাহার এইকপ অভ্যাঁস করিবার ইচ্ছা, তিনি জগতের সমস্ত পদার্থে ই বঙ্গের, 
স্বরূপ অনুসন্ধান করিবেন; অভ্যাস দৃঢ় হইলে শুদ্ধ ব্রহ্ষস্ববূপ নিশ্চয় জানিয়া 
তীহার অন্থুসন্ধানেই রত থাকিবেন7; এবং অবশেষে সমাধান সাধনে সিদ্ধিলাত 
কইবে। বট্‌ সম্পতিযুক্ত হওয়ার পর যাবৎ ব্রসাক্ষাৎকার ন! হয়, সাধক তাবৎ 


মাথ, ১৩২২লাল।] পরহার্ধ-ব্যাখ্যানমালা। যা 


ফাল অভ্যাসরত থাঁকিবেন, ওধাস্ত করিলে চলিবে না। একবার ঈশ্বর সাক্ষাৎকার 
ঘটিলে আর কিছুরই আবশ্যক হয় না। তখন £--. 
ভিগ্যত্তে হদয়গ্রস্থিচ্ছিগ্ভতে সর্বসংশয়াঃ | 
কষীয়ন্তে চাস্ত কম্মানি তক্সিনদৃষ্টে পরীবরে ॥ 

সেই পরম শ্রেষ্ঠ ব্রঙ্গের সাক্ষাৎকার হুইলে হৃদরগ্রন্থি মকল কাটিয়া যায়, 
সংশয় সকল ছি হয়' এবং কর্ম নকল ক্ষয়গ্রাণ্ত হয়। 

বর্ষ সাক্ষাৎকারের পর সাধকের আর কোন অভ্যা দের প্রয়োজন নাই, তিনি 
সিদ্ধিপগ্রাপ্ত হন এবং তীহার অবিশ্রাপ্ত যত্রের ফল সম্পূর্ণরূপেই পাইয়া থাকেন। 
তখন তাহাকে আর কোনও বিষয়েই চেষ্টা করিতে হয় না এবং তিনি শুধুস্থ যে, 
মরণান্তে মুক্তির অধিকারী হন, তাহা নহে) ইহজীবনেই মুক্তির উত্তম সুখ 
অনুভব করিতে থাকেন। তাহার অপ্রাপ্য কিছুই রাহল না, সুতরাং তাহার 
নিজের কর্তব্যও কিছুই থাকেন) ইহার এক উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আছে। লৌহ- 
পাত্র প্রত্যহ ঘর্ষশ করিলেই উজ্জল থাকে, সামান্য অবহেল! করিলেই মলিন 
হয়) কিন্তু যখন ইহা স্পর্শমণি সংযোগে স্বর্ণ প্রাপ্ত হয়, তখন আর তাহাকে 
প্রত্যহ মাজিয়া ঘষিয়! পরিফা'র করিতে হয় না, ইহা! স্বভাবতঃই উজ্জ্বল থাকিয়া 
ধায়। »মুক্রপূরুষের অবস্থা স্বর্ণের ন্যায়, ন্বভাবতঃই নির্মল ও স্বচ্ছ। কিন্ত 
. সাধকের তাহ! নহে। মাঁধক অবস্থায় নিরত অভ্যাস আবশ্তক। অভ্যাসের 
' দ্বারাই মুমুক্ষুগণ উন্নতি লাভ করেন। প্রথমতঃ তাহাদের চিত্ত শুদ্ধ ও বিষয় 
বিরত রাখিয়! জাগ্রতাবস্থায় সমস্ত বাক্য আচরণ গত বিচারে পবিত্রতা রক্ষা কর! 
আবহাক; বিষয় বাসনা যেন তাহাদিগকে বশীভূত না করে, এবং মনেও যেন 
তাা স্থান না পায়। সাধকের এইরূপ অবস্থা হইলেই অনেক উন্নতি হইল। 

কিন্তু ইহারও উপর একটু আবশ্তক। মনও ইন্দ্রিয় বশীভৃত থাকার সাধ 
জাগ্রতাবস্থায় যেমন শুদ্ধ থাকিবেন, স্বপ্নাবস্থায়ও তন্রপ থাকা আবস্তক ॥ এ 
অবস্থার শুদ্ধাগুদ্ধের বিচার করিবার শক্তি থাকে না) সুতরাং ধাহার স্বভাব 
শুদ্ধ হইয়াছে, ক্বেল তাহাই হপ্রেও অপবিভ্রভাব কিছ! গঠিত আচরণ মে 
স্থান পাইবে না। এইরূ” দাধনায় যর্রবান হইলে সাধক আস্ত কল্যাণ লা 
করিবেন, মলেছ নাই 1 * (ক্রমশঃ ) 

শীহািপদ মিজ। 





৬ তত্ব-মঞ্রী | [(ইনবিংশ বর্ষ, দশষ সংখা । 


৯ শা পপর পর পা কপ 


উত্তরাখণ্ড ভ্রমণ ও স্ফিতি। 
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পরাতে নাষের জয় ধবনী দিয়া মধুর মধুর প্রাণে সব উঠ্রিলাম। সাজসজ্জা 
পেরে, সর বষ্টিবন্থৃকে আদরে লগুয়। উঠিয়া পড়িলাম। পথে 'াসিতে আসিতে 
বৈতরধী ইত্যাদি সমস্ত নদীতে ন্নানকাধ্য তীর্থকার্ধ্য স্লারা হইল। কতকগুলি 
চটি বাদে, লাল গঙ্গায় আসিয়া! গড়ি। লাল গঙ্গা বেশ সহরমত। হাসপাতাল, 
ডাকবাংল! সব আছে । অত্তার্ভ গরম ঠেকিল, জল কও কিছু ঠেকিল। সেন 
দেহট! একটু খারাপ হয়। পাণ্াজী বুঝতে পেরেই সকল যাত্রীদের সেদিন 
তার ইাটালেন না। রাত্রে সে চটিতে থারার ব্যবস্থা হইল। বৈকালে সন্তান 
শঙ্কর পাণ্ডাদীর লোক হাড়ী লইয়া, থালা লইয়৷ নদীতে পড়িয়া ধায়। সমক্ধ- 
খুলি হারিয়ে গেল, শঙ্করেরও প্রাণ হারিয়ে যাচ্ছিল, খুব লাম্লে গেল দেখে 
সকলেই ভীত্ত ও হ্র্ষান্মিত ছোয়ে খুব সিল্গি দেওয়৷ হোলো! ঠাকুরের নামে 
সে'রাত্রি সেই চটিতে থাকা! গেল। পরদিন প্রাতঃকালে কতকগুলি চটিআস্তে ' 
জ্যোশিমঠ বা জ্যোতিমঠে আঁদিলাম। যাত্রী সমাগষে স্থানের বড় কষ্ট হইল। 
অনেকক্ষণ পরে একথানি উপরের ঘর মিলিল। সেদিন একাদশী ছিল,' রন্ধনের 
আবগ্তক হইল না|, সব সময় সেই চটিতে থেকে বেড়ান গেল। জ্যোশিমঠ বেশ 
সহরমত। সরকারি হাসপাতাল, ভাকবাংলা' সবই আছে। এ্রখানে শ্রীস্রীঞ 
বঙ্গরীনাথের গর্ধি আছে ও বৎসরে ৬ মাস যখন ঠাকুর বরফে ঢাক! থাকেন, সেই 
সময় এইখানে তার উদ্দেম্তে পূজা ভোগরাগ হয়। কিছু অভিথি অভ্যাগতে 
প্রসাদ দেওয়া হয়। বেশস্থান, বড় বড় গোলাপ ফুল দেখে বড় আনন? হোলো! । 
ধৃজ্যাশিমঠে আময়া আর একদিন বিশ্রাম করিলাম, কেননা! যাত্রী অনেক দেখিয়া 
পাণ্ডা্ী বলিলেন, কতক আগে আগে যাক। পরদিন অনেক যাত্রী চলে গেল'। 
জামর! রহিলাম। 

পরের দিন প্রাতে দলবলে ঠাকুরের নাম জবপূর্ধ্বক নামিতে লাঁগিলাষ। 
সেদিন বড় কষ্টই সব হোলে! । সাধন অস্তে সিদ্ধি, ঠাকুর যর্ষ কোরে কোরে 
নিদ্বে যাচ্ছেন” পথে প্রাণ ধায় যায় হইল। স্থানে স্থানে বসিগা বসিয়া! চগি- 
লাঁজ। কে বে'কোথা ছড়াইয়। পড়িল, কেহই কাহার ঠিক পেলে না) মাঝে” 


সাথ, ১৩২২ গাল।] উত্তরাখণ্ড ভ্রমণ ও স্থিতি। ১৩ 








মাঝে সাক্ষাৎ হইতে লাগিল। ফি হোলো মরিতে এক স্থানে উর্িকে চাহিতে 
গেলাম, চ্ঠাৎ হাতের লাঠি অতলতলে মন্দাকিনীতে পড়িয়! গেল, ব্রহ্ষচারিণী 
আমায় ধরিয়া ফেলিল।* দুজনেই ভয়ে একখান। পাথরে বসিয়া পড়িলাম। 
এদিকে ভেড়ার দল আসিল, তাহাদের পিঠে বাধ! সব মাল যাচ্ছে। দেখে কত 
হাঁসি পায়। বালিসের মত ধাঁধা, ভাতে চীল, দল, আট, নুন, ও আর আজ 
অস্লা সব। ভেড়ারা এমনে ছু'জনকে বড় ব্যস্ত করিল। আবার তয়ে তয়ে উঠিয়! 
এক উচ্চ পাথরে বসিলাম। লাঠি নাই কি হবে। ব্রঙ্মচারিণী বড়ই ভাব্লে, 
প্রাণটায় হঃখ আদ্‌ছে দেখে প্রাণ খুলে পাখীর মত ঠাকুরকে ডাকিতে লাগিলাম। 
পাগডাজী এদে পোড় লেন, ব্রহ্মচারিণী ব্যস্ত হুইয়৷ সংবাদ দিল সুশীল মা 
আজ মিয়ার মত হয়েছিল, লাঠি ভাঙ্গিয়। গেছে। অত্যন্ত ভীত হইয়া পাণ্ডাজী 
আন্তে আস্তে অতি মিষ্ট কণ্ঠে আমাকে বলিতে লাগিলেন, “মাগো একি শুনি, 
আস্তে আস্তে চ মা, আমার কাছে কাছে যাবে, আজ শঙ্কর শালাকে আমি মারন। 
"আমি বলিলাম, তাকে মেরে আর কি হবে বাবা, ভগবৎ ইচ্ছায় আমার গ!ঠি 
ভাসিয়।' গেল, আমি তার ইচ্ছায় আছি, এখন কি হবে?” পাণাজীর লাঠি 
আমাকে দিলেন, আমি দেখিলাম, তিনি সুদক্ষ, বেশ যাইতে পারিবেন। আমার 
লাঠি চাইই & কাজেই উহা! লইন্ন! পুনরায় উঠিলাম। 
তেল! ১॥* টার সময় পাও্ুকেশর চটিতে আলিয়া পড়ি। সে চটিতে ২ দিন 
খুব বৃষ্টি হইল। আমরাও বসিয়া রহিলাম। ছৃ*দিন পরে সকলে হ্ুমান 
চটিতে অগ্রসর হইলাম। সেখানে বরফ মিলিল, একম্থানে এসে সকলে বসিয়া 
পড়িলাম,। সর্বনাশ, মাথার উপর তুলার মত বর্ফবৃষ্টি আরম্ভ হইল, সম্মুখে 
পুল একেবারে ভেঙ্গে পেড়ে গেছে, পাহাড় ভেঙ্গে পোড়ে রাস্ত| বন্ধ। পা্ডাজী 
কাদিল। লকলকেই কাদিতে হইল, হ! অনৃষ্ট ভেবে । 
এমন বরফ' ১৯ বৎসর পড়ে নাই। পায়ে বরফ মাথায় বরফবুষ্টি মাঝে মাঝে 
হোচ্ছে, দেহ জড়গ্রাস। আন ৪ মাইল গেলেই ৬বদ্রীপুরী। পাওাজী 
অলবিদ্দু খাইলেন না। সুখে খুব মাহস, “সকল ঠিক হবে, মা ধ্যান করগে সব ।” 
প্মাতৃগ্থ বলেন, বাব| পুল হোক যাৰ 'তারপর, জ্যোশিমঠে ফিরে চল।” কথাট! 
বজের মত লাগিল? 
ক্চাবিলাম বুগবাতী যুগবাতী দেখিব বোলে যে ইচ্ছা, এ ইচ্ছা কি ঠাকুতের 
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এপ ও সি 


দেওয়া নয়? পাগাজীকে বলিলাম, রাউল সাহেব ও সরকারী লোকজন নব 
কি রকম কোরে যাবে? পাণ্ডীজী বলিলেন, "মুস্কিল আছে ম1।” প্তবে কি 
হুবে বাব! ?” “মা খুব ধ্যান করগে, সাহস কর সব, গ্রিক হবে।” পুলে তক্‌তা 
পড়িল ২ খানা । দ্র'ধারে লোক ধরিল, সেই ভয়ঙ্কর গর্জনে নদী তলদেশে 
চলিয়াছে, দেই ভীবণ পথে অতি সন্তপ্পণে ঠাকুরের নাম বলেই সকলে পার 
হইয়া! ভাবিলাম, আশ্চর্য নাম। নামে ভরসা এল। ন! হোলে এ দৃষ্ঠ হিন্দুগৃহ- 
বন্ধা স্রীলোকগণের দেখেই প্রাণ উড়ে বায়। এই পথে সব.এসে পড়িলাম। 
তারপর আরো ভীষণ। পথ কই, পাহাড় ভেঙ্গে পোড়েছে? নীচে গঙ্গার 
উপর বরফ । ঝাম্পানওলারা বুড় বুড় মাদের কাধে বাধির! বরফ দিয়া চলিল। 
মরে মরিবে থাকে থাকিবে এই মন্ত্র মনে। আমাদের সেই ভীষণ ভাঙ্গা 
পর্বতগাত্র ধরিয়া ধরিয়! পাগ্াজী লইর] চলিলেন। আশ্চধ্য নাম। সকলে মৃত্যু 
পথ অতিক্রম করিয়া একটু ভাল পথে এনে বসয়৷ পড়িলাম ও সকলেই কাদ্রিলাম। 

এমন জময় দেখি বরফ দিয়া বাউল দাহেৰ আস্ছেন। আনাদেন দেখে হাত 
তুলে বজিলেন, "মা আগিয়ে মা বদরীবিশাল |» 

কি অপুর্ব অবস্থাঃ ভাষাতীত! ঠিক ভবসাগর পারে ষেন আনন্দ মন্দিরে 
সব যাচ্ছি। দুর থেকে তৃষা আবৃত স্বর্ণচড়। চিক চিক কোচ্ছে। দেখেই 
প্রাণ কি হোয়ে গ্েল। কাঞ্চনগঞ্জাপুল সমস্তই বরফে ঢাকা: বাড়ী কতক 
বরফে ঢাকা । আমরা এলে পড়িলাম ; পাণ্ডান্সী তৎক্ষণাৎ একটা বাড়ীতে 
নিয়ে গিয়ে অগ্নি ঘালাইলেন। দাউ দাউ শব্দে কাঠ জলিল। সকলে বসিলাম, 
আর আগুণ ছেড়ে নড়বার যে। নাই। 

সন্ধ্যার সময় একজন ম। বাইরে গিয়েছিলেন, এসে একেবারেই মৃতপ্রায় । নীল- 
বর্ণ শক্ত হোয়ে জিব বেব্য়ে এল । আগুণে সৌঁকে সৌঁকে বহক্ষণ পরে জ্ঞান হইল। 
কি ভীষণ সব কন্বল। অমন শীতও দেখিনি, অমন কম্বলও দেখিনি পণুর লোমের 
সে সব, নাঁড়। যায় না । রীত্রে সব শয়ন করিলাম ॥ সেদিন উপ্রী৬বদ্রীনাথের 
দরজা বন্ধ। পরদিন ৩০শে বৈশাখ, অক্ষয় তৃতীয়ায় দরজা খোল! হইবে। 

রাত্রে সারি সারি সব স্ত্রীলোকদ্দের শয়ন করাইয়া গানে বিশমণ ওজন্তে 
সব ঢাক! দিয়ে গেলেন, সেগুলি নাড়া দার। সেগুলিও সব বরফ মত ঠাণ্ডা, 
প্রাণ যায়। বলিলাম সব অহল্যার মত পাষাণ হোয়ে রাত্রে মতগ্রায় থাক. 


মাঘ, ১৩২২ সাল। ]  উত্তরাখণ্ডে ভ্রমণ ও স্থিতি। খা. 


পপ পপি পাপা শী পিশাপীপীশিশি শিপটিটি তি পাপিপীসপীশাদিশশীিশটি টিন তি শপ পাশপাশি শাস্তি পাপ 


কাল প্রাতে পাগ্ডাজী পদধুলী দিয়ে এই সব পাষাণ সর্য়ে জীবিত কোরে 
দেখ্বার জিনিস দেখাবেন। মনে মনে ভাবছি না জানি কি জিনিল্স, বাবা কি 
কাও কোরে সব আস্ছি। মনে উৎসুক খুব, সমস্ত রাত্রি ঠাণ্ডায় সব জেগে 
রইলাম । 

(১৯) 

“জয় বদ্রীবিশাল রাজাকি জয়” ৩০শে বৈশাখের প্রভাতই জীবনের নৃতন 
প্রভাত একটী। বেলা ৮'টার সময় সব উঠিলাম। দেবকরুণায় বরফবুষ্টি থেষে 
রৌদ্র উঠল। সকলে আনন্দে পরিপূর্ণ, কাহার উপর কাহার দ্বেষ নাই, আশ্চর্য্য 
স্বভাব নব। দেখে মনে হোলো কি একটা! মধুর নেশাচ্ছন্ন। উঠে তণ্রকুণ্ডে 
চলিলাম। গরম ফুটন্ত জলের বর্ণা। ঠিক কলের মত মুখ দেওয়া একটা! 
কুণ্ডু বড় রকমের পাথরের গাথন্‌, মাথার উপর ছাত এ পাথরের। গল! পর্যাস্ত 
জল হয় আবার বেরিয়ে যায়। সেই হিমরাজ্যে কি করুণার উষ্ণ ধারা ! মরি মরি, 
বিশ্বরাজের কি ব্যবস্থা ! ভাবিলে আনন্দ-অশ্রু সম্বরণ কর! অসম্ভব । 

বদ্র'কাশ্রমটি তখনও সব বন্ধ। দোকান বসে নাই। সেই দিন ৯1০১০ 
টায় দেশটায় মানুষ এল। দরজা খোল! হবে। সরকারী লোক সব এল, 
ধেদিন আমন! এসেছি! যাত্রীরা সব পরে পরে আস্বে। কতকগুলি সাধু. 
গ্রসেছেন ওঁ জঙ্গকতক বাঙ্গালীও 'এসেছেন। ৫০০ শত যাত্রী আন্দাজ হবে। 
তগ্তকুণ্ডে নান অন্তে দিব্য করিয়া বস্ত্াদি আচ্ছাধিভ হইয়া চলিলাম। মন্দির- 
গাত্রে আসিয়া পাগ্ডাজী সব সার করিয়া বদালেন। এক মধুর ভাবপূর্ণ সময়। 
দক্ষিণে বামে নর ও নারায়ণ উভয় পর্বত গগন স্পর্শে দাড়াইরা আছে, ঘূর্ণিবাযু । 
আর এক মধুর আনন্দ গুঞ্জন শুনিলাম। চারিদিকে হরিধ্বনি পড়িয়া গেল। 
সব স্তোত্র উচ্চারণ করিতে লাঁগিল। ধার্য সময় সরকারী লোক থেকে ৬ মাস 
পরে এ লৌহকপাট খুলিল। যাত্রীরা সৰাই একটু চঞ্চল, ক্রমশঃ হুড়াহুড়ী 
আরম্ভ করিল। তারপর ক্রমশঃ ক্রমশঃ সব দর্শন' হোতে লাগল। মন্দিকে 
শুটী দরজ!। এক দরজা দিয়! গ্রবেশ করাইয়া! অন্য দরজা দিয়া বাহির করিয়া 
দেওয়! হইভে লাগিল। প্যগাজী আমাদের জন্য আধ ঘণ্টা! মন্দির পাশ 
করিয়া লইলেন। আমরা বড় মনানন্দে আদিয়া,টাড়াইলাম। যুগবাতী জলিতেছে 
৬ মাষেন্ধ প্রদীপ, আশ্চধ্য কই? দেখ্বাঁ় ত আত্ুহার! বন্ত কই? কাল গ্রস্তয় 


এটির তব-মজ্জী । [ উদধিংশ বর্ঘ, শন সংখা! ? 


রি পাশা পপ মি 


শিলা, মাণিকের চোক, সম্মুথে বৃহৎ রৌপ্য পপ । ধাতুমৃস্ঠি লক্কী ও আনা অন্য ৭টা, 
সুতভি। মধ্যে যোগধ্যানী বদ্রীনাথ, বামে সেবাপরায়ণা লক্ষমীদেবী চামর হস্তে 
দণ্ডায়মান! । তার পাশে নর ও নারায়ণ দু ধাতুমূত্ডি। দক্ষিণে গণেশদেক 
বসিম্ন। ও কুবের দণ্ডায়মান | | 

পদনিয়ে গরুঢ় ও হটা মৃত্তি। নারদও হাতজোড় করিয়া রহ্য়ীছেন। সম্মুখে 
প্রস্তরের পাদ্বকা দর্শনে আমার মনে হইল, ,এইত আমার ঠাকুর পারিষদ পরি- 
বেষ্টিত, এত শ্রীশ্রীমা সেবাঁপরায়ণা । রাশেশ্বরী প্রেমিকা দ্াধা নন ত। এযে সেবা 
পরায়ণ!, ঠাকুর যোগধ্যানী। ঠাকুর রামকৃষ্ণ ছাড়! আর কিছুই দেখিলাম না ॥ 
সেই যোগাসন। কেবল দুটা হাত বেশী। আর মাথার উপর ছত্রটি বেশী। 
ছটা হাত এ ঠাকুরের মত। আর ছুটী হাত তোল্রা, একটাতে শঙ্খ, অপরটিতে, 
পন্প। ভাবলুম এই হাত দুটী আর এ'ছত্রটি শেষের দিনে দেখাবেন । ভাব 
খুব মধুর পাওয়! গেল, মৃক্তিতে মন তত মজলো। না। 

কামন। কোর্তে ভুল হোয়ে গেল। ফিরে আস্বার সময় পাঙাজী হাতে 
তণ্তকৃণডুর জল দিয়া বলিলেন, "মাগো এক মন হু মা, যাঁচাবে ভা সিদ্ধি হবে 
গো, চল্‌ ম1” আমি আসিয়। বলিলাম, “ঠাকুর! আমার যেন কৃষ্ণতক্তি হয় ।* 
কে যেন সব ভুলিয়ে দিলে, কিছুই চাওয্া! আর হোল না। যদি হিন্দু বাল 
বিধবাদের জন্য একটী তগবনমত আশ্রম ভিক্ষা করিতাম, ভাল হইত। তখন আর 
কিছুই বল্তে ইচ্ছেই হোল না। কুষ্ণচলাভ হউকও ব্লুম না, বোকা হোছে 
গেলুম। কেঁদে কেঁদে মরবার জন্য তক্তি চাওয়ালেন। আর বদ্রীনাথের 
ছুটো চোক দেখেই আমার মনে হোতে লাগ লো, যেন তিনিই প্রাণট। দ্বেখ ছেন্ধ ॥ 
ভেতর ভেতর সব বোলে দিচ্ছেন । 

ভাব্লুম-.-. 

"“আপ্নাতে মন আপনি খাক 
যেওনাক কার ঘরে 
যা চাবি তাই বদে পাৰি 
খোজ নিজ অন্তঃপুরে ।' 

ধন উপবন পাহাড় নদী মধুর হিমালয়ের বাতাস .সকলি উপভোগ্য । ঠাকুষের 

কিছুই বিশেষত্ব নাই। জপ, হু স্থানে আপনাকে জাগে নাও এই 





মাধ, ১৩২২ লাল।] উত্তরাথণ্ডে মণ ও স্থিতি । ৬৬৬৬ 
পম 
কথা। মন্দিরদধারে জয় ও বিজয় দ্বারী দাড়াইয়। আছে। প্রস্তর নিশ্মিত 
পাঙ্জাজী একটা মধুর স্তোত্র গাহিলেন। 
পবন মন্দ ন্থুগন্ধ শীতল 
হিমমন্দির শোভিতম্‌। 
শ্রীনিকট গঙ্গা বহত নির্মল 
শেষ সমীরণ বহুত নিশিদিন | 
ধরত “ধ্যান মহেশ্বরম্‌ 
শ্রীবদ্রীনাথ বিশ্বস্তরম্‌। 
শ্রীলছমী কমল! চামর চুলায় 
শ্রীবদ্রীনাথ বিশ্বস্তরম্। 
ইন্ত্রন্্র কুবের ধুনীফর 
ধূপদীপ প্রকাশিতম্। 
শ্রীবদরীনাথ বিশ্বস্তরম্‌। ইত্যাদি 
(২০) 
বিদধতু মতিমস্তে! বাঞ্ছিতাবান্তি হেতে! 
রত ইহ বদরীশক্ষেত্র মুখ্যেহংস বাসং 
ভজনমপি পিনাক্যস্তোজনাভৈকবুদ্ধ্যা 
এ নিগদদিতনিজবর্্ম নাস্তিকা বৈষ্াগ্রাঃ। 
অর্থ £-_ 
শ্রাবদ্রীক্ষেত্র বাসনার সিদ্ধি হেতু বলিয়া! বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ জীবদরীক্ষেতরে 
বাস করুন, কেদ্বারনাভ ও পন্মনাভ নাব্নায়ণ উভয়কে অভিন্ন স্েধে ভজন করুন। 
এই সমস্ত উপদেশ বাক্যে ধাহাদের শ্রদ্ধা আছে, তাহারাই বৈষ্ঃবস্রেষ্ঠ। 
এইত্ত বেদের কথা। ৩'দিন থাকিয়া পরমানন্দ উপভোগ করা গেল। 
পরের দিন অনেক যাত্রী এল, দোকান বিল, বৃষ্টি আর হোল না। বর্ণ 
রাস্তায় জমাট বাধিয়! রহিলা। বদ্রীনাথটি একটী পল্লি। সমস্ত রকম জিনিস 
পাওয়। যায়. থাধার দ্রিনিসের মধ্যে আলু ও কুমড়া মেলে। দাল ভাল সিদ্ধ 
হয় না। দালের কথা বলিলেই, আননময় সন্তান গা্ডাজী হাসিতে হাসিতে 
যলিতেন, “ফোন ভোর দাশ মন তোর পানী, ভজ বদ্রীনাথ যোগধ্যানী।” 


বট তত্তব-মপ্তুরী | 1 উনবিংশ বর্ষ, দশম সংখ্য1। 


বিন টিটি একের তিনর22 সিরাজ রিতার 
যে ৩ দিন রহিলাম, সন্ধ্যার সময় ঠাকুরের প্রসাদ পাওয়া ধেত। দোকানে 
পুরী হালুষ! ইক্্যাদি খাবারও মিনিত। 

বন্থঝারার পথ একেবারেই বন্ধ। বদ্রীকা শ্রম শ্র্শতুল্য পবিত্র স্থান ও 
শান্তিপূর্ণ সাধু স্থান। 

৩ দিন থেকে পাণ্ডাজীর কাছে বিদীয় লইয়া সকলে কীর্দিলাম। বলিলাম 
ব্রশ্মচারিণী, আমি আর যাব না, এই শান্তিপূর্ণ রাজ্যেই বোছি। ব্রহ্ষচাবিণী 
বাস্ত হোয়ে উঠলো, বোল্লে মাথা ঠিক কর, বালক পুল্র্কে শ্মরণ কর, কার্য 
আছে চল উঠ। প্রাণের মধ্যে যেন তার বাক্যগুলি জলম্ত কঠোর সত্য 
ন্তীক্ষ ছুরীর মত লাগল। ভাবিলাম প্রারন্ধ ভোগ। অজ্ঞানে অযাচিত 
দৃও স্বরূপ এক পুত্র দিয়ে ভোগ করানই ভগবৎ ইচ্ছা, এ নিতেই হবে? ফে 
সারের নয়, যে শ্বানী যে কি তা জানিল না, ভার সন্তান হোলেই এমন কদর্য 
ঠেকে । ১১ বৎসরের কন্তার সন্তান হয়। মাতৃভাব না জাগিতে জাগিতে 
বুদ্ধি বিকাশ না হুইতে হইতে শৃগাল কুকুরের মত সন্তান হয়। স্বামী যে চেনে 
ন! তার সন্তান হয়। ভারতে এ দিন কতদিনে ঘুচিবে। ভারত সন্তান কত 
দিনে জ্রীকে শিল্ঠার মত পবিত্র চক্ষে দেখিতে শিথিবেন। উপযুক্ত বৃদ্ধিগুণ- 
শালিনী ভক্তিমতী আননময়ী করিয়া গ্রহণ করিতে শিক্ষ! করিবেন, সেইদিন 
রে ঘরে যথার্থ উপযুক্ত সন্তান হইবে। সবই তার ইচ্ছা, বৃথ৷ আক্ষেপ ॥ উঠিলাম, 
কাদিতে কাঁদিতে চলিলাম। হঠাৎ ৬বদ্রীপুরীর পুলের বরফট! শেষ করিয়াই 
বাধা লাগিয়া বরফে পড়িয়। গেলাম। ব্রহ্মচারিণী তখন এগিয়ে গেছে । অন্য মা 
ছিলেন, শঙ্কর ছিল । ॥ 

তাবিলাম বাঞ্ক পড়িল। উপায় নাই, চলিলাম। পথে পাণ্ডাজী কাদতে 
কাদতে চোলে গেলেন । ১০ মাইল হাঁটয়। পুনঃ পাুকেশর চটিতে আমিলাম। 

এসে বেলা ৩টার সময় শ্লীন কোরে সম্বার সময় সামান্য সা'মান্ত খিচুড়ী 
থেয়ে রাতে ব্রহ্মচারিণী ও আমার খুব জর হইল। বু.ক সন্দি, সর্ধাজে বেদনা, 
জ্র। বুড়দিদি অত্যন্ত ভীত হুইলেন। শেষ রাত্রে গ্বপ্র দেখিলাম, পাগ্ডাজী 
ঘেন এসে বোল্ছেন, “মা কিছু ভাবনা কোরনা গো, সকল ঠিক হবে?” সকালে, 
পাগাজীর গোমন্ত। মহানন্জী এসে উষধ দ্িলেন। সেই অর শুদ্ধই লাঠি ধরিয়া 
আন্তে আস্তে ছু'ঞজনে চলিলাম। ঝাম্পান মিলে না ও ইচ্ছা নন্স বে, ব্রাক্মণে 


মাঘ, ১৩২৯ সাল।] উত্তরাখণ্ডে ভমণ ও ক্থিতি। - ও 


পপ শিশিসপীটিত ভিপি চা পপিসপতাশিসপপাশশিসপিক 





বন্ধে সাধ্য মনে উঠা । পথে আসিতে শুনিলাম সাধু ছেলেটিরও থুব অর 1 
অরশুদ্ধ ১৩ মাইল হেঁটে একটা চটিতে এসে পড়িলাম। শুরু শুর গজা পাওয়। 
গেল, তাই হু/ঢার খুন! ছু'জনে খেয়ে পোড়ে রহিলাম। মনে আনন্শৃন্ত | 
সন্ধ্যার সময় ৩ মাইল হাটিয়! অন্য চটিতে আদিলাম, দেখি সারি সারি সব অস্ুথ। 

শাস্ত্রে আছে আড়াই পা অগ্রসর হইলেই মিত্র বন্ধন হয়। পাগাজী এ পথে 
ক্রমান্বয় জীবন রক্ষা করিতে করিতে সযত্বে আজ দেড় মাস লইয়া গিয়াছেন, কত 


খানি গভীর মায়া জন্নিয়াছে, সকলেই কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বুঝিলাম পাগ্ডাজীর প্রাণ 
করুণার । তিনিও বহু মিষ্টভাষে ও আশীর্বাদ করিয়া বিদায় দিয়াছিলেন। কতকট! 
সঙ্গে সঙ্গে আপিয়াছিলেন। সঙ্গে লোক্ক দিয়াছিলেন সব, তাদের সঙ্গেই আমরা 
রামনগরে এসে ট্রেন পাব। এখন পাহাড় থেকে নামতে নাম্তে যত দিন লাগে, 
তারা সঙ্গে যাবেন। সহরে এসে ট্রেৰে তুলে দিয়ে যাবেন । 

বদ্রাণাথ থেকে বিদায় হ্োতে প্রাণটায় গভীর “বধাদ এল। মনে হোলো 
কোন অপবিজ্র স্কানে আবার ফিরে যাচ্ছি কেন? একস্থানে বসিয়া জীবন 
অন্ত হউক । 

পরদিন প্রাতে ৭ মাইল হটিয়া একট! চটিতে আসিয়া, দেহ কিছু স্থস্ক বোধ 
' হোলো। দু'জনেই ভাত খাইলাম। বৈকালে অন্ত চটিতে গেলাম। এইরপে 
নামতে নামতে ১৫ দিন পরে আমরা রামনগরে এসে পড়িলাম। 

রামনগরে এসে মনে হোলো, স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। সেই স্বর্গ পথে আর সেই 
মধুর নাগিন অলকনন্দা ভাগিরথী মন্দাকিনী নদী সকল প্রাণে জাগিতে লাগিল। 

৩ দিন ট্রেনে এসে পুনঃ বাড়ী সহরে আঁসিলাম। প্রাণ উদ্দাস। ব্রহ্মচারিণী 
'হাবড়ার পুলে গাড়ী হইতে বলিল, পদেখ দেখ গন্গ। দেখ ছ্ুদীল।” দেখিলাম 
বিলাসিতাময়ী গঙ্গা, কর্মনকুশল! গঙ্গা, সংসারী গঞ্গা। সে অপুর্ব রমণীয় মুস্তি 
বিশুদ্বা অললকনন্দা নয়। দেখিলাম পথে রাস্তায় যেন, কি একট ভুল বুঝেছে 
সব, হৈ হৈ কচ্চে সব, যেন উন্মাদ মূত্তি। 

বাড়ী আলিয়। মনে হোলে৷ কি ছোলেো? ছেলে দেখে মনে হোলে! 
সংসারেরই একজন ছুটী মাস প্র গল্প, ও ত্র চিন্তা । ইউতিমধো একদিন যোগো- 
গ্ানে গেলাম, প্রাণটা জুড়ুলে! । ভাধিলাম থাকৃতে পার্বো!। তারপর ৩রা 
জানুয়ারী ইটালীতে স্বাতী প্রেমাননীর দর্শন ঘটিল, বড় শাস্তি পেলাম । তার- 
পর ১৩২২ সালে পৌষ মাসে পুজা স্বামী ব্রহ্াননজী মহারাজের পদে একট্রিন 
গিয়! বদিলাম, পুণ্যয় বেলুড় ধাঁমে। বড় আনন্দ হোলো । পিতার কাছে 
কন্তা যেমন সহজভাবে কথ! কহিয়া প্রাণ জুড়ায় তাহাই হুইল। এখন কই, 
জীবনবন্ধু তুমি কই? জীগন্তরূপ কই? আর কেন বিচ্ছ্দ ঠাকুর! আর ছুটি 
ছুটি নর, স্বস্ববূপে মিপিয়ে দাও, কূপ! কপ! কপাতেই সব হউক নাথ । 


ভত্ব-সঞ্জরী ।!  (উনাধিংশ বর্ষ, ঈপয সংখ্যা 








জীবনের পথে ধরি ধরি করি 
ধরাধরি নাথ হয় না, 
তোমাতে ডুবিয়ে তোমাময় হব 
আমি আমি আর রব না। 
দিয়ে মন প্রাণ তোমারি ভিতরে 
জুড়াব প্রাণের যাতন! 
খেল! চুকে যাক বেল! হোয়ে এল 
এত দুরে আর রব না। 
হোয়ে যাক সথে প্রাণারাম ধর্ম 
যা হবার শেষ কল্প না, 
কে তুমি কে আমি অস্তরতম 
ঘুচেযাক ভূল ভাবন1। 
( সমাপ্ত ) 
ও নমো ভগবতে রামকুষ্ঠায় । 
শাস্তঃ শান্ত; শান্তুঃ। 


ভক্তকিছুরী। 





নিবেদন । 


ধূলায় জনম মোদের, ধুলায় অন্ধ ছুটী নয়ন। 
ভাই নিত্য অনিত্য চিনিতে নারি ওহে দীনশরণ | 
আমি অবোধ অজ্ঞান শিশু, বেড়াই সদা ধুলা খেলে । 
ছুটয়ে দিয়ে খেলার নেশা, লইবে নাকি কোলে তুলে ॥ 
ত1 না হলে প্রভু, আর কভু এ নেশ। ছাড়িতে নারিব 1 
হয়ে অচেতন সারাটী জীবন মায়ায় বন্ধ রব ॥ 
আমি অতি মুড জন, না! জানি কিব! কণ্ম, ভক্তি, জ্ঞান। 
আপন দোঘে যাইগে। ভেলে মায়াপাশে হ/য়ে অজ্ঞান ॥ 
(তুমি) ক'রে কর্মক্ষয় ওহে দয়াময়, বিতর শাস্তি প্রাণে। 
যেন শয়নে, স্বগ্গনে, জাগরণে, না ভুলি তোম! ধনে ॥ 
নাহি জানি তষ্র, মন্ত্র, ভূমিই আমার সাধনমন্ত্র। 
যা করাওগে! প্রভু করি আমি, তুমি য্ত্র। আমি যন্ত্র॥ 
জনি তুমি পতিত পাবন, পতিতেরে ক'রে তারণ। 
অভয়পদে দাখ্(গো) স্থান, এই শুধু যোর নিবেদন ॥ 


তীক্ষিতীশ্চ ঘোষ। 


ভ্রী্ীরামকৃষ্ঃ 


শ্রীচবণ ভরসা । 
ভাযূ গুকদেব 1! 


তত্ত-ম্জীরী 


উনবিংশ বর্ষ, একাদশ মংখ্যা। 


কানুন, মন ১৩২২ সাল। 


ওস্ানেল কল্প £ 





জীপ্ভীরামকৃষ্ণদেব, কাঙ্গালের সথা, পাতকীতারণ, দীনবন্ধু, দরাময় 
দয়া কর ঠদক্-এই পাপ পঞ্চিল সরোবর হইতে উদ্ধার কর, মায়! মোহ পঙ্চে 
দিন দিন ডুবিয়া যাইতেছি, ইহা হইতে ভুমি উদ্ধার না করিলে কেষন. করিয়া 
উদ্ধার হইব দেব? 
প্রাণের ঠাকুর, দয়াময়, তোমার দয়াঁতে কত পাপী উদ্ধার হইয়াছে, কত 
লোক সংসার অরণ্যে পথ পাইয়াছে, আমাকেও পগ দেখাও । 
অক্ঞানতিমিরান্ধন্ত জ্ঞানার্ধীনশলাকয়! । 
চক্ষুরুন্ীলিতং যেন তট্‌ন্ম 'শ্রীগুরবে নমঃ ॥ 
জগতগুরু, তুমি জ্ঞান অঞ্চন দ্বারা আমার অন্ন অন্ধকার চক্ষু আলোকময় 
কক্িয়া দাও, যেন তোমার পাদুপন্প দর্শন করিতে পারি। তুমি যদি কৃপা করিয়া 
মোহ, সৌন্দধ্য, রঙ্গপ্রিয়ত! প্রভৃতি চক্ষু রোগ বিনাশ না করিয়া দাও, সাধ্য কি 
আমার, যে তোমার অনাদি অনস্ত রূপ (এন্ট চন চক্ষে ) সখিব? 
বাহারা ভক্ত, তাহাদের কথা শ্বতন্্। কেন না, শম, দম, পদ, সমাধান, 


৪১২ ভত্তব-যগ্ররী | [উনবিংশ বর্ষ, একাদশ সংখা]। 





খন সা 


উপরতি, তিতিক্ষা এই ষট্‌ সম্পত্তি তাহাদের আয়ত্ত, নিলিপ্তজ্লাজন্ম তোমাগত প্রাণ 
€ ধাহার যের্ূপে ভক্তি ) গভীর বিশ্বা, ঘোর একাগ্রতা, তাহারা ত নিতেই পথ 
চিনিয়াছেন, নিজের উদ্ধার নিজেই করেন, কিন্তু দেব, আমি যে একেবারে 
নিঃস্ব, আমার উন্নত কর্মফল কিছুই নাই, এই দেহ আক্গন্ম ষড়রিপুর ( কাম, 
ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্ধ্য ) অধীন, মন পদ্ম পত্রের জলের গ্যায় চঞ্চল, 
আমার গতি কি হইবে? 
সাধু লোকে তরাইতে সর্বদেবে পারে। 
পাপীরে তরাণ যিনি ঠাকুর বলি তারে ॥ 
প্রাচীন কবি ক্কৃত্তিবাস, আন্তরিক আবার সহকারে তাহার বামায়ণের শেষ 
ভাগে উক্ত কথ কর়টি শ্রীত্ীরামকে উদদেশ্টা করিয়। লিখিয়াছেন, আমিও 
ভাহারই নিদর্শন লইয়া তোমার শ্রীচরণ ভরসা করিয়াছি, শরণাগত পালক 
সহান্‌ হৃদয় দেবত। আমার, দীনহীন! আশ্রিতাকে রক্ষা কর। 
যো যাকু শরণ নিচ্গে 
সে! রাখে তাকু লাজ। 
উল্ট জলে মছলি চলে 
বহি যায় গজরাজ ॥ 
মহাত্মা তুলসী দাস তাহার প্রাণের ভাব কেমন কবিতায় ফুট/ইয়া দিয়াছ্ম, 
ধে যাহার শরণাগত সে তাহাকে রক্ষা না করিয়া থাকিতে পারে না। বলরশালী 
উন্মত্ত হস্তীও যে আ্োতশ্বিনীতে ভাসিয়! যায়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মস্ত. সকল আশ্রয়লন্ধ 
ও শরণাগত বলিয়া তাহাতে ইচ্ছামত বিচরণ করে। 
ভবকাগডারী, আর তব-সমু্রে হাবুডুবু খাওয়াইও না, কুলে তুলিয়া! লও। 
আমি পতিতাধম বলিয়া! পতিতপাবন তুমি বিমুখ হইও মন! । 
আমি একদিনও ভাবি নাই:যে, কোন্ট! ঠিক আর কোন্টা বেঠিক পথ, 
সে প্রবৃত্তিও তুমি দাও নাই। কেমন করিয়া তোমাকে পুজা করিলে তোমার 
কপ লাভ করিতে পারিৰ, কেমন করিয়। ডাকিলে তুমি কাঁণে পুন, তাহা! ত আমি 
কিছুই জানি না । 
তোমারই জনৈক জ্ঞানী ভক্ত গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিয়া তীহার ভক্তিমূলক 
কবিতা পুণ্তকে প্রথম শুরেই লিথিয়াছেন,-- 


ফাল্গুন, ১৩২২ সাল।] প্রাণের কথা । ৪১৩ 


অস্ত 
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বিশ্বাস থাকিলে ভক্তি হজ্জ ভরপুর 1 
ভাক্িতে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বনু দুর । 
বিশ্বাস ও ভক্তি অনেক তফাৎ, কিন্তু ছুইাটিতে বড় তুন্দর সংমিশ্রণ ? প্রথমটী 

থাকিলে দ্বিতীয়টিকে আনিতেই হইবে । আর দ্বিতীয়টি থাকিলে প্রথমটি আপন! 
হইতে আসিয়া পড়ে । কৃপাময়, কৃপা করিয়! 'এই ছুইটির একটি রত্ব ( গাঢতা। 
সহকারে) আমার হৃদয়ে জাগাইয়া দাও, আশায় বঞ্চিত করিও না। আমার 
ভরসা কেবল তুমি, কেমন করিয়া প্রাণের কথা নিবেদন করিতে হয় আমি 
তাহা জানি না। ভিতর হইতে তুমি যাহা খুঝাইয়া দাও তাহাই বুঝি, তুমিই 
বুঝাইয়াছ-- 

ফেতু সর্বাণি কথ্মাণি মনি সংন্তস্ত মত পরাঃ।* 

অনন্যেনৈব যোগেন ম্মাং ধ্যায়স্ত উপাসতে ॥ 

তেষামহং সমুদ্র্তা মৃত্যু সংসার সাগরাখ। 

ভবামি ন চিরাৎ পার্থ মর্ধ্যাবোশত চেতসাম্‌ 

গীতা ১২ অঃ ৬।৭ শ্লোক । 
তুমি ভিন্ন আমি আর কিছুই জানি না, তোমাকে জানি (ভরসা করি) কিন্ত 

তুমি কিসে সায় কিসে নির্দয় তাহা! জানি না। আমার ম্জতন্্, বিষদল, গঙ্গা 
কিছুই নাই।, প্রেম. ভক্তি, অশ্রজল নাই, আমি অতি দীনহীনা। দীনতার়ণ, 
আমাকে শিখাইয়া দাও কেমন করিয়া তোমাকে ভাকিৰ, সংসার সমুজে ডুবিয়া 
মরি, চরণতরি দিয়া উদ্ধার কর। 

নিথিলজনহিতার্থং ত্যক্তবৈকু্বাসং । 

ধৃতনবনরদেহং দিব্যভাতপ্রকাশং ॥ 

বিজিতব্ষিয়চেষ্টং ছুঃখসৌখ্যেনিরাশং | 

ত্রিভুবনজনপুজ্যং রামন্কুঞ্চং নমামি ॥ 

ভক্কপদ্দাশ্রিতা বিনীত সেবিকা 
শ্রীমতী গোলাপবাসিনী দেৰী ॥ 


৪১৪ ই ৷ | উনব্বিংখ বর্ষ, একাদশ সংখ্য। | 
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€লাক্গোাচল রীনা । 
( পূর্ব প্রকাশিত ২৩৪ পৃষ্ঠার পর। ) 


রামচন্দ্র যোগোদ্যানে যাইয়া বাস করিবাব প্রায় দেড় বৎসর পুর্ব্ব হইতে রিপণ 
কলেজের কতকগুলি ছাত্র ধশ্মজিজ্ঞান্ত তইয়! রামচন্ত্র ও মনোমোহনের নিকট 
আসা যাওয়া করিতে লাগিলেন । গ্থম প্রথম তাহার! কানীপু র মহিমন্ত্র চক্রবর্তী 
মহাশয়ের আশ্রমে ঘাভাধাত করিতেন, পরে তাহারা ' ক্রমশঃ রামকৃষ্জচ সমাচার 
অবগত হন। ভক্তবর মভেন্্নাথ গুপ্‌ মহাশয় এ সময়ে রিপণ কলেজের 
অধ্যাপক ছিলেন, তাহার নিকটেও উভারা ঠাকুবের কথা শ্রবণ করিতেন । 
এই যুবকণণ মাছ, মাংস খাইতেন না, তেল মাথিতেন না, কাহারও মাথায় চুল, 
কাহারও হাতে পায়ে নথ, এবং ্হবচর্ে ও সংকার্ষে ইহাদের বিশেষ অন্করাগ 
দেখা যাইত। রামচন্দ্র ও মনে'মোহনের সহিত যখন তীভাদেব পরিচয় হয় নাই, 
সেই সময়ে তাহারা এক ববিবারে ভিক্ষা করিয়া কিছু চাউল সংগ্রহ করিলেন, এবং 
নারিকেলডা্স। মেন বোচ্ডর শেষ প্রান্তে একটা উদ্যানে তাহারা রামকঞ্চদেবের 
ভোগরাগ দিয়া একটা ছোট উৎসপের্ আযোজন করিলেন (১২৯৬ সালে 
যোগোদ্ঠানে শ্রী রামকু্চ উতমবেধ পুব্ৰে)। এই যুবকগণ যদিও বামচন্দ্াদির নাম 
অবগত ছিলেন, কিন্। সাহস করিম তাহাদিগকে উৎসবে নিমন্ত্রণ ফরিতে পারেন 
নাই । তীভারা কতক গুলি কাঙ্গালী খাওযানর বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন । উৎসব 
একটী রবিবারে পার্ম্য হইবাল | এ দিনে রামচন্দ্র, মনোমোহন এবং আরও ২।৪ 
জন ভক্ত যোগোদ্যানে প্রাতিই গিয়াছিলেন। তাহার! লোকপরম্পরায় শ্রবণ 
করিলেন যে, নাপিকেলডাঙ্গাম কতকগুণি যুবকে দিলিয়। ঠাকুরের উৎসব করিতে- 
ছেন। এই সংবাদে তাহাদের অন্তরে আনন? উথলিয়। উঠিল এবং এ যুবক- 
গণকে দেখার সাধ হইল। প্রভূ নিত্যানন্দ যে বলিয়াছিলেন, “যে জন গৌরাঙ্গ 
ভজে সেই আমার প্রাণ বে” এ কথার সত্যতা আমরা রামচন্দ্রের জীবনে শত 
শত, ঘটনায় প্রত্যক্ষ করিয়াছি। রামকৃষ্ণ নাম কেহ মুখে লইলেই, রামচন্ত্রের 
সেব্যক্তির নিকট আর কোনও দ্বিধা থাকি নাঁ। জ্তরাং রামচন্দ্র ও মনো- 
মোহন, মাধব (তৃত্য ) সহ সন্ধান করিতে করিতে বেলা প্রার ১॥০টার সময় 
তথায় গিয়৷ উপস্থিত হইলেন। তাহাদিগকে দশন করিয়! যুবকগণের আনন্দের 


ফান্তন, ১৩২২ লাল ।৭ যোৌগোগ্ানে শ্রীরামচন্দ্র | ৪১৫ 


চাটি রা রাত লারা তি টিয়ার রত ররর 
আর পরিসীম! ছিল ন1। উদ্যানটাতে ধান্ক্ষেত্র ছিল, তাহার উপর দিয় 
চলিতে চলিতে রার্মন্দ্র ও মনোমোহনের পায়ে ষে কর্দম লাগিত্টাছিল, তাহা 
যুবকগণের প্রণাম ও পদধূলি গ্রহণেই অপক্ষত হইয়া গেল, জলদ্বারা' ধৌত 
করিবার আর বিশেষ" প্রয়োজন ছিল না । ইহাদ্দিগের উৎসাহে যুবকগণ পরম 
উৎ্মহিত হইয়া উৎসব কার্যে নিযুক্ত হইল। কাঙ্জালীগণকে পরিতোষ রূপে, 
প্রসাদ খাওয়াইল। যখন সব শেষ হইল, তথন্‌ রামচন্দ্র ও মনোমোহন যুবক- 
গণকে সঙ্গে লইয়া প্রসাদ পাইতে বসিলেন । ধন্ত যুবকগণ! ধন্য তৌমাদের তক্তি 
ও অনুরাগ ! আজ ষে রামচন্দ্র ও মনোর্টগাহন তোমাদের নিকট খু জিয়া! খু'জিয়। 
আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, জানিও ইহা শ্রীশ্রীঠাকুরেরই সাক্ষাৎ আগমন। 
কারণ কোন্নগর হরিসভায় ঠাকুরের যখন একবার নিমন্ত্রণ হইয়াছিল, তখন তিনি 
তথায় শ্বদেহে না যাইয়া রামচন্দ্র ও 'মনোমোহনকে ডাকিয়া কহিয়াছিলেন যে, 
ভ্জঝ ছুত্ই, হথ্ৰ বৃহ, জব তেই, অথ আজংবু যাওয়া, হইবে 1 
আজ সেই ছুই ভাঁই তোমাদের মধ্যে আসিয়া, তোমাদের সহিত একসঙ্গে 
বসিয়। ঠাকুরের প্রসাদ পাইক্েছেন ও জয়ধ্বনি করিতেছেন। ভোমরা! পরম 
সৌভাগ্যবান! তোমাদের চরণে এ দীন শত শত "বার নত হ্ইয়া আশীর্বাদ 
ভিক্ষা করিতেছে, কৃপা করিয়া বর দাও, যেন তোমাদের ভক্তি ও অন্গরাগের 
কণাও এ জীবনে লাভ করিয়া ধন্ঠ হইতে পারি। 

সেই দ্দিন হইভে এই ঘুবকগণ* রাম ও মনোগোহনের বিশেষ প্রিয় হইলেন। 
তাহার! কথন 1সমুলিয়ায় রাম ও'মনোমোহনের বাড়ী যাইয়! ধন্মালোচন। করিতেন, 
কখনও বা রবিবারে যোগোদ্যানে যাইতেন | 

যোগোদ্যানে এই যুবকগণ ঘনিষ্ঠভাবে যাতায়াত আরস্ত করিলে, ক্রমশঃ 
ইহাদের সহপাঠী এখং বন্ধুগণও তথায় যাইতে আরম্ভ করেন । আমে ক্রমে কুজ, 
যন্ুপতি, শিবনারায়ণ, ট্ত্রলোকা, হরিমোহন, সুরেশ, বিপিন, শশা, শরৎ সরেন, 
দেবেন, শ্ঠাম, বিজয়, বিধু, অনুকূল, কিরণ, অবিনাশ, ললিত, রাজেন, উপেন্র, 
ভুদেব, নন্দ, বরেন, অক্ষয়, থগেল, কালী,. উপেন, কৃষ্ণ গ্রাতৃতি বুবকবৃন্দ 
অতি অর সমনের মধ্যেই একে একে আপিয়৷ জুটিলেন। এই সকল যুবক- 


৯ পাপী 








টিটি বিটি টিউন সনাতন লি 


* থগেন, সুধীর, কালী, শন, হরিপদ, খেলাৎ, প্রিয়নাথ, উপেন, সুশীল, 
বিজয় প্রভৃতি | 


৪১৬. তত্ব-মঞ্জরী | (উনবিংশ, বর্ষ, একাদশ সংখা! । 


পাশা শিপ 


৯২ ০৯৮ সব পল 





গ্রণের নবান্ুরাগের সেইকাের মুষ্টি শ্মরণ হইলে সত্য সত্যই প্রাণ ঈশ্বর পথে 
ধাবিত হইবার জন্য ব্যাকুল হয়। কেহ ফেহ শনিবার অপরাহ্থেই যোঁগোদ্যানে 
আগিতেন। কেহ কেহ বা এইরূপ করিতে করিতে শেষে ষোগোদ্যানে রহিমা 
গেলেন । ১২৯৮ হুইতে যোগোদ্যান, মহরির পবিত্র পুণ্যাশ্রম বলিয়া সকলের 
ধারণ! হইল। যেন সেই সত্াধুগের গুক ও শিষ্যবৃন্দের অপূর্ব প্রেম ও শিক্ষণর 
মধুর সম্মিলন | 

১৯৯৬ সালের জন্মাষ্টমীতে যোগোদ্যান হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরের লিখো গ্রাতি- 
মুর্তি সাধারণ মধ্যে বিত্তরিত হুইয়াছিল। আমাদের জনৈক বন্ধু ( প্রিয়নাথ ) 
উহার কলিকাতীস্ত বাসগুহে শ্রী ছবি একথানি সযতে বাধাইয়. টাঙ্গাইয়! রাখিয়া- 
ছিলেন। একদিন আমরা তাহার সহিত দেখ! করিতে গিয়! & ছবিখানি 
দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম--“এ কি? এ কাহার ছবি? রামকৃষ্জ পরমহংস 
কে ?”* তিনি আমাদের প্রশ্ন যেন শুনিয়াও শুনিলেন নাঁ। ও এক খান! 
ছবি এপ বলিয়া কথ! চাপিয়া রাখিলেন । পাছে আঁমর! শুনিষ্বা ঠাট্টা! করিয়। 
তাহাকে উপহাস করি, এইজন্য কোনও কথা প্রকাশ করিছলন না) প্রিয়নাথ 
আমাদের শ্বদেশবাসী ও আত্ীয়। ১২৯৬ সালের স্কুলের শ্রীম্মাবকাশে যখন বাড়ী 
যাওয়া গেল, তথন প্রিয়নাথের ভাব আমাদের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িল, অর্থা্ 
আমরা প্রিয়নাথের মুখে গুনিলাম যে, তিনি ইহাকে ঈশ্বরের অবৃতার বলিয়া 
বিশ্বাস করেন এবং পুজা করিয়া থাকেন। আমাদের বেশ মনে আছে, তাহার 
মুখে এই কথ! শুনিয়।, আমরা তাহার সহিত,বিদ্রুপস্চক কথাবার্তাই কহিয়া- 
ছিলাম। কিন্ত প্রিয়নাথ তাহাতে কোনওরূপ বিচলিত ভাব দেখান নাই। 
াশ্চর্যা রামকৃষ্। মহিমা । ক্রমশঃ আমাদের মন যেন রামরুঞ্চ পানে টানিতে 
লাগিল। আমরা প্রিয্নাথের নিকট একটু আধটু করিয়া! রামকুষ্ণকাহিনী 
শুনিতে লাগিলাম। ছুটা ফুরাইয়! গেলে আবার যখন কলিকাতায় আসিলাম, 
ত্থন প্রিয়নাথ সহ একবার বিরাহনগর মঠে* যাঁওয়! গেল, একদিন মহেন্দ্রনাথ 
সপ্ত মহাশয়ের বাসাবাড়ী হাতিবাগান, রাজাবাগান গ্রীটে যাওয়া গেল, এবং 
একদিন দাক্ষণেশ্বর কাঁলীবাড়ীতে যাওয়! গেল। রবিবার না অবকাশ দিবস 





* 


& ছবিতে 'রামকৃষ্চ পরমহংস” নামটা লেখা ছিল। 


ফান, ১৩২২ সাল।] যোগোগ্ঠানে জীরামচজ্দ | ৪১৭ 


পাপা পিসী 


হইলেই এইন্নীপ কখন তাহার সহিত কখনও বা! নিজদের সুবিধামত এই সকল 
স্থলে যাতায়াত করা যাইত । সেই সময়ে মঠস্থ শশী মহারজ ও বাবুরটম মহারাজের 
সেই সম্গেহ ভালবাসা, ও আলাপ এখনও মনে পড়ে। উঃ, সে আজ ২৫ 
বসরের কথা । সেই মুন্দীবাবুদের ভাঙ্গা বাড়ীতে মঠ; তখন প্রায় কে 
গেক্ষয়। বসন পরেন না । ঠাকুরের উপদেশ ও ধন্মভাব জীবনে পালন কৰিবার 
জন্য সকলেরই বিশেষ আগ্রহ । আমাদের বয়স তখন ১৩ বৎসর হইবে। ধর্ের 
বিশেষ তত্ব কিছু বুঝিত্াম না, তবে এই সব সঙ্গ এবং প্রসঙ্গ বেশ ভাল লাগিত। 

বন্ধু প্রিয়নাথ এই সব স্থল যদ্দিও দেখাইলেন, কিন্তু যখনই তাহাকে যোগো- 
গ্তানে যাইবার জন্ত বলিতাম, তিনি বলিতেন “সে, সময় হুইলেই হইবে, ব্যস্ত 
হওয়ার আবগ্তক নাই।” এইরূপে যখন ১২৯৮ সালের খ্রন্রীরামকষ্ঞোৎসবের 
সময় (জন্মাষ্টমী ১০ই ভাদ্র, বুধবার ) আসিল, সেই অসময়ে প্রিয়নাথ সঙ্গে লইয়! 
যাইতে সম্মত হইলেন। সেটী যোৌগোদ্যানে যষ্ঠ বার্ষিক উতনব | আমর! ঠিক প্রাতে 
৯ ঘটিকায় সেবক রামচন্দ্রের মধুরার লেনস্থ ১১ নং (উপস্থিত ২৬ নং হইয়াছে ) 
ঘটাতে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। আমর! যাইয়া দেখি, সংকীর্তন সম্প্রদায় 
ব্লামচন্দ্রের গৃহ হইতে বাহির হইয়া! দ্বারদেশে সমবেত হইতেছেন। সম্প্রদায়ের 
মধ্যস্থলে যিনি দাঁড়াইয়া আছেন, শুনিলাম, উনিই রামবাবু। তাহার পরিধানে 
একথানি খানের ধুতি, গায়ে একথানি মোটা মুড়ি সেলাই কর! চাদর। কার্বন 
' আরম্ভ হইল, 

“বিষম বিষম তৃষা! গেল না, হল না দীনের উপাক্স। 
পেয়ে শ্রীচরণ, করি নাই ছে যতন, পরম রতন হারালাম হেলায় ” 

খাদ ও মহড়া করিয়া গান গীত হইতে লাগিল। গোষ্ঠ,* তাহার সহযোগী 
ধায়েন সহ মধুর ধ্বনিতে খোল সঙ্গত করিতে লাগিল। তালে তালে করতালি 
ধ্বনিত হইতে আরম্ভ হইল । এন্প মর্শম্পর্শী কীর্তন জীবনে আর কখনও শুনি 
নাই। গান চলিতে লাগিণ-_- 

“বিবেক ঝুহিত, বাসন! ভাড়িত, ভ্রমে মত্ত চিত হার। 
আশায় নিরাশ, হতাশে হতাশ, দীর্ঘশ্বাসে দিন যার ॥ 


* ইনি গোয়াবাগানে থাকিতেন, ঠাকুরের কাছে বহুবার বাজাইয়াছেন। 
ঠাকুর ইহাকে বড় ভালবাসিভেন । 
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৪১৮ তক্ব-মঞ্জরী | | উনবিংশ বর্ষ, একাদশ সংখ্যা । 


পক ৮৯০৮ পাপা পাপ ৮০ পাশ শা শাাশাীটীশীটি পাশ শিপ শাপাািশিটি তি ৩ পাকা পীশসিশিসপিশিপীপিশিপসপপিলল পীপপপাপাসিপা পিপিপি পালা পিল 


( আশ! কবে বা যাবে হে, আশা গেল না! গেল না, 
_হুবিষয় লালসা! আশা-- আশা গেল না! গেল না), 
সংগীতের জীকর মর্ম ভেদ করিঘা! সকলেব ভ্বদয় বিদ্ধ করিল। গায়ক ও 

শ্রোচার নয়নে জলধারা বহিতে লাগিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে ভাদ্রের মেঘ ভরা 
আকাশে ঘন দল আরও ঘনীভূত 5ইল। তাহারাও ভক্তগণের বাথায় সহানুভূতি 
প্রকাশ করিয়া জলধারায় জদয় বেদনা জানাইল। ভক্তগণ আবার গাহিতে 
লাগিলেন_- ঠ 

“ব্যাপিত অবনী, রোদনের ধ্বনি, শুনিয়া! শিহরে প্রাণ । 

ঘুমে অচেতন, ন। ম্যালে নন, মোহ নহে অবদান ॥ 

( চেতন হল না হল না আরেরে পামর মন ! 

গণ! দিন ফুরায়ে এল-- চেতন হল্ল লা হল না)” 

গান হইতে হইতে ক্রমশঃ জন সংখ্য। বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। প্রায় ৪০1৫* জন 

তখন সম্মিলিত হইয়াছেন । রামচন্দ্র স্বয়ং মহড়ায় থাকিয়া গান ধরিয়া ধরিয 
গ্রাছিতেছেন ও গাওয়াইতেছেন । আবার গান ধরিলেন-__ 

“ভবে ভীম দরশন, অবিরত কুশ্বপন, 

মায়ার নেশায় মন, জাগিতে না পাবে। 

পাথারে তরঙ্গ রোলে, পৈশাচিক গণ্ডগোলে, 

স্বখ ছুংথ মাঝে দোলে নিবিড় আধারে ॥ 

( প্রাণ শিহরি উঠে ভে, তরঙ্গের রঙ্গ দেখে, 

প্রাণ আকুল যে হল হে, কার মুখ বা চাখ হে, 

কাঙ্গাল বলে দয়া করে- আর কেবা আছে হে 

চরণে শরণ নিলাম, দয়! কর হে কর হে) 

অকৃলে না কূল পায়, দারুণ শৃঙ্খল পায়, 

নিরানন্দ নিরুপায়, পলাইতে নারে__ 

হও হে উদয় আসি, বিকাশি প্রেমের হাসি, 

ঘোর তমোরাশি নাশি নিজ্তার দুত্তায়ে ॥ 

( আমি জলে যে মলাম হে,_ত্রিতাপ দাবানলে, 

আর কেব! আছে হে--অনাথ বলে দয়া করে, 
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আমার হৃদয় কমলোপরে, দীন হীন কাঙ্গালে ডাকে, 
কমল কুঞ্চিত আছে হে, চরণ অরুণ অদর্শনে )৮ 
এইবার গানের মেলত্া-- 
“তোমা ধনে, প্রভু নাহি মনে, রাখ রাল। পায় হে করুণায় ॥” 
সম্পূর্ণ গানটা গাওয়া হইলে, ধীরে ধীরে সকলে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। 
গাহিতে গাহিতে ঠাকুরের শুর্ভক্ত স্থরেন্্রনাথ মিত্রের বাটার সম্ভুখে আসিয়া 
ঈাঁড়াইয়া আবার খানিকক্ষণ গান হইল। তথায় স্বর্গীয় সুরেন্্রাবুব ভ্রাতাগণ 
উপস্থিত থাকিয়! সকলের অভ্রার্থনা করিতেছিলেন। তথা হইতে কীর্ডতনের দল 
পুনঃ অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্রমে স্থৃকিযা স্্রাটের মোড়ে ডাক্তার শ্রীধুক্ত 
কৈলানচন্ত্র বন্ধু রায় বাহাছুর ' মহাশয়ের বাটীর সম্মুখে আসিয়া দীড়াইয়া 
'আবার গান হইতে লাগিল। তথান্ধ গান সমাপ্ত হইলে সম্প্রদাষ তথন 
কর্ণওয়ালিস '্রট দিয়া! মীণিকতলার রাস্তায় অগ্রসর হইলেন । সত্রদায় যতই 
' চলিতে লীগিলেন, সেই সঙ্গে ক্রমশঃ জন সাধারণ সম্মিলিত হইতে লাগি- 
লেন। যে সময শুড়িপাড়ায় ঠাকুরবাটার সন্মুথে গান হইতেছিল, সেই 
সময়ে অতি ঘনঘট! করিয়া বৃষ্টি আদিল। সম্প্রদায়স্থ গায়কগণের তাহাতে 
জক্ষেপ নাই। তাহারা যেন তন্ময়চিত্তে গান গাহিতেছেন। ঠাকুর রামকৃষ্চকে 
স্মরণ করিয়া স্তীহাদের চক্ষে যে জ্লধার! বহিতেছিল, আকাশের জল দে জলে 
মিশিক্ষ। তৃপৃষ্ঠে প্রবাহ বহাইয়া দিল। ভক্তহদয়ের পবিএ প্রেমধারা ত্রিতাপ- 
ভাপিত ধরাতলকে সিক্ত কবিয়! তাহাকে পবিজ্র করিল। বিশেষতঃ সেবক 
রামচন্ত্রের যে করুণামাখা মৃত্তি দেখিয়াছিলাম, দে ছবি আজও এ হৃদয়" 
মাঝে বিশদভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে । একজন শিক্ষিত, অর্থবান, মান্তমান,' 
বৈজ্ঞানিক ডাক্তার যে, এতদূর দীনভাবাপন্ধ হইতে পারেন, পূর্বে আমাদের 
জীবনে সে জ্ঞান কখনও ছিল না। রামচজ্ই আমাদের সেই ছবি প্রথম দেখাইয়া" 
ছেন। সিক্তবন্ত্রে কর্দমাক্ত পাঁয়ে রামচন্দ্র অগ্রদর হইতে লাগিলেন--সঙ্গে 
সঙ্গে সংকীর্ভনও চ্গিল | 
মাণিকতল! বাজারের সন্ুথে ভক্তবর পরলোকগত হরিশ্চন্ত্র মুস্তফী মহাশয়ের 
বসডবাটা |. সেই বাটীর সন্গুখে সম্প্রদায় আর একবার গীড়াইয়া গান গাহি: 
লেন ।* হরিগবারুর পুত্র তান্নাপ আমাদের সহপাঠী, শাহার সহিত সাক্ষাৎ, 
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ঘটিল। সম্প্রদায় তৎপরে সারকুলার রোড পার হইয়া মাণিকতগ! মেন রোডে 
পড়িল । “থালের পুল পার হইয়া যখন অগ্রসর হইতে লাগিল, তখন চারিদিকে 
গাছপালা এবং নির্জন দেখিয়া মনে একটু কুতৃহল জন্মিতে লাগিল। এরূপ 
গথে ইতিপূর্বে কখনও ভ্রমণ করা হয় নাই। সম্প্রদায় একটী ধুয় ধরিয়া 
অগ্রপর হইতে লাগিলেন। বেল! প্রায় ১১॥০টা বা ১২টার সময় সম্প্রদায় 
যোগোগ্ভানে পৌঁছিল। 

যখন যোগোদ্যানে পৌছিলাম, কীর্তন সম্প্রদায়ে 'তখন প্রায় শতাধিক লোক 
সম্মিলিত। দেখিলাম আরও প্রায় শত জন উদ্যানে সমবেত হইয়াছেন। ক্রমশঃ 
সম্প্রদায় শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমন্দিরের সম্মুথে যাইয়! উপস্থিত হৃইয়। কীর্তন করিতে 
লাগিলেন। দে করুণামাথ৷ কীর্তনের ভাব এখনও মনে.হইলে চক্ষে অশ্রধার! 
প্রবাহিত হয়। ঠাকুরের বিরহ ব্যথা ভক্তপ্রাণ যে কিরূপ ব্যথিত, সেই 
সময়কার সেই চিত্র ধাহার! না দেখিয়াছেন, তাহ! তাহাদিগকে বুঝাইতে পারিৰ 
না। ভক্তগণ কীর্তন করিতেছেন আর নয়নধারায় ভাঁসিতেছেন, অবশেষে, 
কীর্তন করিতে করিতে প্রভুর শ্রীমন্দির সাতবার প্রদক্ষিণ করিয়া সকলে প্রভুর 
শ্রীচরণে প্রণত হইলেন। সকলের সমবেত “জয় রামকৃষ্ণ, নাদে গগনপ্রান্ত 
ছাইয়৷ গেল। 

কীর্তনান্তে ঠাকুরের ভোগ ও আরতি হইল। ঠাকুরের ভির্নদিক হুইতে 
তিনজনে আরতি করিতে লাগিলেন। একপ আরতি পুর্বে আর কখনও 
দেখি নাই। এই আরতির সহিত বাহিরে খোল, করতাল, কীসর, ঘড়ি ও গং 
ইত্যাদি তালে তালে বাজিতে লাগিল। ভক্তগণ সমস্বরে উচ্চরবে “জয় জয় 
* রাষকৃ্চ, নাম ধ্বনিত করিতে লাগিলেন। প্রায় আধ ঘণ্টাকাল এইন্ধপ আরতি 
হইয়াছিল। : 

ঠাকুরের সম্মুখে এখন যে নাটমন্দির নিশ্মিত হইয়াছে, তথন সেরূপ ছিল না । 
মার সন্তুখের চাতালটা ছিল এবং তাহার উপরে হোগলাদ্বারা লাময়িক আচ্ছাদন 
নির্শিত হইয়াছিল। এবং শ্রীমন্দিরের পশ্চাৎভাগে আরও একটা ধ্ীরূপ আচ্ছা" ' 
ঘন নির্দিত হইয়াছিল। এই আচ্ছাদন তলে সর্বাগ্রে ব্রা্মণগণকে প্রসাদ 
পাইবার জন্য আছ্বান কর হইল। আমর! প্রায় ৭1৮* জন তথায় বসিয়া 
প্রসাদ পাইলাম। প্রসাদ প্রাপ্তান্তে যখন উঠিয়। আসিলাম, দেখি চাতালটা ছুই 
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ভাগে বিভক্ত করিয়!, উহার পশ্চিমাংশে অন্যান্ত তক্তগণকে প্রপাদ দেওয়া 
হইয়াছে, সকলে আনন্দে প্রসাদ পাইতেছেন। পূর্বাংশটা অর্থাও ঠাকুরের 
সম্মুখভাগ অন্যান্য বীর্তন সম্প্রদায় আসিয়া তথায় গান করিবেন বলিয়! খালি 
রাখা হইয়াছে । আমরা আসিবার কালে যদিও পথে মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি পাইয়া 
ছিলাম, কিন্তু যোগোদ্যানে আসার পর আৰ বৃষ্টি হয় নাই সুধ্যদেব তখন 
কিরণ বিস্তার করিয়াছেন। আমরা প্রায় ৬ ঘটিকা পধ্যস্ত যোগোদ্যানে ছিলাম । 
তন্মধ্যে আরও ৪1৫টী বর্ন সম্প্রদায় আসিয়া গান করিলেন। একটা ন্ুবি- 
খ্যাত বংশীবাদক শ্রীযুক্ত হাবুবাবুর ( অমৃতলাল দন্ত) সম্প্রদায়। অপরটা ট্টার 
থিয়েটারের স্তগায়ক ও শ্রেষ্ঠ অভিনেতা শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ পাঠক মহাশয়ের 
সম্প্রদায় । ইহাদিগের গানগুলি সেবকমণ্ডলীর গানের কাগজসহ একষোগে 
মুদ্রিত হইয়াছিল। 

আমরা যোগোদ্যানে এবারে নৃতন গিয়াছি। কাহায়ও সহিত বিশেষ 
আলাপ পরিচয় নাই। সুতরাং আমাদের সহযাত্রী প্রিয়নাথের সহিতই মাঝে 
মাঝে আলাপ হইতে লাগিল। যত লোক আসিতে লাগিল, সকলকেই সাদর 
আহ্বানে প্রপাদ পাওয়ান হইতে লাগিল। যতক্ষণ ছিলাম, দেখিলাম প্রা 
৫|৬ শত লোক উদ্যানে সমবেত হইয়াছিলেন। উহা! ব্যতীত শ্রীমন্দিরের উত্ত- 
রাংশে প্র্চী খোলার লম্বা চালাঘর ছিল, তথায় বিশিষ্ট স্ত্রীলোক তক্তগণ সমবেত 
হই প্রভুর কীর্তনাদি দর্শন ও প্রমাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

যোগোদ্যানের অতি স্থন্দর ও মনোরম দৃশ্ত | ফটক হইতে সমস্ত রাস্তার 
দুই পার্থ ছোট গরাণকা্টের অতিন্ন্বর বেড়া স্ুসজ্জিত। তাহার ধার দিয়! 
কোথাও ক্রোটন ( পাতাবাহাব ) ঘুক্ষের সারি, কোথাও বা তুলসী এবং পুষ্প- 
বক্ষেয় স্তৃন্ঠ কেয়ারি করা । এবং বিবিধ ফলফুলের নব নব বৃক্ষে উদ্যানটা 
সুশোভিত । শ্রীষ্টীঠাকুরের জীবনবৃত্তান্ত এবং তত্বপ্রকাশিক। পুস্তক ছুইথানদি 
জনৈক ভক্কের নিকট হইতে দ্বেখিয়া আসিলাম। শুনিলাম শ্রীরামচন্ত্র এবং 
আরও ২1৩ জন ভক্ত ধোগোদ্যানে নিত্যবাস করেন । ভবিষ্যতে পুনঃ আসিয়! 
তাহাদের সহিত আলাপ পরিচয় করিবার বাসনা! লইয়। আমরা উদ্যান হইতে 
অপরাহে নিক্রান্ত হইলাম । আরও অনেকে গে সময়ে যাইতে লাগিলেন । 
হখন আমরা যোগোদ্যান হইতে ফিরিলীঘ, তখন প্রান্ম ২০০।২৫* ভক্ত যোগ 


৪২২, তথ্ধ-মঞ্জরী | [ উনবিংশ বর্ষ, একাদশ লংখ্যা । 


পপ পপ পপ পি পা ক 


দ্যানে রছিলেন1 রামচন্দ্র চতুর্দিকে ঘুবিয়া ঘুরিয়। সকলকে প্রসাদ ইভ্যাদি 
পাওয়াইবার ব্যবস্থাদি করিতেছিলেন। যোগোদ্যান--তথাকার শ্রীঠাকুর, 
সুমধুর কীর্তন এবং ভক্তজীবনের এক মহান সাত্বকী ছবি আমাদের হ্ৃদয়মধ্যে 
লইয়া, আমরা ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে চলিলাম। নারকেলভাঙ্জার মধা দিয়া 
আমরা কলিকাতার আসিয্। পৌছিলাম। পথে এই সব সংক্রাস্তই আলাপ 
হইতে লাগিল। মনে মনে এই চিন্তা রহিল আবার কবে যোগোদ্যানে যাইক ॥ 
( ক্রমশঃ ) 
সেবক শ্রীবিজয়নাথ.মজুমদার | 


আনাঞ্্যভ্ভিক ত্রান নিক্ষাম্প ॥ 
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৮ পাপা এ এ শত শিশিশা  শাশাস্পীটিটিত ৮ তি আপা ভাটি শী পপি 





৪00] ৪5100101085 ৪৪ 6110 10086 11000] 11১6 110 16809 890 
01960. ঠ])9 ৮1501 9 -738087)56 916৯, ইচ্ছা শক্তির প্রকৃত বিকাশেই 
মীনবের মনুষ্যত্ব । সাংসারিক কুটবুদ্ধ ও চতুরতা তাহাকে মনতুযাত্ের পথে জইয়। 
যায় না; বরং বিপথেই চালিত করিয়া থাকে। আপনার বুদ্ধির মাপকাটিতে 
সে সকলকেই মাপিয়। থাকে। তাহার আশা ও আকাঙ্ষা তাহার উচ্ছ: শক্তির 
অনুপাতেই। গণুটও 07918069186 (00706 55 006880765 07৮0)9 
79809. 9107০ ৪০৮ মানব এই বিশাল বিশ্বের সংক্ষিপ্ত, অখিল ব্রন্ধাণ্ডের 
ক্ষুদ্রতম অনুভূতি । খধিগণ বলিয়া থাকেন-_আত্মীতেই বিশ্ব বর্তমান। দেহ 
রূপ আবরণ উন্মোচন হইলেই, ঘটাচ্ছন্ন আকাশ, মহাকাশে মিলিত হইয়! যায়। 
মনুয্যত্ব বিকাশের জন্যই বিধাতার গমুষ্য জন্ম প্রদান। প্রকৃতি হইতেই তাহার 
জড়দেহ, জড়দেহই ঘটাচ্ছন্ন আকাশের আবাদ স্থল, সে গ্রকৃতি অপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ 
ও শক্তিমান । 

মানব আপনার প্ররুত পরিচয় লইবার নিমিত্ত বন্ধপরিকর হও--খাত্মজ্ঞান 
লাভই ভারতের সনাতন ধন্ম। ইহাই মহাপুরুষগণের উপদেশ। তোমার 
আাস্তরিক অন্থরাগ, অবিরাম পরিশ্রম, এই উপদেশ পালনে নিয়োগ কর। সুখ; 
দুঃখ, হাঁসি, কান্নার লুকাচুরিতে মুগ্ধ হইও ন1। আদশ শৃজন কন্বিয়া কভু 


ফাল্গুন, ১৩২২ সালু।] আধাত্সিকতার বিকাশ । ৪২৩ 


পাত 





শপ ৮ এসি পি সপ পি 
সপে পা পলা? 


তাহার পশ্চাজে ধাবমান হইতেছ আবার পরমুহূর্তেই তাহাকে বর্জন পূর্বক 
নব আদর্শ গড়িয়া তুলিতেছ, তুমি কিছুতেই তৃষ্তি পাইতেছ সা। ইহ! 
নছে, উহা নহে, নিয়ত তুমি ইহাই করিতেছ। ইহাই তোমার অবিশ্বাসের 
অন্বীকারের উক্তি। আত্মশক্তিতে আস্থা! নাই, অবিশ্বাসে হৃদয় পরিপূর্ণ । 
ওগো! অনম্ত শক্কিধর ! তুমি বিস্বৃতি সমুদ্দের বারি পান করিয়! ও মায়ার 
মোহিনী জালে আবদ্ধ হইয়া! আত্ম বিস্থৃত হইয়াছ | এতাবৎকাল প্রকৃতির 
সহিত তোমার সম্পর্ক স্থির করিয়। আসিতেছ। তুমি কি"হুদয়ঙ্ম করিতে 
সক্ষম নও, যে তোদার প্রক্কাতির দত্ত পাঞ্চভৌতিক শরীর কেবল মাত্র আশ্রয়স্থগন। 
ইহাকে আশ্রয় করিয়াই তোমার প্রকৃত সন্ধার বিকাশ। আশ্রয়স্থল ক্ষণভঙ্কুর 
মৃত্তিকাপাত্র, অচিরেই ধ্বংশমুখে নিপতিত হইবে। আত্মা অবিনশ্বর অনস্ত- 
কাল ধরিয়া বর্তমান আছে ও থার্কিবে। তুমি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় এই আশরন্নকেই 
ভালবাপিয়৷ থাক, ইহার অধিকারীর অনুসন্ধান কর না। প্রবৃত্তির ঢরিভার্থ 
সাধনের নিমিত্ব ছুর্বল, নিরীহ আত্মরক্ষায় অসমর্থ পশুুগণের গলদেশে অস্ত্র 
নিক্ষেপ করিতে বিন্দুমাত্রও সন্কুচিত নও । এই নশ্বর দেহকে রক্ষা করিবার 
জন্য দগ্ধ, গলিত মাংস ভক্ষণ করিলেও ইহার বিনাশ অবস্ঠস্তাবি। পরিপাক 
শক্তির বিক্কৃতি না ঘটিলে হয়ত মানব, মানবকেও উদরে নিক্ষেপ করিতে বিন্বু- 
মাত্রও ইন্তন্নতঃ করিত না। ওহে গর্বিত, অহং জ্ঞানে আচ্ছন্ন মানব! আপত্তি 
উত্থাপন করিয়া লাভ কি? তুমি শুকর উদ্টত আনন্দে গলাধঃকরণ করিয়া! 
থাক, হায়! মশকের প্রতি এত বিরূপ কেন? তোমার এই মরদেহের প্রতি 
অসীম আকর্ষণ বশত; তোমার আত্মা তোমার কাধ্যকলাপে সঙ্কুচিত হইয়াছে। : 
আপনার অনন্ত শক্তিকে সসীম করিরা ফেলিয়াছে। তোমার চতুর্দিকের অবরোধ, 
এই ছুর্ভে্য প্রাচীর একমাত্র তুমিই অপসারিত করিতে সমর্থ । তুমিই আপনাকে 
এই মোহুজাল হুইতে উনুক্ত পূর্বক পুর্ব্ব গৌরবে মণ্ডিত করিয়া তুলিতে পার। 
ইহার সংশোধন করিতে হইলে, প্রক্লৃতিকে অতিক্রম পূর্বক আধ্যাত্মিক বিদ্যা! 
করায়ত্ব করিতে হইবে। আভ্যন্তরীণ প্রকৃতিকে দমন করিবার অভ্যাসের সহিত 
বাহ জগতের উপর আধিপত্য করিবারও শক্তি ন্বতঃই জাগরিত হইয়া উঠিবে ও 
তোমার বিপুল এঁশিক শক্তর প্রকাশ পাইয়া বিশ্বে শাস্তির কণা বিকীরণ করিবে । 

মানবের ইচ্ছাই বিশ্বপিতার ইচ্ছা । ভগবানের নিজস্ব যাহা, তাহার অধি- 





৮. সপ পপি পাপন পপিপাপপ পালিশ 


৪8২৪ তত্তব-মগ্ত্ররী 1 [উনবিংশ বর্ধ, একাদশ সংখ্যা? 








"কারীও ভগবান। সেই অসীম অনন্ত পুরুষ প্রত্যেক অন্ুপ্রমান্থুতে বর্তমান । 
আপনার শ্ররুত পরিচয় পাইতে হইলে প্রথমে তাহাকে অবগত হইতে হইবে। 
তুমি অনন্ত শাস্ত ও আনন্দদায়ক । সেই অসীম তুমি আবরণে আঙ্ছাদিত হইয়া 
সদীম। তোমার অবিনশ্বর আত্ম! উর্ধে উদ্ভাস্তি। তাহারই কণা যাহা শারীরিক 
যন্ত্রেরে ভিতর আবদ্ধ, মায়ার ঘোরে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় মোহাচ্ছন্ন। তত্রাচ 
তোমার আভ্যন্তরীণ আবেগ তোমাকে নিয়তই অগ্রসর করাইতেছে। সুখ, 
শাস্তি পাইবার এই যে প্রবণ আকাক্ষা, ইহা তোমারই সেই চিরকল্যাণকর 
সত্ার শারীরিক ক্ষেত্রে বিকৃত প্রতিফলন । তোমার প্ররৃভ সধ্ধার স্বাভাবিক 
আকর্ষণী শক্তিই তোমাকে অবিরত চালিত করিতেছে । &1] 0101009 16 1. 
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য্দিন তুমি প্রবল বাসনার শ্রোতে ভাসমান থাকিবে, ততদিন তোমার 
উন্নতির পথ নিরুদ্ধ থাকিবে। নিগড়াবদ্ধ গনিবদ্ধের ন্যায় তোমার আত্মা! বাহ্থ- 
পদার্থের অধীন। আবদ্ধ শৃঙ্খল মোচনে সতত চেষ্টিত। নিয়ত পরিবর্তনশীল 
অবস্থা মধ্য দিয়া অগ্রদর হইভেছে। এই ধারাবাহিক আন্তবিক প্রয়$স শুবিম্য- 
ভের একমাত্র আশা। জয় অবশ্ঠন্তাবি। নির্রোধের ন্যায় বলিগ্তনা “ইহ 
. আমীন সাধ্যাতীত, আমি ইহ! সম্পাদনে অপারক।” প্রবল শক্তিশালী পুরুষের 
ন্যায় বল আমি ইহার সম্পাদনে সক্ষম । আমিই শক্তিধর । জয়লাভ তোমার 
ভাগ্যে ঘটিবেই ঘটিবে। আধ্যাত্মিক চৈতন্ঠের বিকাশে তোমার আত্মার আবরণ 
উন্মোচন হইবে। ইহা অলৌকিকবাঁদ ও প্রতিভার কার্য নহে। নিয়মিত চিস্তা- 
শক্তি কাধ্যতত্পরতা ও কৃতসঙ্কল্প ইচ্ছাশক্তির অন্নুশীলন প্রবল রাখিয়া আধ্যা- 
্সিক ক্ষেত্রে দ্রুত ক্রমোন্নতি। ইহা মানবের জীবনীশক্তিকে কেন্দ্রীভূত ইচ্ছা- 
শক্তির অন্থুশীলনের উর্ধসীমা! অভিমুখে প্রেরণ করিয়া থাকে। নির্বিবাদে 
সম্পার্দন করিবার কার্ধা নয়। সারা জীবন উৎসর্গ করিলে হয়ত সুসম্পন্ন করিতে 
সক্ষম হইবে। তোমারই উপযুক্ত কর! পুর্ণতাই তোমার লক্ষ হউক। এই 
চসব প্রস্তাবগুলি ধীর ভাবে আলোচন! কর। ন্বপ্ৰাবস্থায়ও তাহারা তোমার 
অন্তিফ্কে জাগ্রত থাকুক। কাধ্যে তাহাদিগকে পধ্যবদ্িত কর। সন্তানের 
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শতশত 


সিংহাসনের উচ্ছেদ ও করুণাময় জগৎপিতার পিংহাসনের প্রতিষ্ঠা, ইহাই তোমার 
লক্ষ্য ও আদর্শ হউৰ। ইন্্রিয়ের অধীনতা হইতে মুক্ত হইতে পারিলে, জড় নন 
অতিক্রম পূর্বাক আত্যন্তরীণ জ্যোতিঃ প্রতিভাত করিয়া আপনার প্রন্কৃত পরিচয় 
পুনঃপ্রাপ্ত হও ।_-ইহাই সত্যের উপলব্ধি। ইহাই মাঁনবকে ভয় ও মৃত্যুর বহি- 
ভূত রাজো লইয়! যায়। নব জীবন দান কবে। 

এক সময়ে একই বিষয়ে হস্ত নিক্ষেপ কর ও প্রাপপণ নিয়োগ পুর্বক তাহা 
সম্পন্ন কর। তুমি যে*আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছ, তোমার উন্নত শক্কির ছারা 
তাহাকে সতেজ কর। কীলকের হুক্ম ধার দিয়! কাধ্য করিতে থাক। প্রত্যেক 
আঘাত গভীর হইতে গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করাইবে। তোমার উৎসাহকে 
বিচ্ছিন্ন করিও না। বর্তিকাকে উভয়দিকে দগ্ধ করিও না । সিদ্ধির একমাত্র 
প্রচ্ছন্ন কারণ--কেন্দ্রীভূত কর্ম । মাঁনব সর্ধভূক পাঠক হইতে পারে, 10)0$- 
9107890% তাহার কণ্ঠস্থ থাকিতে পারে, তাহার মন্তিফ 7০111%0 পুস্তকাগ।রে 
পরিণত হইতে পারে, কিন্ত আভ্যন্তরীণ চরিত্র শক্তিবিশি্ট মানবের মহান 
গৌরবের তুলনায় তাহার মূল্য অতি নগণ্য। স্মরণ ঝাথিও, তুমি জন্মৃ্যুর 
অতীত। তুমি অনাদি অনস্ত। জীবনের রিমিত কাল অতীব অল্প; অতএব 
তোমার আভ্যন্তরীণ শক্তিকে একই উদ্দেশ্তটে অনুপ্রাণিত করিয়!, নদী যেমন 
নিয়ত "দাশরেই ধাবিত হয়, তদ্রুপ একই আদর্শের সাধনের পথে প্রবাহিত কর। 
. প্রাণমন একীভূত পূর্বক নীরবে, তোমাৰ আদর্শীন্্যায়ী কণ্ম করিয়া যাও। 
নানাবিধ অনৈক্য হইতে রক্ষা পুর্ববক, নিম্মল, অটল মন্তিফের স্জন কর। 

[000090100 18 &% 10087 1091710, 1106 00110190 8951)119,1010 0£ 
৮০০৪.---ড1০15877800, ধীর ভাবে স্থুবিবেচন। পূর্বক আদর্শকে গড়িয়া 
তুল। আদর্শ প্রতিষ্ঠা হইলে আর অলীক কল্পনা, আসমানে অট্টালিকা নিশ্মাণ 
চলিৰে না, তখন কর্পের আরম্ভ হইবে। কর্মে সাফল্য লাভ করিতে হইলে 
অরিবিধ কর্শের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। অন্তঃকরণ বিনিঃস্ত ব্যগ্র আকাজ্ণর 
প্রবল আবশ্াক। তোমার হুদয় অধুত কুপ্র ক্ষুত্র ঈ্পার্থিব আকর্ষণে আবদ্ধ। 
এই অসংখ্য আকর্ষণের হম্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে হইলে সুদ চিব্- 
গ্রণোদিত শক্তির অত্যাবস্তক। পবিত্রতার সুদৃঢ় সিংহাদন প্রতিষ্ঠা করিবার 
জন্ত হুদয় ও মন এককরণ পূর্বক গভীর আকাঙ্কার স্ছজন কর। এতত্তি্ 
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৪২৬ ত্ব-মঞ্জরী । [উনবিংশ বর্ষ, একাদশ সংখ্যা । 
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পথের বাধা, বিদ্ল, অতিক্রম করা তোমার পক্ষে অসাধ্য। আপনাকে এই 
মহাশক্তির  অঙ্গত্রাণে আবরিত কর, প্রতিকূল ভাগ্যলক্ষমীর নিক্ষিপ্ত শর তোমার 
দুর্ভেদ্য অঙগত্রাণের সংস্পর্শে প্রতিহত হইবে। মনুষ্যত্ব লাভে বঞ্চিত হইলে 
ইহার অধিকারী হওয়া অসন্ভব। যাহারা অধ:পতনের নিমন্তরে অবতরণ করে, 
তাহারাই আবার উন্নতির শীর্ষস্থানে আরোহণ করে। এই শক্তির অনধিকারীর 
সমস্ত সংগ্রবৃত্তি নীরবে বিলীন হইপ্প]! ঘাক্স। সে নিরীধ্য হইয়ঃ পড়ে। নিভীক 
হয়ে সে পাপ বা পুণ্য কোন পথেই অগ্রসর হইন্তে পারে নাঁ। তমসাচ্ছন্ন 
্রক্কৃতির, মানবের অবস্থাই এইরূপ। সে নিস্ভেজ, অলস ও উদ্যমহীন। 
মেরুদওহীন জড়ের ন্যায় | 

যদ্দিও তৃমি এই শ্রেণীবিশিষ্ট হও, তত্রাচ হতাশ হইও ন1। তুমিও এই শক্তির 
অনুশীলন করিতে সমর্থ। যে মুহূর্তে তোমার হদ্দয়ে এই প্রকার হীনাবস্থা হইতে 
উদ্নত হইবার আকাঙ্গ জাগরিত হইবে, তখনই মুক্ির পথ আপন! হইতেই 
তোমার সম্মুখে উদঘাটিত হইবে। তোমার কল্পনাই তোমার হৃষ্টিশক্তি। চিন্তা 
ও কল্পনায় অতি ঘনিষ্ট নন্বন্ধ | চিন্তার স্বাধীন অবস্থাই কল্পনার রাজ্য। ইচ্ছা- 
বৃত্তিকে নিযনত্রিত করিতে হইলে, চিন্তার সহায়ত। আবশ্যক ইচ্ছাবৃত্বির দ্বারা 
ইচ্ছাশক্তিকে সুগঠিত করা সম্ভবপর নয়। তুমি আপনার ইচ্ছাবৃভির পক্বীর্থ 
সীমার ভিতরে সম্পূর্ণ নিঃনহায়। ইচ্ছাপ্রবৃত্িকে স্থপথে চালিত করিতে সক্ষম 
হও ভালই, নচেৎ ইহার আদপেই ব্যবহার করিও না, একমাত্র চিস্তারাশিই, 
(তোমাকে সহায়তা করিতে সক্ষম । 10675 79170 0008£00 মং 80৮ 00100 
টস 10 0910015 :9708 60 0025$97৮ 1689]1 106০ & [)0%19), 800 012- 
129 ৪ 10069 17750:97007)081169 ০1 009809--510291900, একই চিন্তার 
দিনের পরদিন, মাসের পর মাস, বংসরের পর বৎদর আবৃত্তি হইতে থাকিলে 
দৃঢ়রূপে প্রতিচিত হইয়া উঠিবে। ইহা হইতে মহান শক্তির জাগরণ হইবে। 
ইহাই তোমার নিয়তিকে গঠিত করিয়! তুলিবে। ঞ]19ল ৩ 020806, 
850 10 1087 1989. 60 £ 01১0109, ০৪ 006 ৮09 000106, 8:00 10, 1] 
০ 8৪ ৪০6, 7০০9৪8 8115 8০6 800 10 (01009 0176 198102%, 9110 81২6 
10901080026 81)8755 610 01197009037 0070010909 6106 0080692, 
৪00 20 0598 0116 09817, চিন্তা হুক কারণ। মামসপটে ইহাকে দৃঢ়" 
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সো পাপা 





শি পাপী পিপিপি, 


ভাবে অস্কিত কর। ক্রমশঃ কুপ্রবৃতিনিচয়ের দূমনের স্থৃফল প্রতিভাসিত হইতে 
থাকিবে। অন্তরে পাপ পুণ্যের ছন্বকোলাহ্ুল নীরব হইবে। গুণের জয় 
হইবে । পাঁপ অচিবে অন্তর্ধান হইবে । 

যাহার! চিস্ত, বাক্য ও কার্যে পবিভ্রতার আকর, নিজ মনে বাসনার হন্ব- 
কোলাহল তাহার্দের সন্নিকটে উপস্থিত হইয়! স্বতঃই ভ্রিয়মান হইয়া পড়ে। 
সে পবিত্রতার বিজয় বৈজয়ন্তী উড়াইয়াছে। সেখানে অন্যের স্থান নাই। 
আভ্যন্তরীন নিম্মল প্রকৃতির মানবের পক্ষে বাহিক পবিত্রতা দর্শন অনাবগ্যাক। 
হৃদয়কে উন্নত করাই প্রধান কর্ম । ষেই উন্নতি লাভ করিবার জন্যই বাহক 
আচার ব্যবস্থার । যে, সে নির্মলতার অধিকারী তাহার পক্ষে কিছুই আবশ্তক 
করে না। সে প্রত্যভিজ্ঞার নিমিত্ত উত্ত্রীৰ নহে । যে ইচ্ছাশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত 
করিয়াছে, আপন ইচ্ছামত যে আপনাকে পরিচালিত করে, আপনার মনের 
উপরু যাহার সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব, তাহার পক্ষে অপরের উপর বর্ভত্ব করা অতীব 
সহজ ও অনায়াসসাদ্ধ। তাহার উপস্থিতি শোকতাপদগ্ধ মানধের প্রাণে শাস্তি 
আনয়ন করে, তাহার বাক্যগ্রধা তোমার নীরস প্রাণ সরস করিয়া তুলিবে। 
তোমার সব জ্বাল! দূরীভূত হইবে। জীবন মধুময় হইবে। তাহার সঙ্গলাভে 
তোমার হৃদয় প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিবে। তাহার বাক্যন্গধায় হৃদয় কুসুম বিকশিত 
হইয়া মৌরতে আপনি মাতিয়া! উঠিবে। শ্বতঃই তাহার চরণে তোমার মন্তক 
অবনত হইবে ও নিয়তই তোষার হৃদয় তাহার ঝ|ক্যস্থদ পানে উৎসুক, উত্প্রীব 
থাকিবে। প্রতি মুহূর্তে জীবনের উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে, লব মলিনত! দূর 
কইয়া নবশক্তির উন্মেষ হইবে, তখন তোমার নিকট কিছুই অসাধ্য থাকিবে ন1। 
আপনাকে নূতন জগতের অধিবামী বলিয়৷ অন্থভব করিবে। উন্নত ব্যক্তির 
সংস্পর্শ তোমার জীধনে অসাধ্য সাধন করিবে, প্রন্তরসদৃশ তোমার স্বদয়কে 
দ্রবীভূত করিয়! ফেলিবে। তোমার অজানিত শক্তি জাগিয় উঠিবে। পবিক্রাত্মার 
নিশ্বাস প্রশ্বাসে চতুর্পার্থস্থ বাযুমণগ্ডলও পবিত্র হইয়া উঠিবে। তাহার হৃদয় 
কি নির্ভীক। ধন্য তাহাব্ু সাধনা । পরার্থে সর্বন্ষদমর্পণ করিয়া বসিয়৷ আছে। 
মনুষ্যসমাজ কি প্রকারে তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে? তাহার 
দর্শন লাভেই কতশত মানব নবশক্তি, নবজীবন লাভ করিয়া থাকে। জগতের 
কল্যাণ সাধনের জন্য তাহার শক্তির ভাঙার দদাই উনুক্ত' ও অফুরন্ত । এই 
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“ভাবে পবিত্রতা লাভের নানাবিধ সুফল ক্রমান্বয়ে দুটরূপে হৃদয়ে অঙ্কিত করিতে 
থাকে। দর্শনেন্্রিরের প্ররুত ক্রনিকগতি, ইহাই মানদিক আলোক প্রভাবে 
চিত্রাঙ্কন বিদ্যা । 

যদি তুমি এই ভাবে অগ্রসর হইতে অক্ষম হও, যদ্দি তুমি আপনার অবস্থা 
ইহাপেক্ষা হীন বলিয়া! অনুমিত কর, তাহা হইলে তোমার পক্ষে বিপরীতার্থক উপায় 
অবলম্বন করাই শ্রেয় বলিয়! অনুমিত হ্য়। গতীর নৈরাশ্তা আধ্যাত্মিক শক্তির 
নাশ, অবসাদ ও নিরানন্দ, ইন্জরিয় পরিতৃপ্তির নীচ ও জদন্ত ধারা, জগতের উপ- 
হাঁস ও বিজ্ীপ, হতাশার নিন্ম নিম্পেষণ, তোমার আশ্রিত জনের দারুণ দরিদ্রু- 
তার নিপীড়ন, বিভীষিকাময় মৃত্যু ও ভবিষ্যজীবনে তাহার দারুণ ছূর্ব্িসহ ফলভোগ, 
পতনের শেষ লীম, ঘ্বণিত জীবন ও তুর্বিনীত চিন্তারাশির বিষময্ন ফল হুদয়ে 
অঙ্কিত কর। তোমার সমস্ত অতৃপ্ত বাসনার পরিতৃপ্থি হইবে। ইহাই বিপরীতা- 
ক প্রণালী । কর্কট রোগে খন জীবন বিপন্ন হইয়! উঠে, ভীষকের দর্শরুণ 
অস্ত্র গ্রয়োগ ব্যতিরেকে খন তাহার হাত হুইতে যুক্তিলাভ করা ছুংসাধ্য হইয়। 
উঠে, ইহাও তন্রপ। অন্যথা অন্য উপায় অবলম্বন করাই শ্রেয়ফর। দিনের 
পর দিন যেমন তোষার আদর্শকে উপলব্ধি হইতে থাকিবে, চুঙ্বক 9 
্তা় ইহার আকর্ধণী শক্তিও অদ্ভুত রূপে প্রকাশ হইতে থাকিবে ।, 
দয় প্রকৃত শক্তির অধিকারী হইয়া উঠিবে। জীবনের প্রতি মূহূর্তেই রা 
ক্করায়ত্ব করিবার জন্য উতকন্টিত হইয়! থাক। জীবনে নব উৎসাহের উৎস 
খুলিয়। যাইবে। তখন তোমার অগ্রসর হুইবার পথে এক নূতন বাধা আসিয়! 
উপস্থিত হইবে। স্তত অন্থভব করিবে যে, যেন উৎসাহ ও চিস্তাশক্তির 
প্রবাহ তোমার সমন্ত হৃদয় ছাপাইয়! উঠিতেছে। নিয়ত পুমরাবৃত্িতে তোমার . 
চিস্তাশক্তি অতীব শক্তিশালী হইয়া উঠ্ঠিবে। তোমার হৃদয়কে নবভাবে গঠিত 
করিতে হইবে, যাহাতে নবশক্কির জাগরণে ও অধিক ভারে ভাসিয়া! না যায়। 
হৃদয়কে অচঞ্চল রাখিতে হইবে । শক্তির বিকাশে চঞ্চল হইলে চলিবে না। 
শক্তিকে অগ্রাহ্‌ করিয়। সাধনগ্পথে অগ্রসর হইতে হইবে, নচেৎ অগ্রসর হওয়া 
'অসভ্ভব। শক্তির বিকাশে মুগ্ধ হইয়া তাহার অধথ! ব্যবছার করিতে কারস 
করিলেই অচিরে 'অধঃপতনের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। ইহাকে ধীর ভাবে 
উপেক্ষা করিয়া নিয়ত কর, শাস্তির অধিকারী হইতে সক্ষম হইবে! আদর্শের 
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উপলব্ধির সহিত যে তরঙ্গরাশির বিকাশ হইবে, তাহাকে সম্পূর্ণ করায় করিতে 
হইবে । নচেৎ ইহার তরঙ্গ বিক্ষেপে হৃদয় আলোভিত হইয়া উঠিবে। ইহা এক্‌, 
প্রকার মদোন্মাদ ও প্রতিষ্িত আদর্শের অদমনীয় তেজ। 

অগ্রসর হইবার ইহাই পথ। ইচ্ছাশক্তির ক্রমোন্নতিই প্রথম স্তর | কেমনে 
ইহাকে সাধিত করিতে হইবে ?-- অঙ্ুশীলন | বর্তমান জগতে মহাশ্ধ্যের সায় 
রামমুত্তি কি প্রকারে তাহার শারীরিক উন্নতি সাধন করিলেন ?--অন্গশীল্ন । 
বিবেকানন্দ কি প্রকারে তাহার তীষণ আকর্ষণী শক্তি জাগাইয়া তুলিয়া ছিলেন, 
যাহার দ্বারা চিকাগোর ধর্শ-মহাসভা প্লাবিত হইয়াছিল 1--অনুশীলন। অনুশীলনই . 
উর্নতির প্রথম, শেষ ও একমাত্র উপায় । চৈতন্তরাজ্যের নানাবিধ জটিল কর্ের 
মধ্যে ইচ্ছাশক্কির পুর্ণ বিকাশই মানবের উন্নতির চরম সীমায় আরোহণ । মানবের 
ইচ্ছাশক্তি বিধাতার সর্ব শ্রেষ্ঠ দান। ইহার প্রভাবে মানব আপনাকে অতীব 
নিয় ভ্তর হইতে উচ্চ স্তরে লইয়া গিয়া, পবিত্রত্তায় অন্তন্নত সিংহাসনে উপবেশন 
করাইতে পারে। . আপনি ইহার প্ররুত অধিকারী হইলে, ইহার প্রভাবে অপরকেও 
এই পথের বিপদ্দে সাহায্য করা সম্ভব । অজ্ঞানান্ধ মানব অনেক সময 
ইহার বিকাশে আত্মহারা! হইয়া কর্তব্য বিশ্মরণ হইয়। যায় ও ইহার অপব্বহার 
করিয়া পুনরায় আপনাকে অধঃপতনের নিয়স্তরে নিক্ষেপ করে। যাহারা ইহার 
প্রভাতে মুগ্ধ না হইয়া, ক্রমশঃ ধীর ভাবে সাধনার পথে অগ্রসর হইয়! যায়, 
. তাহারা সাধনায় সিদ্ধিলাত করিয়। থাকে ও হৃদয়-দেবতার দর্শন লাভ করিয়া! 
' জীবন সার্থক করিয়! অমরত্ব প্রাপ্ত হয়। 

শক্তির আবির্ভাবের সহিত মানসিক চাঞ্চলোরও আবির্ভাব হহয়া ণাকে। 
চাঞ্চল্যকে দমন করিবার জন্ত কেন্দ্রীভূত মনের আবশ্তক । মনকে কোন বিশেষ 
জাক্ষ্যে আবদ্ধ করার নাম কেন্দ্রীকরণ। শক্তির আগ্মনেও যর্দি মন সেই কেন্দ্রেই 
আবন্ধ থাকে, (অর্থাৎ বিশ্বপিতার চরণেই সংযুক্ত থাকে ) ও তাহার প্রাপ্তির 
জন্তই প্লীবশক্তিকে সেই পথে চালিত করা হয়, তাহা হইলে আর কোন প্রকার, 
আশঙ্কা থাকে না। মনকে কেন্দ্রীভূত 'করিবার ছুই প্রকার উপায় আছে। 
আমাদের তায় হুর্বল চিত্তের পক্ষে প্রথমই প্রযোজ্য । দ্বিতীয় সাধনের উপধুক্ত 
কে?-_ধাহাকস অপরের উপদেশের আবহ্ঠক,নাই ও যাহার আক্মোক্তি একটা 
গ্বাতাবিক ঘটনার স্কায়। তাহারা আপনিই আপনার উপদেষ্টা। মনকে কোন 
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মানসিক কার্যে আব্দ পূর্বক দৌনক তর্ধ ঘণ্টা! সেই কার্য কর। প্রত্যহ 
ইহা নিরূপিত সয়ে সম্পন্ন কর ও ক্রমশঃই ইহার স্থায়িত্ব বদ্দিত কর । ষদি কোন 
মানসিক কন্ম তুমি খু'জিয়! না পাও, নিষ্পে ইহার যতকিঞ্চিৎ বিধৃত করা হুইল ২-- 

প্রথমে শারীরিক ও মানসিক চাঞ্চলাতা। দূরীতূতপূর্ববক প্রশান্ত ভাব আনয়ন 
কর, কিন্ত সতত অটল ও স্তর্ক থাকিবে । প্রথমে ঘে কোন একটি 
উচ্চ ভাব গ্রহণ কর। পবিত্রতা । পবিভ্রত! সম্বন্ধে নানাবিধ গ্রন্থ পাঠ 
কত্িতে থাক, ইহা তোমাকে আবস্তকীয় সংবাদ সরবরাহ করিবে। শারীরিক, 
মানসিক ও আধ্যাত্মিক ভাবে অন্ুপ্রাণিত হইয়া ইহা অধ্যয়ন কর। অতঃপর 
স্থিরতাবে উপবেশন পূর্বক ইহার সম্বন্ধে চিন্তামগ্র হও । ইহা কি? কেমনে 
ইহা অভ্যাস করা যায়? মন্থুযুাসমাজে ইহার উপকারিতা ও মর্যাদা, 
ইহার উন্নত ও নিভীক করিয়! তুলিবার ক্প্রচ্ছন্নশক্তি, এবং দ্রুত ক্রমোন্তির 
নিমিত্ত ইহার প্রায়োজনীয়ত। । মনকে ইভার এববিধ উপকারিতা সপ্বন্ধে দৃঢ়ভাবে 
উপলদ্ধি করাইয়া অনুধ্যান করিতে থাক । ইহাতেই কাস কর। প্রগাঢ় 
আন্তরিকতার সহিত ইচ্ছাশক্িকে জাগরিত করিয়া যাহাতে ইহ! তোমার হৃদয়ে 
বন্ধমূল হইয়! ঘায়, তাহার উপায় কর। যে সময় তুমি এইভাবে উপবেশন করিয়া! 
এই প্রকার চিন্তায় নিমগ্ন হইবে, তোমার কেন্দ্রীভূত ইচ্ছাশক্কি ও অপরাপর 
শক্িসমূহও পবিত্রতার পথেই চালিত হইবে । তোমার মস্তিষ্কে এক বক শক্তির 
উন্মেষ ছইবে ও কুচিন্তা, কুপ্রবুস্তিকে ভীষণ বাধ। প্রদান করিবে। তোমার 
সার! প্রকৃতি নবভাবে স্পন্দিত হঈতে থাকিবে । প্রবৃত্তিনিচয় ধীরে ধীরে হতবল 
হয়! তোমার নবজাগরিত মন হইতে অপসারিত হইয়। যাইবে। ক্রমশঃ আধ্যাত্মিক 
চৈতন্তের বিকাশ লাভ হইতে থাকিবে । তোমার ইচ্ছাশক্কি সবল হুইবে। শরীর 
তোঘার ইচ্ছাশক্কির দ্বার! পরিচালিত হইবে। আভ্যন্তরীণ শক্তি ও তেজ ক্রমশঃ 
উন্মেধিত হইবে । 

ইচ্ছাশক্তির এভাবে তোমার অভিলষিত যে কোন পথে তোঙাঞ্চ মনকে 
চালিত করিতে পারিবে । এক দিবসে, এক সপ্তাহে ইহার অধিকারী হপ্ডয়! 
সম্ভব নয়। মাসের পর মাপ, 'বৎসরেক্ধ পর বৎসর গভীর অধ্যবসায় সহকারে, 
সাধন কন্ষিত্তে থাকিলে তৰে সাধনায় পিদ্ধিলাভ সম্ভব। যদি কার্য যঙার্থ 
গণ মন স্মর্পণ ক্র, প্রারস্তেই গভীর আত্মবিশ্বাস ও শক্কির দার্ী। পাইৰে 1. 


ফান্তন, ১৩২২ সাল।] আধ্যাতিকতার বিকাশ । ৪৩১ 


তিতিক্ষা ও অধাবসায় দ্বারী তুমি সফলকাম হুইবেই হটবে। এই ভাবে অগ্রসর 
হইলে, প্রতি দিবস ক্রমোন্নতির পথে এক এক পদ অগ্রসর হুইবে। এক 
পক্ষের অভ্যাসে ইহার সুফল তুমি আত্মজীবনে সম্পূ্ণকর্প অনুভব করিবে । 
বিষয়-বাসনার় আকঠনিষ্জ্জিত মানবের পক্ষে প্রতি মুহূর্তই মহ! মুল্যবান । যাহা 
একবার অস্তগত হইতেছে, আর তাহা উদিত হইবে না । সত্তর হও । বৃথা কাজে 
দিনগুলি আর অতিবাহিত করিও না। কর্তব্য স্থির করিয়া ফেল। আপন পখ 
চিনিয়া লও । লোকের নিন্দা ও বিদ্রপে আত্মবল হারাইও না। কর্তব্য 
বিস্তৃত হইও না। যাহাকে ভাল বলিয়া বিবেচনা করিবে, কর্তবা বলিয়। নির্ণয় 
করিবে, জীবন-যুদ্ধে তাহা হইতে আপনাকে দূরে লইয়া যাইও না। ক্ষে 
বলিতে পারে, কোন মূহ্র্তে কালের বিষাণ বাজিয়! উঠিৰে। সংসারে ফোন 
আকর্ষণ, কোন আত্মীয় পরিজন, ধতামাকে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না। 
তোমাকে যাইতেই হইবে । সব কাজ অসমাপ্ত রাখিরা বাসনাকে, অতৃপ্তি 
রাখিয়া তোমাকে কালের অনুসরণ করিতেই হইবে । ব্যর্থ জীবনের ব্যর্থ দিনখ্খলি 
অতিবাহিত করিয়া তোমাকে চলিষা যাইতে হইবে । একাগ্রচিত্ত হও, শ্থির- 
প্রতিজ্ঞ হও, ভালকুত্বার স্টায় নাছোড়বান্না হ৪। অন্যের সহিত তর্ক বিতর্ষের 
আবশ্যক নাই। নীরবে, নির্জনে, লোকচক্ষুর অস্তরালে শ্বকর্তব্য সাধন করিয়া 
ঘাও। আ্যক্ঠাজ্িত বন্ত লাভ করিয়া তোমার সৰ অন্থবিধা, সব রেশ সফল 
চুইবে। তোমার আত্মস্থখ লাভের জন্য জগতের স্ত্বতিবাদ বা প্রশংসার 
আবশ্যক নাই; তোমার আভ্যন্তরীণ শক্তির বিকাশের বিমল আনন্দই তোমান্স 
যথেষ্ট+ তুমি আপনাকে প্রকৃত উন্নত করিতে সক্ষম হইলে জগতেও ভোমাকে 
সম্মান দেখাইতে বাধ্য হইবে । আপনার ভাবেই নিমগ্জ থাক। অগ্রে আপ- 
নাকে উন্নত কর, পরে অপরেয় জন্য তাবিও। আপনাকে পশ্চাতে রাখিয়! 
অপরের জন্য ভাবিতে গেলে হান্তাম্পদ হওয়া ভিক্ন আর কিছুই লাভ হইবে 
না। অতিরিক্ক বাহ্াহুরী দেখাইবার প্রয়োজন কি? আগনি প্রবৃত্তির পক্থ 
হইতে উত্থিত হও, তোমার দৃষ্টাস্তজগতের অনেক উপকার সাধন করিবে। 
মচেৎ একুল ওকুল ছুকুলই যাইৰে। আংদর্শে মনকে কেন্দ্রীভূত করিয়া অগ্রদর 
হও। অপরকে জোর করিয়া তোমার আদর্শ দিতে উৎকন্ঠিত হইও ন| অগবা 
'গপর কর্তৃক দত্তও গ্রহণ করিও না £-- 
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সপ্ন, গভীর, বুদ্ধিমত্তা আবশ্তক | অদৃষ্টবাদের উপর নির্ভর করিয়া বপিয়! 
থাকিলে চলিবে ন!। অচ্ছেছ্ কঠিন প্রস্তর থণ্ডের উপর লৌহশলাকা গ্রথিত 
করিতে সচেষ্ট হইও না। ধীব ও গণাব চিন্তার দ্বার। তোমার এই শক্তির বিকাশ 
হইবে। সামানা অগ্য়ন কর--কিস্তু তত সম্বন্ধে গভীর চিস্ত! করিতে থাক। 
অধ্যমিত বিষয়ের অন্তস্তল পর্যন্ত ভহোথার হৃদয়ে প্রতিফলিত হউক । পবিভ্রাত্মা। 
মহাপুরুষগণের সংস্পর্শে তোমার বুদ্ধিবৃত্তিকে' পরিপুষ্ট করিবে। পবিব্রতার 
হুশ্ক্ম ও শক্তিময় আলোকরশ্মি তোমাতে প্রবেশ করিবে। 
$& উন্নত মনের স্পন্দন তোমীর গ্রহণক্ষম" চৈতন্যের উপর আঘাত করিবে। ইহার 
অশিষ্টতাকে কম্পিত করির। তুলিবে। বীজ নিহিত করিবে, ন্থুদূর ভবিষ্যতে 
যাহার উন্মেষ হুইয়া তৌমার চৈতন্যের জীগরণে সাহায্য করিবে। সর্ধদ সাধু 
সঙ্গে (সৎ সঙ্গে) বাস করিতে সচেষ্ট হও। তাহাদের চিপ্তার আকর্ষণী শক্তি” 
তোমাকে পরিবেষ্টন করুক। নিগুঢ় আধ্যাত্মিক প্রভাব হুম্ধমভাবে, তোমাতে 
কাধ্য করুক। কেবলমাত্র তাহাদের সাহায্য তোমার অনৃষ্ত শক্তিকে জাগাইয়! 
তুলিবে। তাহাদের ম্পর্শে তোমার শরীরে নব ভাব সঞ্চারিত হইঝে। আধ্যা- 
ত্মিকতা শারীরিক ব্যায়াম নহে । 
ইহাই জীবনাশক্তি, জীবনই ইহা! বহন করিতে পারে। দুরে অতি দুরেও 

তোমার কর্ণে তাহার বাক্যন্ুধা নিয়ত ধ্বনিত হইতে থাকিবে । তাহার মূর্তি 
সতত তোমীর হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিবে ও তোমাকে নব ভাবে অন্থপ্রাণিত করিবে। 
তাই ভারতে ধর্মোপদেষ্টাগণের এত সম্মান, এই নিমিত্বই তাহারা সকলের নিকটেই 
পুজা পাইরা থাকেন। এই ভাবে যখন তোমার এই সরল অভ্যাসের অধ্যায় 
সমীপ্ত হইবে, তোমার আভ্যন্তরিক জাগ্রত চৈতন্য সমস্ত কাধ্যকল'প তোমার 
আদশীন্ারী গড়িয়। তুলিবে। বাধা বিদ্ধ দুরে নিক্ষিপ্ত হইবে। কণ্টকাঁকীর্ণ 
পথ ক্রেনশঃ সরল ও সহজসাধ্য হইয়া আসিবে) তোমার বাকা, চিস্ত। ও কাধ্য- 
ফলাপে তোমার যোহাচ্ছন্ন চৈতন্যের জাগরণের সাড়া পাইবে । আপনাকে 
জাগাইনা তুলিয়া তুমি জগতের সম্মুথে এক উজ্জল দৃষ্রাস্ত প্রতিষ্ঠ। করিবে। 


ফান্তকন, ১৩২২,সাল। ] সার । ৪৩৩ 


১ পাশ সাপ 








পাপা ০ পাপা 


মৃত্যুর ভয়ারহ ছবি আর তোমার মানসপটে উদ্দিত হইয়। তোমাকে মিয়মান 
করিয়। তুলিবে নাঁ। জীবন ধারণ স্বার্থক জ্ঞান করিবে। ভার্লবাসত্রা, প্রেম 
ভক্তি ও শাস্তিবারি তো হইতে প্রবাহিত হইয়া শত শত ব্যক্তিকে ভাপাইয়া 
লইয়া যাইবে । ইহাকে দাবধানে রদ! কর ও সৎ উদ্দেশ্টেই ইচাকে নিয়োজিত 
কর! তোমার দেহ মন পবিত্র হইয়া তোমাকে দেবতার পরিণত করিবে! 
বিশ্বপিতা সতত তোমার হৃদয়পটে উদিত থাকিবেন। জগতের কোন বন্ধনই আর 
তোমাকে বাঁধিতে পারিবে না । শত শাস্তিঃ। 


শ্রীঅমুলাচন্ত্র বিশ্বাম। 





€ভ্নান্র £ 


সংসার ভীষণ তুমি অতি ভীমকাক্ 

কে বলে সুন্দর তোম! সব ভ্রম হায়। 
ংসার তোমার রূপ যদিও সুন্দর 
ভিতরে গরল ভরা বহিমনোহর । 

কিনা পার এ জগতে করিতে স্থজন্‌ 
ভুলাইয়া দাও তুমি প্রীমধুস্দন | 

সংসার সুন্দর তৃমি সংসারীর পক্ষে 

ংসার গরল তুমি বিবেকীর চক্ষে । 

কে না জানে হে সংসার তোমার মহিম! 
উপরে সঞ্চিত যাহা নাই তার সীম! । 
ভুমি পার সৃষ্টি স্থিতি করিবারে লয় 
তোমার কুহকে সাধু পথভষ্ট হুয়। 

সংসার তোমার পদে কোটা নমস্কার 
হেথা নাই কিছু গুগো। অসাধ্য তোমার । 
সাধুর সাধনা যাহা পরমার্থ ধন 
অনায়াসে পার তাহা করিতে হরণ। 





স্ততৃ-মপ্তীরী | [উনবিংশ বর্ষ, একাদশ সংখ্যা । . 
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ংসার ছলনা তধ কে বুঝিতে পারে? 
মোহেতে আচ্ছন্ন কর জ্ঞানহীন নরে 

হে সংসার তব রাজ্যে একি অত্মাচায় ? 
জীব করে জীবনাশ ভীষণ আচার! 

হে নুপতি! নাহি শক্কি রক্ষিতে কি জীবে 
সংসার পাপের রাজ্য চির দিন রবে? 
অথ অর্থ এই বাকা এ সংপারময় 

অর্থের কারণে বল কিবা নাহি হয়। 

যে সন্তান মাতৃ স্তনে ভয়েছে বর্ধিত 

সে আজ প্রহারে মায়ে নাহি হয় ভীত 
নৃপতি ভিখারী হয়, ভিথারী নৃপতি 
অল্পতে মিটেনা আশা, অর্থে বড় মতি । 

যে মানব স্বীয় করে হতভাগ্য জীবে 
নিধন করেছে পাপ ছাপা আছে তবে।, 
অথব৷ প্রকাশ হলে কি ভয় তাহাতে 
আনিত রৌপ্য মুদ্রা আছে তার হাতে। 
কুলবতী নারী যায় কুলতেয়া গিয়া 

মাতা করে পুত্র নাশ পাঁপেতে মজিয় 
হে সংসার তব পর্দে কোটী নমস্কার 
জগতে কিছুই নাই অসাধ্য তোমার ! 
আমারে মুকতি দাও উদর হইতে 

এই শুধু ভিক্ষা চাই তোমার পদেতে ॥ 








শ্রীপ্রীরামকুষ্জ শ্রীচরণা শিতা 
সেবিক! ঞঁমতী গ্রভাৰতী দেবী। 


ফান্ধন, ১৩২২ লাল।]  আত্ম-প্রসাদ ৪৩৪ 


শম্পার কাপ পজপ০১-০০-ট এক ৮০-৮৮০৭ ৮াপ 
৯ সপ এ 


আত্ম-প্রসাদ । 
ঠাকুরের ভক্ত *ফা্গালের” নিফট শুনিয়াছিলাম যে, কালীতে এক মহাত্মাকে 
তিনি দেখিয়্াছিলেন। তিনি থমাস্‌ এ, কেল্সিস্‌ (1:০7889 4, [97209 ) 
লিখিত *্রীষ্টের অন্ৃকরণ” (0£69 107698107০৫ 01088) হহিখানির 
ক্ষোন ন। কোন অংশ রোজই একবার পাঠ করিয়৷ থাকেন। আমি কৌতুহল 
ক্রমে ও বইখানি পক়্িয়াছিলাম। যতদুর স্মরণ হয়, উহার কোন অধ্যায়ে, 
লিখিত আছে, “সত্য সত্যই আমর! কি পড়িয়াছি উদ্থা দ্বারা আমাদের পরীক্ষা 
হুইবে ন|--পনীক্ষা হইবে আমরা কি করিয়াছি উহা দ্বারা |” 
তাই আজ ভাবিতেছিলাম, “তন্ব-মগ্ররী”, প্উদ্বোধন”, “ঠাকুরের জীবনী”, 
“্ধহাত্ম। রামচন্দ্রের জীবনী”, "স্বামিজীর জীবনী” “কথামৃত”, “মহাত্মা রাংটক্জরের 
বন্ৃতাবলী” “শম্বামিজীর বক্তৃতাবলী” এ সব তো পড়িলাম। কিন্তু বলিতে 
লঙ্জ! বোধ হয়_আমার চক্ষু ফুটল না । যে সকল গ্রন্থের এক বর্ণ পড়ি! 
মান্য জীবনের দিক ঠিক করিয়া লয়--ল্োত ফিরাইর! দেয়, তাহার সব পা$ 
করিয়াও এ হতভাগ্যের কিছুই হন না, ইহ! সামান্য পরিতাপের বিষয় নছে। 
পৌষের তব-মঞ্জরীতে ( ২৭৭ পৃষ্ঠা ) কোন তক্তবীর লিখিক়্াছেন £-- 
“কত জ্ঞানী চুড়ামণি, বিবেকী প্রবর, 
কত ভক্ত, উদ্দাসীন, পাধু, যোগীবর, 
কত শত অখিবেকী নীচাসক্ত নর, 
গৃহী, দণ্ড, ধন্ত্ী, কণ্মী আদি সর্ব নর 
লভিয়া ধরম শিক্ষা তোমার গোচর।” 


০ কী বি খু 





“পণ্ড প্রকৃতির কত অসংখ্য পামর, 
মন্তপ, দুম্কৃতাচারী, বেস্তাসক্ত নম, 
নরাকারে প্রেতরপী সন্গী্ণ অন্তর, 
শত শত জীবখাতী নির্শাম বর্বর 
ডিল! মীনব নাম কপাতে তোমার |” 
জাগি উপক্বোক্ত লাইন কদ্ধেকটা বেশ করিরা পড়িলাম। বোলাট। কাছেই 
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৪৩৬ তত্বথঞ্জরী 1 (উনবিংশ বর্ষ, একানশ সংস্থী? 








সজল 


আছে_ইচ্ছ। হইল একবার হাতড়াইক! দেখি-দেখিলাম ঝোলাটার সেলাই 
খুলিয়া গিয়াছে, তলদেশ ফাকা, ধারণ করিবার শক্কি নাই। 

আর একবার, ইহার কিছুদিন পুর্বে, ঝোল! হাতড়াইবার বস্তা হইয়াছিল। 
সেবারেও বোলার হাত ডুবাইঘ়। দিয়! দেখিলাম, তলদেশ ফাফা--মুখও যেমন 
খোল্া_-তলাটাও তেমনি। কথাটা খুলিয়া বল! যাউফ। ঠাকুয়ের কোন ভরঞ্জ 
তন্ব-মঞ্জরীতে আমার দুই একটা প্রবন্ধ পড়িয়া! আমাকে একজন " হৌর্য়/-চৌমর!” 
ঠওয়াইন। আমাকে এফথানি চিঠি লেখেন । যতদুর শ্মক্পণ হয়, তিনি গ্র চিঠিতে 
আদার নিকট কিছু উপদেশ চাহিয়াছিলেন। আমি তাহার পত্রের উত্তর ধিয়াছ্িলাজ 
কিন্তু উপদেশের কথা বিশেষ কিছুই লিখি নাই। কারণ তাহার চিঠিখানিভে 
বড়ই উৎক ছিল-_-আমি দেখিলাম 'আমি তীহাব পদ লেহছনেরও মোশ্য মছি-_ 
উপদেশ কি দিব? তক্তটী পাছে ছুঃখিত হ'ন এই আশঙ্কায় ঝোলাটায় হাত 
দ্বিলাঘ, কিন্তু ঝোলাটা ঝাড়িতে গেলেই আ'মার বড় মুস্কিল হয়_-ধোলাকে 
বারস্থার 'এ পাট সে পাট করিয়া আছড়াইলেও কিছু বাহির হয় না। ঝোলা 
কীধের দঙ্গে ঝুলান আছে--এই পধ্যন্ত। ভাষায় স্বর বর্ণের (৯) মিকারের 
মত &আমার এ ঝোলাটা। কাধের সঙ্গে ঝুলান আছে বটে, কিন্ত কোন দ্দিন 
উচছা ছারা বিশেষ কোন. কাজ হয় নাই, আমি উহাতে কিছু জম! দ্াখিতে 
পারিনাই। ভিক্ষা করিয়! যাহ। কিছু পাই, তা” আমি তখনই খাই! ফেলি, 
জমার ঘরে থাকে কেধল এ অপদার্থ (*) শুন্তটা। তবে শৃন্তটাকে আমি 
ফ্রেলিয়। দিতে কুষ্টিত--কারণ ভাগ্যক্রমে সংলারদাগঞ়ে ঠাকুরের ভক্তদের মধ্যে 
স্কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইলে আমি দাড় টানিতে পার্ি--সেই সমদ্ন আমি 
তীহাদের দত্ত (১) একের ভান দিকে শুন্যটাকে (*) বসাইয়। দিয়! চরিতার্থ 
হই! তাহারা যত দ্রিন হালের কাছে থাকেন ততদিন নৌকাখানা, বেশ চলে-_. 
আর তার! যখন চলিয়া যান, তখন আমি এ শৃন্যের বোঝটাকে ঝ» খালি 
ঝোলাটাকে কাধে ফেলিয়! চলিতে থাকি । 

তার পর--যে কথাট! তুলিস্বাছিলাম। কৃথাখুলির মধ্যে জীবহীশক্তি থাকিলে 
উহ! থে ভাবেই বলন। কেন মর্মস্পর্শী হয়। উহা আআমর-কুবি চঙিদাঁসের 
কথায় “কাপের ভিতর দিয়া মরমে পশে” ও প্রাণটাকে “আকুল করিয়] তুলে 
পেহাপ সুলের গন্ধ গোলাপের লাম বদলাইয়া গোরর কুল, হাথ একই 


কানন, ১৩২২ লাল।]  আত্ম-্রীধাদ 4 £ও 


৯০৯ পপ পাপী সা পপ সপন পরা 


থাকিবে । ভাই দয়াল ঠাকুর আভূম্বহীন ভাষায় অতি সহজ বথার ডে 
ফিশ্বা কত পাতিত্যাভিমানীর দর্প চূর্ণ করিয়াছেন। এখন ঠাঁকুয়ের ভাষটী 
আস্থিমজ্জাপত ন হইলে অর্থাৎ ঠাকুরের কথায় "্চাপরাশ ন! পাইলে”, ভি 
'ক্ধি উপদেশ দিবে-আর লোকেই বা শুনবে কেন? তোমার চাগবাগ 
ক্কোষকে বাধা থাকিলে, লোক্ষে তোমার কথা! বাধ্য হইব! গুনিবে-_ না গু 
ভূমি চাপরাশের জোচে তাহাকে ধনিয়া ফেলিবে। 

কথায় বলে “আপনার শোবার ঠাই নাই--শঙ্করাকে ডাকে 1” আছি ছি 
উপদেশ দিত্বে থারি? আমান্ধই ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা । আমি যে সকলের চেক 
কুলীদ মানুষকে তে। তবু বুঝাইলে বুঝে | আমাকে বুঝাইতে হইলে লোহাস্ষি 
মুগ্তর হাতে নিয়া বসিতে হয়। তা আবার পিঠে মারিলে হয় না। পিয়ার 
্রন্থীতে অথবা! সন্ধি স্থলে মারিতে “হ্য়। তাঁর কারণ আমার চক্ষু, কর্গ, 
নাসিকা, জিহবা, ত্বক, ইন্দ্রিয়গুলি সকলই অসাড়। মুখুয়ের ছুই এক খাঁ 
মেক্সে আমায় তুমি পোষ মানইিতে পারিবে না। মাধারণ অপ্নিক্ক উদ্তাপে 
আমাকে গলান বা ছুই এক কলসী জল আমার মাথায় চালিয! আমাক 
শরুতস্থ করিতে চাঁওয়। বিড়ম্বনা! নাজ । 

ঘোগীর শীত শ্রীব্মে, সুখ দুঃখে সমভাব--আর আমায়ও-স্মার ধর, আগায় 
বন্ধ, আপ্যানিত কর, সান র্ীব। খুবই কপাল জোর--বিনা সাধনাতেই এ পর 
হাক পড়েছে 11। যোগীর আসন শীত শ্্রীষ্ম হুখ চঃখের উপরে, তাই তির্সি 
কিছুতেই বিচলিত হন না। আমার স্থান এঁ গুলির (শীত শ্রীন্ষ পথ দুঃখের ) 
বীচে--কাজেই উহীক কারণ বুবিলেও মানে বুৰি না এবং বুঝিলেও ঠিক হর 
করিতে পাতি না। আমি অন্যায় ফরিতেও বেশ মজবুত আছি--কারণ ওটা 
আহাঙ্গ ধাতে বেশ সহ হয়, আর ভাল কাজও দুই একটা না করিতে পানি 
এন নয়, ওটা ও. একরপ সাইয়া লইয়াছি। কোনটীতেই বিচলিত, নছি। 
খেককালে চপি-বখন ফেটা আমার ঘাড়ে টাপে তখনই সেট! করিয়া ফেলি। 
ভবে কি জান--এই খারাপ কাট! এ খেয়াল ভায়ার চাপে যখন করিয়া ফেলি 
তখন, ঠাকুর গায় সহজে ছাঁড়েম না? অন্যের বেল৷ বিঢারটা তিনি মুলত 
০ ঝ্েধ হন কিন্ত আমা বেল তিনি একেরাতর “বামীরি।” বিভা কতক 
৫ফজ্দে! পারি” হি এই দ্য হে মাগুষের হিষ্বারা তিন বসব, প্রিন সীল 





॥ 


৪৩৮ তত্তব-মঞ্জায়ী 1. [উনবিংশ বর্ষ) একাদশ সাথ্জা | 
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অন্ততঃ তিন দিন। কিন্ত আমার একেবারে নগন্ঘ কারবার--ধারে বিক্রয় নাই 
ঠাঞ্চর তখনই আসল, হুদ ও টক্রবৃদ্ধি হাঁরে তন্ত সুদ আদার করিয়! লই! আমান্স 
ছাড়েন। আমি তখন কিছুদিনের জগ্ত নরম কাটি, তারপর, 'াবার পালা 
আরম্ত করি। তার কারণ আমার বড় একটা লঙ্জা বা ছুখ বোধ নাই। শাস্তি 
কি জন্ত হুইল হা মোটামোটি উপলব্ধি করিতে পারিলেও শান্তি ভোগ করিতে 
আমি বেশ মজবুত আছি। শোক হউক, তাপ হউক, তারই ভিতর আমি বেশ 
চলি ফিরি--তুমি আমায় চব্য, চুষ্য, লেহা, পেয় থেতে, দাও, ছুগ্ধ-ফেন-নিভ- 
শষ্ায় শুইয়ে রাখ, তা আগার বেশ চলবে । আবার এক পয়সার চানাচুর খাওয়াও, 
আর বলে দাও এ গাছতলাতে শুয়ে থাকিস্‌, তাঁও আমি বেশ পুষিয়ে নিতে, 
পারি। ওর মানে আমি পণ্ডর ন্যায়ই চলিফিরি--কোনটা ভাল কোনটা! 
মন্্র জ্ঞান নাই বা কথন কথন জ্ঞান হইলেও প্রস্কতি তায় দৃঢ় আকর্ষণে আমাকে, 
তারই দিকে টানিয়া লয়। 

জ্ঞান ও ভক্তির গুরুত্ব, লঘুত্ব, অপকর্ণ, উৎবর্ণ, ব্যাস, বাঝধানের" তারতষ্ 
করিতে গিয়া দর্শন, বিজ্ঞান এবং কথন কখন জ্যাসিতীর শরণাপন্ন হইতে হয়) 
এই ব্যাপার লইয়া স্থানবিশেষে হাঙ্গামা ও ফ্যাসাদ বাধিয়া যায়। কিন্তু রী 
ত্রেরাশিক কশিয়! কোন ফল হয় কি? জ্ঞান ও ভক্তি স্বামীস্ত্রী। কেউ 
কাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। যিনি জ্ঞানী তিনিই ভক্তিমূনণ? যিনি 
তত্কিমান তিনিই জ্ঞানী । ভাক্তুহীন জ্ঞান জ্ঞানই নয়। আর জ্ঞান না হইলে, 
ভক্তিই বা আমিবেন কেন? সেষে কাজলের আমসত্ব হইবে | আমাকে উহান্ক 
এক্লত্রে ভালবাসে না তাই এত বকিলাম) জ্ঞানকে ডাকিলে সে বলে আরে 
আমার আদিতে আপত্তি কি, দেখ ভক্তি রাজি আছে কিনা? আমার একল! 
যাওঘা! পোষায় না। ভক্তি সঙ্গে না গেলে আমি কাকে নিয়ে যাই, গেলে 
যে আম্মি থাকিতে পারিব না। আবার ভক্তির ছুয়ারে গেলে ভিনিও তাই 
বলেন। তার! আসে না কেন? তার ষানে চারিদিকে পুতিগরন্ধময়, আসির় 
মুহূর্ভও দড়াইতে পারে না।- শ্তরাং আমার কেবল হাঁটাহাটি মার হয় 
'মোকদমার কোর ন! থাকিলে কৌন্সিল ফি বরিবে ? রোগীর প্রাণ বখন। 
ওঠগভ তখন তুমি স্স্তরীকে ডাকিয়া নাম কিনিবে মান্। ফল হয় কি? 

ঠাকুরের নাম করি--বড় একটা! বন্দ পরিধান করিস! বলিয়! আছি। 





ফান্তম, ১৩২২ লাল ?] আস্-সাদ । ৪৩৬ 





পিপি পিপি 





আখ প্রসাঙ্গ জন্মে না কেন? ঠাকুরের নামটা ঘন মিঠা লাগিয়াছে, এফবার' 
ছুইবার নয়, বহুবারে, আর বহুবার ফেন গ্রতিপলকে প্রতিমূহূর্তে বন ঠাকুষেন 
অধাচিত করুণার উপলব্ধি করিয়াছি, তখন আমার তৃপ্তি নাই কেন”? ঠাকুলকে 
কি তবে বিশ্বাস করিনা? না! না! নিশ্চয়ই বিশ্বাস করি। কিন্তু নিভেক 
দিকে আবার যখন তাকাই, তখন ভাবি কৈ আমি তৃপ্ত, সন্তুষ্ট বোধ করি না ফেন? 
আবার আমার অভাব কি তাও খ,জিয়া পাই ন1। 
কুখ হঃখ সমভাবে সহিতে পারলাম ইহাতে কি পৌরষ বেড়ে গেল? কে 
সে না? অন্প বিস্তর সকলেই জগতে সহিয়াছে, সন্থিতেছে ও সহছিকে& 
স্বামী স্ত্রীকে তাড়না করে। মনীব চাকরকে ভাড়ায়, না সহিলে যে সমস্ত জগৎটা 
কক্ষচ্যত হইত। আর ওরই শেষ পরীক্ষা হইয়াছে কোথায়? ঠাকুর অনুর 
করিয়া ততদূর আনেন নাই ত্বাই এ বড়াই। চানাচুর থাও আর গাছতলায় 
শুয়ে থাক--সেও তো একট! ব্যবস্থা বটে। দুই তিন দিন পেটে কিছু ন! 
পড়ক, অথচ কন্কনে শীতে খালি, গায়ে গাছের নীচে বসিয়া দেখা যাউফ 
দেখি--তখন বোঝ! যায় এই সমভাবটার দৌড় কতধুর। তবে হ্যা, এইটুকু 
বলিতে পার আমার শরীর ধারণ করিতে যাহা অত্যাবশ্কীয় তাহ! পাইলেই 
আমি তৃপ্ত--আমি রাজার হালে থাকিতে চাহিন। এবং থাকিতে ঘ্বণা বোধ করি, 
ও তৃপ্তি আসিতে পারে না, আত্মগ্রসাদ জন্সিতে পারে না। তার কারণ আমি 
ছুই নৌকার প! দিয়াছি। 
“দ্বি দল বান্দা কলম।--চোর 
না পায় ভেম্ত না পায় গোড়।” 


আমি *গুই দলেরই বান্দা হুইয়া কলমা চুরি করিয়। বসিয়া আছি। তাই 
আমার কোথাও স্থান নাই। ছুই পন্থার একটী অবলম্বন করিলেই সকল গোল 
চুক্িয়া যাইত। হয় ঠাকুরের উপর সব ছাড়িয়া! দিয়া নিশ্চিন্ত হগঙ্গে 
বসে যাও। “অচল অটল” হয়ে বসে থাক। আর ন! হয় মায়ের আবদারে 
ছোলে হয়ে জোর করে লুটপাঠ কর। কিন্তু সেজোর করিতে হইলে মায়েক্স 
“ছেলে” হওয়া চাই। সেই শক্তি অর্জন করা চাই। মে কথার উত্তর ঠাকুর 
নিজের শ্রীমুখেই দিয়াছেন £-- 

“অল জল করিয়া চেঁচাইলে তৃষণ মিটিবে না, তৃষ্ণা দূর করিতে হইলে 
জল খাইতে হইবে ।” 

জগতের কোন শ্খের সঙ্গে যে সখের ভুলন! হয় ন।, যা! বাজারের পন্য 
ভ্রব্যের মত সন্ত নয়, তাহা কি হুইলে পাওয়া যায়, ইহাই প্রথম বুঝ! আবশাক-) 
এতো বীজগণিতের ফরমুল] ব! ত্রৈরাশিক নয় যে ফরমুলা বা! একস্‌ (হত) 
ধরিপেই মিলিয়! যাইবে । এখানে ফরমূল। ব৷ একস্‌ ছাড়া আরও একট! স্ব্যে 
আবরীক । হ'লে ফরমুল! বা ব্ৈরাশিকে ফঁদ না পাতিলেও চল্গিকে 


৪8০ হত্ব-অঞ্জরী | ( উনবিংগ বর্ষ) একাজ্প সংখা । 
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পরে। সেটা “গিন্তুষ্টদি।” তার বেলায় তোদায় গাতিপাতি করিয়া খু'জিয়া 
প্টাওয়। যায় না, আর এর বেলায় তুমি বড় গলা করিয়া টেচাইবে। তুমি কাঁচ 
ক্েঁডুল খাইবে অর বাধাইবে, আর বলিবে ঠাকুরের ইচ্ছা-_ ফি রা যায়। 
আমর মপি! কিভক্ত! 

তোমার হনে বল নাই! নাই কেন? ঠাকুর দাতা বটে। তিনি মি 
থাকেন--অনবরতই দিচ্ছেন। তুমি গ্রহণ কর কৈ? তোমার ঝোলাটায় ফে 
ছিদ্র আছে উহ! প্টাক” করিয়! বন্ধ করিষা লও দেখি-_--ওট। বন্ধ না করিলে 
তোমার প্রাপ্য জিনীস যে গলিয়া বাহির হইয়া যাইবে । _ 

কেন তুমি ছুদ্বল? তুমি পিংত শাবক, ঠাকুর তোমার সহাষ ভুমি শুগাল 
নও। “উথিষ্টত জাগ্রত প্রাপা ব্বান্‌ নিবোধঠ 1” তুষি চুপ করিয়া থাকিজে 
চলিংর না--তোমাকে জানিতে হইবে, উঠিতে হইবে ১্োমাক্ষে যুদ্ধে অগ্রলক্ক 
হইতে, হইবে, যুদ্ধ কবিতে হহীব। ঠাক্ারর ভক্ত তুমি তোমার কেবল লে 
নড়িলে চলিবে ন। যুদ্ধে অপারক হু, পুষ্ট প্রদশন করিও না। কাপুরুহ পিউ 
দেখাই ওন1।-_মবিয়। যাও -য্খোনে আছ সেখানে দাড়াইয়। মরিয়া যাও-- শজক। 
জন্মের অপেক্ষা করিও না, নিজের অস্ত্রে নাজাক শতশপা ছিক্স কর--এ মৃদু 
আ্মহতা। নহে । এ অমরত্ব চাঁভ। হৃদপিগ উপড়াইয়া ফেলিয়া দাও, বিড় 
ছান।র মনত নিউ মিউ করিলে চলিবে না - চলিত যদি তোমার পু আত্মস্থ 
থাঁকিত। একবারে না পার দশবাব চেষ্টা কর, না হয় আবার আসিও--বারঘান 
জন্ম গ্রহণ কর ক্ষতি কি? এই ভাবে ঘোঁগট! দ্বিয়া, বিছানায় আধ্লাম লাভ করিয়ী 
আর ঠাকুরের বাবস্থার উপর দোষ চাপাইয়। তোমাকে যাইতে দিতে পারি না। 

তু'ম থোক্ষ শান্তি, তুমি বোজ তু শ্র, সন্তোষ, আম্মগ্রসাদ । কোথাহ গুঁকিয়াছ, 
গষঙ্জে মাত্মোখ্পগ না! হইলে আত্মপ্রসাদ জন্মিতে পারে? সুখকে--পৃথিবীক্ক 
স্ুধূকে, চাহিও না। ছুঃখকে বরিয়া লইয়া যাও - গৃহে প্রতিষ্ঠিত কর-_-আপনাকে 
বি দাও! কোথায় --বলিয়া দিতে হইবে কি? বলিদ্বাও কামের কাছে" 

ধের কাছে লোভের কাছে--মদমাতসর্য্যের কাছে-বলি দাও ক্তব্যের 
করছ, দ্বেখিবে আত্মপ্রদাদ আসিয়াছে । ঠাকুর নিজে আত্মপ্রসাদক্ূপে দেখ 


দিবেন। তোমার হদ-মন্দিরে প্রতিচিত হইয়! ব্রা করিবেন । 
ভঞ্তপদাশ্রিত্ত 


প্রীতীবিতন'থ দাস £ 
ঘনঘাদ্বীপে আ্রীরামকুঞ্জ-তপোবন ও মহোৎসব । 


সুন্দরবন অন্তর্গত গঙ্গাদাগয়ের লন্নিকট মনদাস্থীপ নামক দ্বীপে ঠাকুর শরীরী 
কের একী সপাশ্রম গ্রতিভিভ হইয়াছে । এই আশ্রমের নারদ বাদরাধ-তপৌবিক ) 
গদাধাগর ধাইত্ডে এই আত্রনের বন্দুখস্থ গঙ্গা উপয় দিক হোরনিতার কোন 





পাপী পিশিলপতি পিস পাপিপপকপিপািস্পিতিশ পিপি পতিত তল 





ফান্াদ। ১৩২২ লাল। ] মদর্সাীপে সীয়ামকৃণ মহোৎসব 1 8$%, 


নীর জাহাজ ও যাত্রীর বোট সকল গিয়া থাকে । আশ্রমটা গঞ্ধার ঠিফ পশ্চম, 
কুলে। গঙ্গা এইস্থানে এভ বিস্তাণ যে দেখিততি সমুদ্র নায় এইস্বানে 
ব্যান্্রসন্কুল যে. জঙ্গল ছিল, তহাতে এই আশ্রাময় শান যে তপোবন েখর 
হইয়াছে, তাহ! এ স্থায়ে যে কেছ গমন ক'রবেন, [তানই হইহার ফাথতা বুকিং 
পারিবেন এবং ইনার মলোরম দৃশ্য দোখযা ঘে পরানন্দ লাভ করিবেন, ৫ 
বিষয় সন্দেহ নাই। 

এই স্থানে এক-কাঠ জঙ্গল অবস্থায় শ্রীরামরঞ্জ-সমা ধ-দন্দির কাকুড়গাহী 
ঘোগ্োস্ভানে ঠাকুরের (েবধাথে ছুই শত বিঘা] জমি ক্রম করা হইয়াছে । এ্রক্ষণে 
মেই জঙ্গল কাটাইন্নী ইহাকে আবাদী জমিতে পরিণত করা হইয়াছে । এ বঙসঙ্জ 
যোগোগ্ভামের সেবকগণ গত্ত পৌষ মাসের শেষে প্র স্থানে গমন করেন। 
একজন সেবক গত বৎসর হইতে অনবরত এ স্থানে থাকিয়। গৃছাদি নিশ্মাণ 
ও পুষ্করিণী খন্ন করাইয়া এবং জঙ্গল কাটাইয়! ইহাকে আবাস স্থলে ও আবাদবর 
উপযুক্ত কল্পাইয়াছেন। জঙ্গলে ব্যাপ্রের ভয়, জলে কুমীরের ভয়, একা লেঙ্থ 
সেবক প্রাণপণ করিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও গুরু মহারাজকে জাবনের একদান্জ 
তরম। জানিয়! এ কার্য করাইয়া! পরমানন্দে দিন ষাপন করিয়া ধন্ঠ হইয়াছেন । 
বাস্তবিক এর তপোবনে ইহা তাহার তপন্তাই করা হইয়াছে । 


ক্বিগত পৌষ মাসেগ শেষে মনসাদ্বীপের জমিদাগ শীধুক্ত বাবু মদনমোহন 
জান। দ্বজনবর্গের সহিত মনপাদ্বীপে আগমন করিয়া ছলেল। তাহার বাটাত্তে 
প্রতিপালিত ভনৈক স্ত্রালোক গঙ্গানাগগে চ।উল, দধাল ধিভরণ করিবেন বাপন্স! 
মানপ বর্মগকাছিলেন । ২রা মাঘ, রবিবার লাকজন সমাভব্যাহারে বোটে 
করিঙ্া তিনি মনসাদীপ হইতে সাগরে গমন করেন । তথায় সেধিরস পুলিশ 
কাহারকও থাকিতে দিলেন না, সকলকেই ধর্দায় কিমা দিেপেল এবং ঝি 
কোটপহু লোকজনকে নামিতে দেন এহ। ইঁঠাণা সন্ধ্যাগ সনয় মনসানীপে 
ফিক্সিয়! আসেন। সন্ধ্যার সময় ইহারা সকগে পঞ্জামন কেন যে, এখানে শ্রয়া 
কৃষ্দভক্তগণ রহিম্নাছেন, ইহাদের বপয়। তাহাদের আশ্রমে ত্র চাল, দালে এবং 
যাহ! খরচ হথ্ সমস্ত দিয়। ঠাকুর ভ্রীরামক্ুষণের মহেৎসব করা হউক। প্রাতঃ- 
কালে শ্রীরামক্কষ্চ সেবকগণের নিকট এই সংবাদ দেওয়া হয়। তভাহার। যাই! 
মদনধাবুর সছিউ পরীগর্শ ফষেন ও যে যে জ্রব্যাদি লাগিবে, তাহার তালিখা। 
প্রস্থ করেন । কিন্ত সেই স্থানে তৈললপত্রহই বা! কোথায়, রন্ধন করিবার জ্বাঙ্গণন্ট 
বা কোথায় এবং দ্রব্যাধিই ব| কোথায় মিলিবে? স্থান ঠিক হইল যে, আশ্রয়ে, 
নিকটে এ বৎলর যেখানে বাবোয়ারী হইঞছে, সেইথানে চাপ্দোষা খাটান আছে, 
হোঁগপার চাল! আছে, অতএব সেই স্থানেই হউক। ঠাকুর ভ্রীরামক্কফের এমনি 
মহিষ! ধে সর্ধমেই একবাক্যে বলিয়া উঠিলেম যে, কাঁগরৃঞধ নামের গোর ঈষজী 
ভবাঁদি আপনি সিলিবে, কোন কিছুর অভাব হইবে না। কাধ্যেও ঠিক তাহাই ঘটিল। 





৪৬ তন্ু-ম্জী 4 উনার বধ: একাণ গংখ্যা? 
বুধবায় ৫ই দাত সহোৎলবের দিন ছি হন “নন্বার সন্ধ্যা খরস্ত কোন 
আব্যেরও যেঃগাঁড নাই, রাীধিবার জন্য খ্রফজন আান্গণও শ্ঁওয়! [ধা লাই 
পন্ধযার় পর সেবক গণ চিত্ত হইয়াছেন, কি হইবে, সহন্র লোবোী প্মাকোঝন 
হইতেছে, লোককেও সংবাদ দেওয়। হইয়াছে অথচ কিছুই লাই, কষ্েক মণ মান, 
চাল ও দাল। ক্লান্ধি ৮টার সমন্প হঠাৎ বিদেশী উদ়্িকয ব্রাঙ্গণ ৫ জন আনিয়া 
বলিপ, "বাবাজী ! আমর! ব্রাক্মণ ভিখারী, কিছু ভিক্ষা চাই?” সেবকুগণ আনছে 
বলিয়া উঠিলেন, এই ৫ গন রাধিবার ব্রাহ্মণ ঠাকুর পাঠাইয়াছেন ভয় নাই! 
সব জাপনি আসিবে । বলিতে বজিতে একজন জআধিয়া "পযাঁধ দিল বে হঠাৎ 
একটা, বোটে একটা মাঝি হুজি ও চিনি আনিয়া বলিজেচ্ছে, ভাপনার। হুজি 
চিনি দিফেদ ফি? এইযূপে প্রাতঃকালে দেখাঞধ্গল ১৩ জন ত্রাঙ্ছণ ভূটিয়াছে, 
রধ্যাদি ফোথধা হইতে লব আপনি আদিতেছে! তৈজস পর্রাদি অর্থাৎ লোহার 
কড়া প্রায় ১২১৪ খানি জুটিয়া গেল। খড়ের বড় জড়াইয়া তাহার ভিতর 
কাপড় ও পাতা দিয়! ঝিচুড়ী ঢালাইবার বন্দোধন্ত কর! হইল। জুটি হালুয়া খ্ুড়ী 
তরবারী অন্ন ও পায়েল প্রচুর পরিমাথে প্রস্তুত হইল। যেস্থানে ছুই দের 
দুগ্ধ গতি কে ঘাড় কর! হয়, সেইথানে ছুই ধণ দুধের পায়েস প্রস্তুত হুইল !, 
ঠাকুরকে সাজাষ্ট্ধাগ জন্ত অতি সুন্দর পাালত! দিয়া একটা নিকুঞ্জবন প্রপ্ততত 
হইল । তন্মধ্যে ফুলের ও লভাপাতার সি£চাসনোপরে ঠাকুয় শ্রীরামন্কক ও 
*ক্টাহার পদতলে মেবক রামচন্দ্র। রামকক্চ নাম লংকীর্তনে দিক্‌ পরিপৃর্িত হা 
কাঙ্গালের দেশে কাঙ্গালের ঠাকুর কাঙ্গালগণের হঃখে ধিগলিত হইয়া আহ 
কাঙজলবেশে উদ্ধার করিতে আগমন করিয়াছেন। তোরা সব আয় ঠায়ুর' তোদের 
ক্মালিগল করিয়া ক্রোড়ে স্থান দিবেন বলিয়া! এই স্থানে আসিয়াছেন, এই ভাবে 
স্বাসকুঞ্জ নামে সকলে যেন উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এফ দল হর্ন সন্রাদায 
স্ীর্উন করিডে করিতে আসিয়। রামকৃষ্ণ নাম কীর্তনে যোগদান করিয়! সকলের 
স্মানন্বর্ধন করিয়াছিকোন। সে দৃশ্ত ভাঁবনীয় | 
খ্ীস্বীনেক্স নেক ভদ্রলোক যোগোদ্ঠানের লেবকগণকে বলিয়াছিলেন যে 


ছিঘুর্জী করাইখীছেন, সব ফেলিয়া দিতে হইর্যে। এখানে একবার তাহ 9 হণ 
চাল রাঁধিহ! সব নষ্ট করিতে বাধ্য হইফ্াছিলেন, জাতিবিচা লইয়া রর্কহিতর্দ হইয়া 
কেহই না খাইয়া চলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু রামকুষ্ণ নামের অপার নকিথার (পা 
আক লহ লোক বসিধা একসঙে মহাগ্রলাধ ধারণ করিয়া স্বাতার্থনান করিয়াছিল 
উৎ্সবাক্তে সেবকগণ বলিলেন, মনত মকনবাহু ও হনে জীলোক ধাহাদের 
উৎমাহে এই $ন্দরবনে আজ প্রাইম ঝামরক্চ মহোৎদব কাঁধে ঈনস্পঙজ হইল । 





জীত্ীরামকৃষঃ 
শ্রীচরণ ভরসা । 


ভয় গুরুদেব !। 


তত্-মর্জরী 


পাপা পাশাপাশি শিপ 


চৈত্র, সন ১৩২২ সাল। 





আবন্মন্মেে ভ্ভাতলা শু & 


» "পাপা পাটি পন 
১ 
আনদে তাসাঁও রা রে ভাসাও 
ঘনন্দ তুফীন মাঝে আমায় ডুবাও 
জামার হাদয় মাঝে যেখানে যা ওগো সাঝে 
তাই দিয়ে দয়াময় আমার সাজাও 
আনন্দ ভাসাও মোরে আনন্দে ভাঙগাও ॥ 


(২) 
তোমার পবিজ্র আলো দেখাও আমা 


আপন! ভুলিয়। আমি নেহারি ভৌমায 
হোক বিশ্ব ধ্বংশময় গাছিব তোমায় জয় 
দাও শক্তি দয়াময় হদে শর্তি দাও, 
জানন্দে ভাসাও মোরে আসনে ভাসাও ॥ 
ভ্রীতীরামকঙং শীচরণাশ্রিত। গাসী 
জীমভী প্রজাবতী দেবী 


শ্্ষ্ ভত্ভব-মপ্রীরী। [উনবিংশ বর্ধ, দ্বাদশ সংখ্যা! 


স্বামী বিবেকানন্দের সরলতা | 


শীত্রীয়ামকষ্ছদেবের কৃপায় শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের, মহত উদ্দীক্স প্রাণ কতদুর 
সরল হইয়াছিল, ভাহা। যাহার! তাহা. দেবছৃষ্ঈভ অলৌকিক ভীবনেক সংস্পর্শে 
আসিয়াছেন, তাহারাই প্রাণে প্রাণে অন্ভভব করিতে পারেন শ্রী্ীঠাকুরের 
ক্কপায় শ্বামীজী বাদ দেওয়া কাহাকে বলে জানিতেন না, তাহার নিকট পরি- 
তাজ্য কেহ ছিল না, তিনি জল গন্ীর স্বরে নিজমুখে ফতৃবার বলিয়াছেন, শন 
1096 00206 10৮ 005675070 2)0 0596 107 99362001985 “আমি 
গড়িতেই আসিয়াছি, ভাঙ্গতে আসি নাই।” অতি ঘড় দু্টই তাহার সমধিক 
কুপালাভ করিত। তিনি বলিতেন, "আমি এমন ছেলে চাহি না ঘে নিরীহ 
গোবেচারী ভইয়া সমস্ত গীতাথানি আবৃত্তি কঙ্িতে পারে, বরং আমি এরূপ 
সাহসী বালক চাই যে অনায়াসে ব্যাম্্ের মুখে যাইতেও পশ্চাৎ্গদ নহে” 
ইহাই স্থাশীজীর +মহাগ্রাণতা ও তেজন্বীতার একটী নিদর্শন। তিনি আপন ' 
উদারতার যে জলন্ত নিদর্শন স্থাপন করিয়াছেন, তাহা তাহার শ্রীমুখের নিম্ন : 
উদ্ধৃত উক্তিতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে, "] 0০ 200৮" 10উ19))8 6০ ৪5 
00110017) 21807020, 08807 07960--]. %0 000 009 ৮0019 01120081) 
২৯০০] ৪1 [0] 010০ 1019 0২10৮ আমি কোন দেশের," জাতির বৰ! 
সম্প্রণায়ের জন্য নহি, আমি সমস্ত মানব জাতির জন্য, সমস্ত পৃথিবীর জন্য | 
পাঠক শ্বামীজীর স্বদেশ প্রেম বুবিলে কি? তিনি সন্গ্যাসীর আদর্শ, সমস্ত 
জগৎ তাহার আপনার, তাহার প্রেম সন্কীর্ণ বা সীমাবদ্ধ নহে, তাই ভিনি ইউরোপ 
আমেরিকাকে আপনার প্রেমাধীন করিয়াছেন, প্রেমে জগৎ জয় করিষাছেন। 
ইহাই সানবজীবনের ধর্ম, ভারতের ধর্ম, গ্ুত্যেক ভারতবাসীর ধরন্ম। হে ত্যাগ, 
সর্ধন্থ ভারত! তোমার প্রাণ কন উদ্ধার, কত বিস্তৃত বুঝিকে কি? তোমারই 
ীশঙ্করাচাধ্য বলিয়াছেন 2-- 

মাতা চ পার্ধতীদ্েবী প্রত, দেব মহেশ্বরং। 
বান্ধরাঃ শিবত্ৃক্তান্ট দেশ ভুবনজয়ম্‌॥ 

ত্রিভুবনই যে তোমার শ্বদেশ, জগত্বাসী মাত্রই যে তোমার আপনার ! কাহাকে 

বা দ্বিবে, এইু জন্যই ভারতবর্ধ ধর্দের মাতৃতূমি--এমন পরকে আপন করিবার, 
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দেশ ত পৃথিবীতে আর নাই। প্বন্ুধৈব কুটুগ্ষকম” বলিবার স্থান তত ৪আর নাই 
তাই বঙ্লিতেছি, হে ভারত! তোমার বর্ধশিক্ষাঁ ভুলিও না, তোমার 'টিরাভান্ 
আতিথ্যসৎকার বিস্থৃত হই ওনা, তূমিই তো চিরকাল অনপনে, অর্দাশনে থাকিয়া, 
্বীয় মুখের শ্রাসে অতিথীর সৎকার করিয়া ধস্ত হও। ইছাতেই ত তোমীয় 
অন্তিত্, তোমার প্রাণ। এই বিরাট মহাগ্রাণতা লইয়া, স্বামী লোকমান্ঠ 
পদধলিত, করিয়া, ভারতের জন্য কীদিতেন, কফিনে ভারত আবার জাগিবে, 
কিসে ভারত আক্মান্ুতৃতি করিবে, ইহাই তাহার ধ্যানজ্ঞান ছিল। আর তাহার 
প্রেম? তাহা অসীম অনস্ত, তিনি মুর্খ ভারতবাসী, দরিজ্র ভারতবাসী, চণ্ডাল 
ভারতবাসীকে আপনার কোল দিয়া ধস্ত হইয়াছেন, এমন কি কাহার নিকট 
ভারতের ধুলিকণাটা পর্য্স্ত পরমপৃত, "পরম আদরণীয়, পরমপবিত্র ॥ স্থাসীন্্রী 
সগর্ধে আমেরিকায় বলিয়াছেন, আমার হ্যায় কতশত বিবেকানন্দ ভারতের 
প্রতি রেণুতে গড়াগড়ি বাইতেছে। ইহাই তাহার মাতৃভূমির প্রতি শ্রেষ্ঠ অবদান। 
এমন কি তিনি বহুদ্দিবস পাশ্চাত্যে অতিবাহিত করিবার পর ভাবতে গ্রথম 
পদার্পণ করিয়াই সাট্রাঙ্গ গ্রণত হুইয়াছিলেন। পরম পুর্সনীয় হিন্দুবাঁজ সেতুবন্ধ 
রামেশ্বরাধিপতি তাহাকে সাইীঙ্গে প্রণাম করভঃ পরম শ্রদ্ধা ও সমাদর সহকারে 
তীহার সক্কান্প করিগ্রা কৃতরুতার্থ হইয়াছিলেন। শ্রীগুকককপাব শ্বাসীজী প্রাচা 
ও পাশ্চাত্যে এতদূর মহা সম্মানিত হইয়াও আঁপনাব দেই কলিকাতার বালক- 
ভ'ব ও দেবছুল্পভ সরলতা একদিনের জন্যও বিশ্বৃত হয়েন নাই, ইহাই 
তাহার মন্থৃব্যত্ব । 

পাশ্চাত্য বিজয়ের পর কলিকাতায় প্রত্যাগত হয! শ্বামীর্জী একদিন তীহার 
গুরুস্থান ভীরামকৃষ্+-সমাধি-মন্দির কীকুড়গাছী যৌগোস্ঠানে তাভার ভ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গ 
লাভের একমাত্র উপলক্ষ পুর্ব সম্পর্কীয় দাদা মহাশয় (যাতাদহীর সম্পর্ধায ভ্রাতা, 
মাতামহীর আপন মাতুল পুজ্র ) মহাত্বা রানচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ কঙ্জগিতে গিয়াছি- 
লেন। তখন মহাত্মা রামচন্ত্র পীড়িত এবং যোগোছ্াানেই বাস করিতেন। শ্বামীন্থী 
প্রেমভরে তাহার রাষ্দাদার চম্ম পাুক্ষ! ষথাস্থানে সন্মিবেশিত করিলেন। নিজে 
এত বড় জ্ঞানী, মহামানী তাহা তুঙ্লিয়া' গেলেন। মহাত্মা রামচজ্জ ইহা দেখিয়! 
শ্রেসাক্রু সম্বরণ করিতে পারিগেন না এবং বলিয়। উঠিলেন, “বিলে! তুই কেন 
পাকা ল্প্থ কছুধি, জমি আপনি লইতেছি। তাহাতে স্থামীজী প্রত্যুত্তর 








৩৫৬ তত্ব-মগ্ররী | [উনবিংশ বর্ষ, সবাদশ সংখ্যা । 


ধক 


করিলেন, রামদাদা! তোমার শরীর অন্রশ্থ, আর আমি যে তমার সেই বিজে” 
এবং উভর্র গঞ্ড হল বহি”! গ্রেমাশরধার। পরধাহিত হইতেলাগিল্র।. আহা! কি প্রেম! 

পাঠক ! উহাতে কি অগনিত হয় না শ্রত্ীরামন্কষণ সন্তান শ্বামিজীর প্রাণ ক 
প্রেমপূর্ণ ও উদার, ও সঃপরতার আধার ছিল! অসীম লোকমান্ঠয তুচ্ছ করিয়া 
আপনাকে কিরূপ সরল বালকের গ্যার জ্ঞান করিতেন ! ল্বামীজী পাশ্চাজ্ডে 
কত বহু মূল্য বন্তাদি ব্যবহার করিয়াও কলিকাতায় একটা সামান্ গরেঞ্ষি এবং 
একখানি উত্তরীয় বাবহার করিতেন এবং উহাতেই কত আনন্দ প্রকাশ 
ফরিতেন। তাহার শ্রীচরণ কমলে প্রার্থনা করি, যেন তংহার কুপায় আমাদেক 
নচুয্যত্থ লাভ হয়। 





সপ আপীল পাপী াপিপপানপাপপিপশীপাাপপপপ জা 





“কাঙ্গাল 


যোগোদ্যানে আ্রীরামচক্্র। 


(পুর্ব প্রকাশিত ৪২২ পৃষ্ঠার পর।) 


আবার কবে যোগোগ্যানে যাইব--এই বাগনা মানসে প্রবল থাকলেও, 
পরার পাচ সম্তাহ পরে, অর্থাৎ ১৮ই আশ্বিন রবিবার, বেশা হুই ও্টিকার সময় 
দবি্তায়বার ষোগোদ্যানে যাওয়া ঘটিল। এই সময়ে আমি এনট্রান্স ক্লাসে পড়ি 
ভাম, এবং আমার জ্বোষ্ঠতাত এৰং পিতৃব্য আমাদের প্রতি সর্বদা তীক্ষদৃষ্টি 
'্লাখিতেন, সুতরাং তাহাদের মত ন! লইয়া সহজে বাহির হইতে পারিতাষ না? 
ইতিপূর্বে দক্ষিণেশ্বরে, বরাহনগরের মঠে, আমরা কয়েক বার গিয়াছি, এবং 
জগ্মা্টমীতে যোগোদ্যানে গিয়াছিলাম, ইহা! তাহারা জানিতেন, সৎসঙ্গ এবং 
ধর্মালোচনার স্থল বলিয়া তাহারা কোনও দিন যাইতে নিষেধ করেন নাই। 
বিশেষতঃ ঠাকুয় সম্বন্ধে তাহাদের শ্রদ্ধার ভাই ছিল, জোষ্ঠতাঁত শহাশয় কেশব 
বাবুর পরিবর্তনাদ্দি সম্বন্ধে বিশেষরূপ জানিতেন এবং পিতৃষ্য একবার একটা 
₹কীর্ভঁন অম্প্রদায়সহ দক্ষিণেশ্বরে গমন করিয়া সেই সম্প্রন্বায়ের কীর্তনকাকে 
থোল বাজাইয়াছিলেন। ঠাকুর গান ও বাজনায় বিশেষ আনন্দিত হইয়া 
সম্প্রদ্ধায় মধ্যে ভাববিভোর অবস্থায় নাচিয়াছিলেন এবং পিড়ৃব্কে “বেশ 
“বেশ”-- বলিয়া উৎসাহিত করিয়াছিলেন । তরে যাহাতে পড়াণ্ুনার, ক্ষতি না 
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হয় এবং অসংসঙ্গ না জুটে, সে বিষয়ে তাহারা সর্বদা সাধ্ধান করিতেন। 
এই সময়ে আমার বয়স প্রায় ১৭ বংসর। 

এবারেও প্রিয়নাথ সহ যোগোদ্যানে গিয়াছিলাম। উৎসব দিনে উদ্যান 
যেরূপ লোককলরবে এবং কীর্ভনাদিতে মুখরিত ছিল, আজ আর সেন” 
নাই। আজ যোগোদ্যানের অতি প্রশান্তমৃত্তি। আমর! ঠাকুয় প্রণাম করিয়া 
বৈঠকথানার ঘরের দিকে অগ্রসর হইলাম। প্রিয়নাথের দঙ্গে থাকিলেও আমি 
বিশেষ কুষ্ঠিতভাবে বৈঠক গৃহের ভক্তগণের প্রতি সম্মান জানাইয়া প্রণত হুই- 
লাম। কাহারও সহিত আমার আলাপ পরিচয় নাই, তথাপি রামচজ্ আমাদের 
বসিতে কহিলেন । ঘরে অনেকগুলি লোক বসিয়াছিলেন, তথায় স্থান সন্থুলান 
না হওয়ায়, দেখিলাম বানীগায় াছুর বিছাইয়াও অনেকে বসিয়া আছেন, 
আমরাও এই বারাগ্ডায় বদিলাম। রামচন্দ্র ব্যতীত ঠাকুরের আরও কয়েকটী 
বিশেষ তক্ত--অর্থাৎ গিরিশচন্দ্র, মলোমোহন এবং হরমোহন প্রভৃতি, তথায় 
উপস্থিত ছিলেন। ইহাদিগকে ঘেরিয়! বঙিয়া গৃহ মধ্যে প্রায় ১১১২ জন 
এবং বাহিরেরু বারাগাক্সও প্রায় ১১২ জন বলিয়াছিলেন। ঠাকুরের মধুর 
লীলাপ্রসঙ্গ চলিতেছিল। আমর! নির্বাক অবস্থান বলিয়া উ্ছ৷ শুনিতে লাগি- 
লাম ।* এ সমস্ত বুবকবৃন্দ নারিকেলডাঞ্গায় উৎসব করিয়াছিলেন, তাহাদেরও 
অনেকে এই দিনে উপস্থিত ছিলেন। প্রিযননাথ সময়মত চুপে চুপে কথা কহিয়াঁ 
আমাকে অনেকের নাম কহিয়! মুখ চিনাইয়! দিতে লাগিলেন । বেলা! প্রায় আা* 
ঘটকার পর মনোমোহনবাবু কহিলেন, “এইবার একটু কীর্তন হউক।” তখন 
গৃহ মধ্যস্থিত কুঞ্জ নামক ভক্তটী খোল ও করতাল নামাইয়৷ যথাযোগ্য বাক্তিকে 
উহা সঙ্গত করিবার জন্য দিলেন। রামচন্দ্র ভানপুরা লইলেন, গাহিতে লাগিছেন--- 

“মজলে! আমার মনভ্রমর! শ্যামাপদ নীল কমলে। 
(শ্তায়াপদ নীলকমলে--ও মন কালীপদ নীলকমলে ) 
বিষয় মধু তুচ্ছ হল, ফামাদি রিপু সকলে ॥ 


( মায়ের ) চরণ কালো, ভ্রমর কা, কালোয় কালো দিশে গেল, 
পঞ্চতত প্রধান মত্ত রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিলে।॥ 
কমলাকাস্তের মলে, আশাপুর্ণ এডদিসে, 


চখন্্রখ সমান হোলো, আনন্াসলিল স্বলে॥ 


৩৫৮, তত-মপ্ীরী। (উনবিংশ বর্ঘ, ছাজশ সংখ্যা? 
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গানটী শেষ হইলে গিরিশবাবু কহিলেন)--পগয়া গঙ্গা” 
রামচন্দ্র গিরিশচন্দ্র মানদিক ভাব এুঝিয়া মাথা নাড়ি! একটু হাক্ত 
করিলেন, পরে গানটা ধরিলেন,-_ 
“গর! গঙ্গা প্রভাসাদি কাশীকাঞ্চী কেবা চার। 
কালী কালী কালী বলে, ( আমার ) অজপ৷ যদি ফুরায় ॥ 
ভ্িসন্ধ্যা। যে বলে কালী, পূজ সন্ধা সে কি চায়। 
সন্ধ্যা যার সন্ধানে ফিরে, কভু সন্ধি নাহি পায়। 
কালীনামে কত গুণ, কেবা জান্তে পারে তায়। 
গেবাদিদেব মহাদেব যার পঞ্চমুখে গুণ গায় ॥ 
জপ যজ্ঞ পুজী বলি, আর কিছু না মনে লয়। 
মদনের জপ যজ্ঞ ( সব) ব্রহ্মময়ীর রাঙ্গা পায় ॥ 
রামুচক্রের সঙ্গে সঙ্গে অনেকেহ গানচী গাহতে লাগলেন। গানটী ছুই 
ভিন বার গাওয়া হইল। 
ইহার পর আবার গান হইল-_ 
নামের ভরসা কেবল করি গো তোমার (ওনা)। 
কাজ কি আমার কোশাকুশি, দেঁতার ভাসি লোকাচারখ « 
মামেতে কাল পাঁশ ক্ষাটে, জোটে তাঁ দিয়েছে বটে) 
আমরা তো সেই জোটের মুটে হয়েছি আর হব কার॥ 
নীমেতে যাঁ হবার হবে, মিছে কেন মরি ভেবে, 
নিতান্ত করেছি শিবে, শিবের বচন সার ॥ 
এই গান শেষ হইলে রামচন্্র তানপুবাটী কুগ্ুর গাতে দিলেন, তিনি যথা- 
স্থানে উহা রাখিয়! দিয় আব'র উপবেশন করিলেন। এইবার কীর্তন গান। 
হইতে লাগিল। 
প্যা্দের হরি বল্তে নন ঝবে, তার! দু'ভাই এসেছে ব্রে। 
তারা--তার! ছু'ভাই এসেছে রে। 
যাঁরা! জীবের ছুখ সইভে নারে- এ দদীয়ার তার দু'ভাই এসেছে রে। 
যার! ত্রজের মাথন চোর! ছিল, যাঁরা জাতির বিচার ন্রাহি করে, 
যার! পাপী ভাগী কোজে করে, যারা আপনি মেতে জগঞ্ মাতায়, 
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যারা 'আপামরে দয়া করে, যারা জগাই মাধাই উদ্ধারিল, 
যারা হরি হয়ে হরি বলে, যাঝ। মার বেয়ে প্রেম যার্চ,* 
যারা আপন পুর না হ বাছে, যাশা ব্রজর কাই ণদাই ছিল, 
জীব তরাতে তারা জাগা শাহ এলেছে রে (গৌর নিতাই )॥ 
এই গানটী এমন মাতোরাপ। ভাবে গীত হই ছল, যে আগাদের শরীর মাঝে 
মাঝে রোমাঞ্চিত হইয়া! উঠিতোছল। মগে'মোহনবাবু মাঝে মাঝে আকল্প দ্রিভে 
লাগিলেন, "একাধারে তারা৷ ছ/ভাহ” “রামকুষ্জরূপে তারা ছুভাই |” বগরিশজন্র 
অতি ধীর ও গন্তীর ভাবে বাসয়া ঘ্বহিয়াছিলেন। অনেকক্ষণ পরে গানটা 
শেষ হইল। র 
বেলা প্রায় ৫টা। ইতি মধ্যে গিরিশবাবুর বেহার! ( নাম শিউখাল) গিক্রিপ 
বাবুর জন্য গাড়ী লইয়! উপস্থিত হইয়াছে। তিনি বাড়া বাইয়া তপন 
থিয়েটারে যাইবেন। গিরিশবাবু বেহাগাকে ডাকিছ! তামাক সাছিতে কহিলেন॥ 
তামাক খাইয়া গিগিশবাবু ও তৎ্স€ মনোোহনবাবু, হরমোহনবাবু এবং আরও. 
দুই একজন কলিকাতায় যাইবার জন্য উঠি! ঠাকুর গ্রণাম করিতে গেলেন । 
রামচন্দ্র, তাহান্দের*সহিত কথা কহিতে কহিতে তদভিমুথে চঙিলেন। তখন 
ঠাকুর ঘর খোল। হইয়! ঠাকুক্পের বৈকালক শীতল দেওয়। হইয়! গিয়াছে। 
তারক নামে একটা ভক্ত ঠ'কুরের প্রসাদ সকলকে বাটিয়। দিতে লাগিলেম। 
আমরাও ঠাকুর প্রণাম করিয়া প্রসাদ গ্রহণ কারলাম। গিরিপবাবু প্রভৃতি 
যানারোহথে যোগোদ্যান হছতে নিঙ্রান্ত হইছেন। শবাশই্ট দকাগে এখ।র বৈঠব্ং 
গৃহের সম্মুখর বারাগায় আসয়। রামচঞ্জের সাহ2 কখাবা্। কহঠে আরম্ত 
করিলেন। 
এইবার বাড়ী ফিরিবার জন্য আমি প্রিয্ননাথকে ঢুপে চচপ কাহলাম। ডিন 
কহিলেন, আচ্ছ।, চল যাই। আমরা উঠিয়া রামচন্দ্র এবং অপরাপর ভক্তগণ 
সম্মুখে প্রণত হইয়! বিদায় প্রার্থনা করিলাম। রামচন্ত্র কহিলেন,--“তআ।বার 
তোমরা এসো ।” আমাদের সঙ্দে আরও ছুই তিনটী ভক্ত (অর্থাৎ প্রিয়নাথের 
বন্ধুগণ ) কলিকাতা ভিমুখে মাস্তি লাগিজেন। ফিরিবার সময় নারিকেলডাঙ্গায 
মোগল গার্ডেন, শ্রীযুক্ত গুকদান চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটী, গ্যাসঘর ইত্যাদি 
ঝিয়লাথ একে এরে বব দোইতে ও চিনাইতে, লাগিলেন । মোগল গ্ীয্নে 


৩৬০ শত্তব-যঞ্ররী। [উনবিংশ বর্ধ, ঘাদশ সংখ্যা। 
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াহারা এক একদিন আসিয়| সন্ধ্যার সময় সকলে ধ্যানে বসিতেন এবং রাত্রি 
গ্রাহ় ৯ট1 ৯/৩ট! পর্যন্ত তাহার ধ্যান জপ করিত্েন। 

৯ই কার্তিক রবিবার, ১২৯৮ সাল, (২৫শে অক্টোবর ১৮৯) খুঃ) অপরাহ্থ 
প্রায় ৩ ঘটিকার সময় যোগোদ্যানে তৃতীয়বার উপস্থিত হই। অনেক ভক্ত 
উপস্থিত ছিলেন। কতকগুলি নবাগত তন্বপিপান্থ ব্যক্তি র'মচন্জ্রের সহিত 
ধর্পপ্রসঙ্গ করিতেছিলেন। মনে পড়িতেছে, রামচন্দ্র বলিতেছিলেন --“মহাশয় ! 
পরমহংসদেবের কাছে গিয়ে আমরা নুতন কথ! শুনেছি, নূতন জিনিস দেখেছি। 
ভার আগে যে সব দেখেছিলাম বা শুনেছিলাম, সে সব যেন খড়কুটো| বা আলুনি 
ঘলে বোধ হতে লাগলো । আমরা গিয়ে যখন তাঁকে জিঞ্ঞাস৷ কারলাম যে, 
মহাশয় ! ঈশ্বরকে কি পাওয়! যায়? তিনি বলেন যে, দিনের বেলায় আকাশে 
তার! দেখতে পাওনা, তাই বলে কি বলবে, যে আকাশে তারা নাই? হুর্যের 
ধ্রুখয় তেজে তারার জ্যোতিকে ম্লান করে দিয়েছে, তাই তার! দেখা যায় না । 
তেমনি জীবের অন্তরে মহামায়ার প্রভাব ও কামিনীকাঞ্চনের লালসা প্রবল 
ছয়ে রয়েছে, ঈশ্বরের চিন্তা নাই, ভাবনা! নাই--তাকে পাবে কেমন করে? 
লোকে বিষয় হলো! না বলে ছু ঘটা কাদবে, ছেলে হুলে। লা বলে চার ঘটা 
ককাদবে, কিন্তু হে ঈশ্বর! তুমি কেমন, একবার আমায় দেখা দাও, 
এ কথা বলে কি কেউ এক ফৌটাও চখের জল ফেলে? তার জন্য যে কীদিতে 
পারে, তাকে পাবার জন্য যার প্রাণ ব্যাকুল হয়, মে নিশ্চয়ই তাকে পার়। 
'ধীমাদের এই কথা বল্তে বল্তে তিনি সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন, কতক্ষণ পরে 
ভার ছস ছ'ল। বাহিরের তর্ক, ছেঁদেো কথার, তাকে লাভ হয় না, তার 
তত্ব্ড বোঝা যায় না। সরল প্রাণ, আর তার প্রতি প্রকান্তিক অনুরাগ, এই 
ছুটি হ'ল তাকে পাবার একমাত্র উপায়। একটী গানে আছে-- 

কেবল অনুরাগে তুমি কেনা, 
প্রভু! বিন! অনুরাগ, করে যল্রযাগ 
তোমারে কি যায় জানা । 
(তোমায় ধন দিয়ে কে কিন্তে পারে' 
হৃদয় না৷ দিয়েছে ।) 
আজম ভভ্রলোক ফহিলেন,- মহাশয় | জসমক়! সংসারে মায়ায় জড়িত হচ্ছে 


শশ্পাশাীশীল শািশাশটিশট শাঁশিতিশিল ৮ 
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০ পাশপাশি পি পপি 


বুমেছি, ফেমন কবে কি হবে? আমাদের কি আর তার প্রতি অঙ্গ আসে? 
ধামচন্্র কহিলেন, যা বলচেন মে তঠিক কথাই। তবে ঈশ্বরের” ₹পা হলে 
লবই হয়। ভুলসীদাস*বলেছেন,-- 

সদ গুক পাওয়ে, ভেদ বাতাওয়ে, 

জ্ঞান করে উপদেশ । 

তব কয়লাকি মধলা ছুটে 

মব আগ করে পববেশ॥ 

যাঁরা মোহান্ধ জীব, যণরা মায়াবদ্ধ, তাদের সদগুক বিনা আর গতি নাই। 
পল্রমহংসদেক্র কাছে, আমরা একবার সংসাব ভ্যাগ কবাবো বলে বলেছিলাম, 
ভাতে ভিনি বল্লেন, কেন? সতসার কি দোষ করেছে? সংসারে নিলিপ্ত 
হয়ে থাকো । পীঁকাল মাছ যেমন পাকের মধো থাকে, অথচ ভার গায়ে 
একটুও কার্দীর দাগ নাই। মংদাব ছেড়ে বাবে কোগা? বেখানে যাবে 
সেইখানেই ত সংসাব। তোমার মন থেকে দদি সব তাগ না হলে, তুমি 
ঘনে যেয়ে কি করবে? নংসার ববঞ্চ ভাল যায়গা । কেল্লাম থেকে যেমন 
শক্রের সঙ্গে দ্ধ করার জন্য বেশী ভাবনা হয় না-কারণ গোলা, গুলি, রসদ, 
সব কেম ঠাঞ্ষুত রাযোছে, সে রকম সংসাব থেকে যে ভরিসাধন করবার বাসন! 
করে, তারপঙ্ষে সে সাঙন সহজ ভয়ে পড়ে, কারধ তার খন যে কোন অভাব 
বোধ হবে, সংসাবে তখনি চা পাবে। 
এই প্রকাধেব কথাবার্তা শুনিভে শুনিতে চাবিটা বাজিয়া গেল। আগস্কুকগণ 

যাইবার জন্য ইচ্চা গ্রকাশ করিলেন, তখন ভাহাদিগকে ঠাকাধের কিছু কিছু প্রসার্দ 
দেওয়া হু্টল। উহা গ্রণান্তে তাহারা প্রস্তান করিলেন। ততপরে রামচঙ্্র 
ঠাকুরের জলপানি দেওয়ার জন্য কাপড ছাড়িয়া! ঠাকুর ঘরে গিয়া ঠাকুরকে 
তুলিয়া সমস্ত নিবেদন করিলেন। আমরা তখন ৮১ জন যোগোদ্যানে 
ছিলাম। সকলেই প্রসাদ পাইলাম। প্রসাদ গ্রহথান্তে কয়েক জন চলিা গেলেন । 
আর ২৪ জন যাহারা ছিলেন, তাহাঁঞ্। এ দিকে সেদিকে বেড়াতেছিলেন। 
রামচন্দ্র এ্সান সময়ে ঠাকুরের ঠিক সম্মুথে চাতালে যাইয়া উপবেশন করিলেন । 
স্তাছার' কিছু পরেই আমি গৃহে ফিরিবার উদ্দেস্টতে ঠাকুর প্রণাম করিতে গেলাম । 
ঠাকুর প্রণাম করিয়া উঠিলে রামচন্দ্র আমাকে দিকটে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন-_ 


৪ ১ 


৩৬২ ততপ্-মগ্তরী | [ উনবিংশ বর্ধ, দ্বাদশ সংখ্যা । 


শপীপপপাপলি পাস পাপী পাপা? পপ দি শিট শীট 





সাপাপাশাহিশীশি পতি 


তোমার নাম্ন কি? তোমার বাস কোথায়? তুমি কি কর? এখানে কেন 
আইস? এসব কিছু ভাপ লাগে কি? আমি অতি বিনীতভাথে বথায়থ উত্তর 
প্রদান করিপাম। তথন তিনি কহিলেন, তোমার এখানে বিশ্বাস হয়? আমি 
যে কি উত্তর দিব তাহা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না । প্রাণের অভাস্তরে যেন 
কেমন একটা কি হইল! বুকের মধো গুর্গুর করিয়া! উঠিল । ঢুইটী চক্ষে 
আপনা হইতে জল পড়িতে লাগিল । আমি যেন কেমন হইয়া গেলাম, কাদো 
কাদে! ত্বরে বলিলাম_তাহার কৃপা ভিন্ন কিছুই হয় না। তিনি আবার জিজ্ঞাসা 
করিলেন,--ঠাকুরের ধ্যান কর কি? উত্তরে বলিলাম যে, আমি ত কিছুই জানি 
ন1, প্রাণ বড়ই টানে তাই আসি, তবে যদি কৃপা করে আপনার! কিছু বলে 
দেন। তখন তিনি কহিলেন, ঠাকুর এখানে পঞ্চবটী নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন, 
যদি ইচ্ছা হয়, তবে একট! শনিবারে উপবাস করিয়া এখানে আসিও, সমস্ত 
শিখাইয়া দিব । 

রামচন্দ্রের এরূপ কথাবার্তায় আমার হাদয় যেন গলিয়! গেল। আমি কাতর- 
নেত্ধে অনেকক্ষণ তাহার পানে চাহিয়াছিলাম। আমার চক্ষে জল দেখিয়া, 
তাহার চক্ষেও জল ঝরিতেছিল। ঠাকুরের আজ এ কি খেলা, কিছুই বুঝিতে 
পারিলাম না। রামচন্দ্র আগন্তকগণের সহিত আজ অনেকক্ষণ “চুখের জলের? 
কথ কহিয়ার্ছিলেন। ভক্তরাজ দয়! করিয়া কি আঙ্গ আমায় চক্ষের জলে অভি- 
যিক্ত করিলেন। ঠাকুর! দয়াময়! চোখের জলে ষদি তোমাকে পাওয়া যায়, 
ভবে কৈ, তোমাকে আমি পাইলাম কৈ? কৈ আমার অন্তর হইতে মায়া মোহ 
বাসন! কাঁমনা আসক্তি--এ সমস্ত আবর্জন1 বিদুরিত হইল কৈ? হায় ঠাকুর ! 
হায়-চাহিয়। দেখ, এই পরিণত বয়সে-_ এই স্থলিত দস্ত--পলিত কেশ অবস্থায়ও 
কামিনীকাঞ্চনের আসক্তিতে ডুবিয়! রহিয়াছি। কৈ দেব! তোমার পানে, 
তোমার পথে ছুটিলাম কৈ? সারাজীবন অনেক ভাবিয়াছি, অনেক চিন্তা 
করিয়াছি, অনেক প্রয়াস পাইয়াছি-_বুঝিাছি--আমর! তোমার হাতে কলের 
পুতুল, তুমি আমাদের যেমন নাঁচাও তেমনি নাচি। আহাদের নিজের স্বাধীনতা 
স্বাবলগ্থন কিছুই নাই। তুমিই হাসাও, তুমিই কাদাও, তুমিই আমাদের অন্ধকারে 
ফেল, আমার তুমিই আলো! এনে প্রাণ বীচাও। লীলাময়। এ লীলার 'সংসারে, 
তোমার অদ্ভুত লীলা-রহস্ত বুঝিতে পারে- এমন শক্কি কার? ঠাকুর! যখন 
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১০ তি পিস 


যে অবস্থাতেই থাকি না কেন, তাতে চঃখ নাই, এইটি কোরো/যেন তোমাকে 
কথনও না ভূুলি। ক্রপা করে তুমি তোমার ভক্তের সম্পমুথে আমার মুখে প্রথমে 
“কৃপা” কথাটি তুলিয়!* দিয়াছিলে, অন্তরে কৃপার আশা ফুটাইয়। কুপার ভিখারী 
করিয়া-_ গুরুবূপে কপাবারি এ হৃদয়মকতে সিঞ্চন করিয়াছিলে। সংসারে বিপদে 
সম্পদে. উৎসবে বাসনে, এই ভীষণ জীবন-সংগ্রামে তোমার কৃপা দেখিয়া শত 
শতবার মুগ্ধ হইয়াছি-ভাবিয়াছি বুঝিয়াছি আমর! তোমাকে ভুলিয়া পৎথত্রষ্ট হইলেও 
তুমি আমাদের ছাড় না--তোমার কৃপা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে খুরিতেছে--ফিরি- 
তেছে, সহত অমঙ্গল হইতে রক্ষা করিতেছে । ঠাকুর। তোমার এই কৃপা! 
হইতৈ অনস্তজীবন যেন তোমার কপার অধীন হইয়। থাকি। 

যাতা হউক, সেই দিন রামচন্দ্রেধ সহিত পুর্করূপ কথাবার্তা ও আলাপের 
পর বাটা আসিবার জন্য উঠিলাম। ঠাকুর ও তাহার ভক্তকে এক অতি অপূর্ব 
আনন্দের ভাবে দেখিয়া প্রণাম কবিলাম। প্রাণে এক অভূতপূর্ব আনন্দ লইয়। 
ঠাকুর ও তাহার ভক্তণণের কথা ভাবিতে ভাবিতে একাকী গৃহপানে চলিতে 
লাগিলাম। সে.দিন্স প্রাণে যেকি আনন্দই পাইয়াছিলাঞ্জ, তাহা বাক্ত করিবার 
ভাষ। আমার নাই। 

ইততিস্পুঞ্র্ব ধলিয়াছি যে, প্রিয়নাথের গৃঙে (রামরুঞ্জ পরমহংস নাম নিয়ে 
লেখা ) ঠাকুরের একখানি ছবি ছিল, প্রিরনা'গ সে ছবিখানি আপনার নিকট 
কিছুদিন রাখিয়া পরে সেখানি আমাকে দিয়াছিলেন, ( উহা অন্য। পি আছে )। 
আর বরাহনগর কুঠিঘাটার অবিনাশচন্দ্র দার নিকট হইতে আমর! করখানি 
ক্যাবিনেট সাইজ ফটোগ্রাফ কিনিয়াছিলাম । মে সময়ে একমাত্র অবিনাশবাবুর 
নিকট ভিন্ন আর কোণাও ঠাকুরের ছবি মিলিত না । দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সমাধি 
অবস্থার তিনিই সর্বপ্রথম ঠাকুরের বসা ছবি তুলেন ঠাঁকুর যখন সেই ছবি 
দেখেছিলেন, তখন তাকে বলেন যে, এই থেকেই তোর হবে। মা আমার 
বলেছে ষে, লোকের ঘরে ঘরে এ যাবে । এই ছবিগুলি বাধাইয়া আমি পড়িবার 
ঘরে রাথিয়াছিলাম । বটতলা প্রচলিত 1নত্কর্্পদ্ধতি পাঠরান্তে নিত্য ঠাকুরকে 
ফুল দিতাম ও প্রণাম করিতাম। আমার জেঠাইমায়ের ববাবরই এই নিত্যকর্ণ 
পাঠ ছিল, "্টাহান উৎপাতে আমি সেগুলি মুখস্থ কবিয়াছিলাম। সে দিন 
যোগোগ্ভান হহতে ফিরিয়া আসিয়া ঠাকুরের ছবিশুলিডে কতবার যে মস্তক 


পাপশীপ্পীসপিশিক্পিিল 


-স্া 


০৬৪ তত্ব-যঞ্জরী । [উনবিংশ ধধ, দ্বাদশ সংখ্যা) 
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*পর্শ করিয়াছিলাম, তাহা আব বলিতে পারি না। ঠাকুরের নাম শিখিব, ধ্যান 
শিখব, এই রানে হদ্য উদ্বেলিত হইতেছিল। 
এই সমন আমার ঠাকুরমায়ের বড়ই অস্থুখ । জর ও উদরাময় পীড়ায় সাহার 
৬৫ ₹*মরের ঘার্ণ দেহখানি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, বাচিবার আশা নাই । তাহার 
বিশেষ ষড়ে আমি লালিত পালিত, আমাকে অত্যন্ত ভালবামা তন ! তাহার 
নিকটে বসিয়। ছুটি কথ! কহিলে তিনি সন্তোষলাভ করিতেন । আমি সন্ধ্যার পর 
তাহার কাছে বসিয়| ঠাকুরের গল্প করিতে লাগিলাম। 
তৎপবে প'ড়তে বঙ্য়া নোটবুকখানিতে অগ্যকার বিবরণটুকু লিখিতে গিয়া 

দেখিলাম, পাঁচ দিন পূর্বে ঠাকুরের চরণ উদ্দেশ্তটে “মনন্তাপ” নামে ঘে কবিতাটা 
লিখিয়াছি--অগ্যকার অপরাক্কে তাহার সার্থকত| সম্পন্ন হইয়াছে । কবতাটা 
গ্িরিশবাবুর ছন্দের অনুকরণে লেখা । কাবতাঁটী এখানে উদ্ধত করিয| দিলাম. 

একি অকন্পাৎ। একি বজাধাত । 

কেন হেন তাপ? অনুতাপ দাও জদে। 

যাে চক্ষজল। বহি দব্দর-- 

ধুয়ে নাবে মন মলা । 

অন্গুতাপে মব তাপ খ্ুচে-শ 

এস অনুতাপ কোথা আছ তুমি? 

ডাকি তোমা আমি-_ 

কেন নাহি গুন তুমি অভাগা ডাক? 

আনেবে ঘরেখ শত্রু । মজালি রে মোরে-”" 

যথা কালসপ দংশে তান” 

দুগ্ধ কলা দিয়া যেবা পুষে । 

আরে ওরে মন। তবু তুমি নাহি ছাড় 

ইহাদের আশা-_ 

কুপ্রবৃর্তি এতই কি তোমাতে পশেছে * 

এত কি অধীন তুমি হয়েছ তাদের ? 

কর মুড মন, প্রাণপণ, 

ত্যজবারে কুত্মিৎ আচার-- 
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স্পকবিত প্পপিল পি শশাশীরাটাশশাশা শি 


ভেবে দেব তম) ওপে পাপ মন, 
সল্মুখেতে ভীষণ বিচাব। 

ছাড়ি দাগাাজী, কাম আদি ত্যজি, 
নিরঞ্রনে কর আশ -- 

বিপুবে সেবিবে, পাপেতে ডরুবিকে, 
শেষেতে ভীষণ এরাস। 





ছাঁড ছাড সমুদাষ, ধরাময লে পায়, 

এ সংসার মাস্ামব _মোহমর় 

বিভীযিক1 পিশাচেব এই বাসস্থান । 

ছানি প্র্পাভন, ওবে ধুগ্ধ মন । 

ত্যাজি অ কর্ণ, কামিণ' কাঞ্চন, 

বিণ সেখল, ধপুহ পোষণ, 

বামকুষে দাও মন। 

ঘৃ'চবে বঙ্গন, বমের যাঁতন, 

পাপের পাসন , অনাধাসে 

,পাঁব তুই অভযচবণ ॥ 

ঠাকুর প্রাই তিন বৎলর তিন মান, তিন দিন, তিন ক্ষণ, তিন দণ্ড ইত্যান্গি 
খলিয়! “তিন” কথাটার উপবে জোর দিতেন । আরও বলিতেন, "আস! যাওয়। করলেই 
লাভ।” ফোগাগ্ভানে আমার তিনদিন যাইয়! প্রকৃতপক্ষে তাহাই হৃইল। ঠাকুরের 
আদি ও পরম ভক্তের কৃপাকটাক্ষ লাভ করিয়া আমি জীবনে ধন্ত হইলাম । 
তাহার অহেতুকী করুপাগুণে আমি আমার জীবনপথের চিরসঙ্বল পাইবার আশ্বাস 
পাইলাম । আমার মুক্তি ও পবিভ্রাণের জন্য তাহার উদ্বেগ ও ছুই চক্ষে জল, 
দেখিলাম । আমার মত কাঙ্গালকে ঠাকুরব্প অমূল্য ধন দান করিবার জন্য ব্যাকুল 
দেখিলাম। আমার ন্যায় অজ্ঞ, মূর্খ, জ্ঞানতক্কিহীন দুর্মতি ব্ক্কিকে অসৎ হইতে 
মত পথে লঙ্য়া যাইঝার জন্য লালায়িত দ্েন্িলাম। জগতে ইহাপেক্ষ! দয়ার কার্য 
আর কিহইতে পরে। ধন্তঠাকুর। ধন্ত ঠাকুরের তক্ত | তোমাদের চরণে 
আমি কোটি কোটিঝ'ব প্রণাম করি। (ক্রমশঃ) 
মেবক শবিজয়নাথ মনুমন্ধার 


৬৬৬ কত্ব-মঞ্জরী | | উনবিংশ বর্ষ, "দ্বাদশ সংখ্যা) 





এম | 

এস পেতেছি আসন হৃদয়ে আমার 
তোমাক্লল্তরেতে সখা, 

এস যেওনা ফিরিয়া হয়ে নিরদয় 
দিয়ে ক্ষণেকের দেখা । 

ওগো তোমারি কারণে হাদয় আমার 
পাঁতিয! রেখেছি প্রভু । 

ওগো তোমারে আদরে লইতে হৃদয়ে 
বিফল করোনাদকডু ॥ 

আমি তোমারি গো সথা এ জীবন এ 


পদতলে দিছি পাতি। 

আমি পাইতে তোমারে কত আবাঁধন। 
করি যে গো দিবা রাতি॥ 

হের তৰ আগমনে প্রফুল্প হইয়া 
বনবিহঙ্গিণী গাহিছে | 

হের আসিবে বলিয়া ধীরে কল্লোলিনী 


মুল উচ্ছদাসে বহিছে ॥ 

তুমি আসিবে বলিয়া ফুটিয়াছে ফুল 
কুজে কুঞ্জে হরষে। 

তুমি আসিবে বলিয়া আদে নব দিন 
চির নৰ এই বরযে ॥ 


শ্রমতী প্রভাতী দেবী, 


চৈত্র, ১৩২২ *সাঙ। ] আঁন্ম-সমর্পণ | ৩৬৭ 


আত্ম-সমপ্প্ণ.। 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ | 


সিমসন্‌ সন | 

নীলরতনের অবস্থা পূর্ব । এখনও পর্যন্ত সংজ্ঞা হয় নাই, বরং আরও 
অনেকগুলি নৃতন উপসর্গ দেখ! দিয়াছে। যোগীন ডাক্তারই চিকিৎসা করিতেছে, 
তবে গতকল্য বৈকালে হঠাৎ অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হওয়াতে প্রতিবেশীরা পরামর্শ 
ক্রিয়! জেলার সাহেব ডাক্তাব মিং সিমসন্কে আনিয়াছিল। সিমসন সাহেৰ 
রোগীকে যত্বুপুর্বক পরীক্ষা করিস্স। এবং হৌগের আগ্ঘোপান্ত শ্রবণ করিয়। ঝাললেন, 
“সান্লিপাতিক বিকার হইয়াছে, জীবনের আশা খুব কম, তবে চেষ্ট! করিলে এ যাব্রা 
ধাঁচিলেও বাচিতে পারেন ।” তাহার পর যোগীনকে ওষধ সম্বন্ধে পরামর্শ দিয়া 
চলিঘা গেলেন । যোগীনগ প্রায় রাত্রি ১০টা পধ্যন্ত থাকিয়! ওষধাদির ব্যবস্থা 
করির। দিয়। চলিয়া গেল। যোগীন ডাক্তার চলিয়। গেলে টাপা একাকিনী স্বামীর 
শয্য! পার্থে থাকিয়া নিয়মিতভাবে ওষধ সেবন করাইতে লাগিল) হতভাগিনী 
সাহেব যাহ! বলিয়া! পিঁয়াছিলেন তাহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারে নাই ॥। বিপদ 
কখসও এক) আসে না । ছুলাপেরও ভয়ানক জর, নিস্তারিণী তাহাকে লইয়া শয়ন 
করিযাছে। বিপদের রাত্রি সহজে কাটিতে চাহে না। চাপার ত ক্লাত্রি অতি দীর্ঘ 
ধলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সে সমস্ত রাত্রি দেবদেবীর নিকট পুজা! মানসিক 
করিতে লাগিল। 

টাপা কথনও বা নীলরতনের অমঙ্গল ভাবিয়া কীাদিয়! আকুল হইতে লাগিল, 
কথনও বা হৃদয়ে আশার সঞ্চার হওয়ায় প্রকৃতিষ্থ হইতেছিল। এই ভাবে কোন 
রকমে রাঁঞ্ কাটাইল। প্রভাত হইবামাত্র সে নিস্তাপ্রিনীকে ডাকিয়া জিঞ্লাসা 
করিল, “হারে ত্ুলাল কেমন আছে ?” 

নিস্তারিণী। ছেলে! সমস্ত রাত্রি চোখের পাতা বুঙ্গেনি--এখন একটু 
খুমিয়েছে, আর জ্বরটাও কিছু কম ব'লে বাঁধ হচ্ছে। হ্যা ধোদিদি, দাদাবাবু 
এখন কেমন আছেন? 

ঠাপা । সেই বকম৯--কি বোগই ভ'ল, বাড়ীতে বসে কারুর সঙ্গে একটা 
কথাও কইতে পারলেম ন!, বা একবার চোখ মেলে চাহিতে পারলেন না। 


নি ০ স্পা 


৩৬৮ শতৃ-সরা | [উনবিংশ বর্ষ “দাদশ সংখ্যা। 


টিক ০০ ০০ শপ ৩ পপ পাপা পা শপ পপি পতি ৮ 
-০পশপপশিশাপাপশীপপাশিটীপি 





৮ শিিশি শিশি পীপিশিসপিপীত 


এই বলিয়। ঠাপা ন্বীয় বস্ত্রাঞ্চল দ্বার! চক্ষু মার্জিত করিয়া পুনরায় বলিল, 
লিক্তারিণী, ঠ একবার ডাক্তারের বাড়ী যা--তাকে শিগগির ডেকে নিয়ে আয়। 
শেষ রাত্রি থেকে ঘাম হ,চ্ছে-:আর আজ যেন একটু বেশী কাতর হঃযে পড়েছেন 
বলে বোধ হচ্ছে। 

সিস্তারিণী। তাকে আল ডাকতে যেতে হযে না, সে নিজেই আসবে এখন | 

চাপা । কাল অত রাত্রে গেছে, যদি এ বেলা না আসে। 

নিজ্ঞারিণী। সে আবার আসবে না। সেগ আর দয়া কর আসে না। 
লে 'পদ্ধন! খোর”, মানুষ পয়সার জন্যে সব কবতে পারে । ঢেব দরের মানুষ দেখেছি 
ঘাপু, এব মতন পিসমখোর” পৃথিবীতে ছুটী নেউ। লোকটার চোখের চামড়া 
একেবারে নেই | রোজ ২।৩ বার ক্র আনছে, এত রে বরুম তবুও চার 
টাকার এক পয়সা কম কব্লে না। তা ছাড়া কাল দুলোকে দেখেছিল বলে 
ঘাবার সময় আমার কাছে তার জন্তো টাকা চাচ্ছিল। 

টাপা। ভার পর-- 

নিক্তারিণী। তার পর মশার কি, ইচ্ছে হ'ল মুখটা পুডিয়ে দি---চা আর 
গ্পারলুম মাঁ-এ রকম “চসমথোত্ আর পৃথিবীতে চটো আছে? 

টাপা । তুই ভা্ষে কিছু বলিস্নি ত? আমায় জানাস্নি হেমা? কাল 
টাকা পাধনি হয় ত আব আস্বে ন!? 

এমন সময়ে নীলবতনের প্রতিবেশী একটী অষ্টাদশ ব্ধীয় যুবক সবোজকুমার 
গছ মধ্যে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে আস্বে না বৌদিদি ? 

নিস্তারিণী। যোগীন ডাক্তার-_দাদাবাধু তুমি ফাল লল্লে না যে ডাক্তার 
এনে ছুলোফে দেখান । তোমার কথামত ছেলেটাকে কাল দেঁখিয়েছিলাম। 
তা সেই “অনামুখো+ যোগীন ডাক্তার রাত্রে বাড়ী যাবার সময় আমায় বললে, 
"তোমাদের ছেলেকে দেখলুম তার টাক! কই ?” 

আমি বন্ধুম বাবু আমরা গরীব লোক দেখতেই ত পাচ্ছেন? একটু দয়া না 
করলে আমরা মারা যাবো । আর দাদাবাবুকে এমন রোগে ধরলে যে মাইনের 
টাকা পর্যাস্ত একটীও ঘরে এলো নাঁ। বাস্তায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন হয় ত 
টাকা পকেটে রেখেছিলেন কেহ নিয়ে নিয়েছে, না হয় পড়ে গেছে--আর 
বউদ্দিদির গয়নার মধ্যে হাতে দুগাছা! বালা ছিল, .তাই কাধা দিষে চিকিৎসা হচ্ছে। 


চৈত্র, ১৩২৯ সাল।] আজ-সমর্পণ । ৩৬৯ 


আপনি ভদ্রলোক, আপনাকে আর বেশ ক ব'লবো--য। ভাল বোঝেন করুন? 
সে তখন আমাব কথা শুনে বল্লে বদি পয়সা নেই, তবে নবার্ধী ক্”রে সাহেব 
ডাক্তার আন্ত গেলে কেন» আমি বন্তুম-বাবু রাগ ক'রবেন না--নবাবী 
কপরে নয়, প্রাণের দায়ে এনেছিলুম-_আক্কআপনারা ও ও সবাই আনতে বল্লেন । 
এই কথা শুনে দে রেগে চলে গেল), 

মরোজ। বৌদি । তুমি তার জন্তে ভেবে! নাঁ-আমি নিজেই যাচ্ছ -- 
খদি মেরাগ করে থাকে, ভাল কবে বুঝিয়ে তাকে নিয়ে 'আস্ৰ। । এখন 
নীলরতনদ্?” কেমন আছেন বল দেখি? 

চাপা । দেই এক রকমই-- এখনও পর্য্যন্ত ভাল ভষনি, কিংবা চোখের 
পাতা ফেলেনান । তবে ভালর মণ, দেখা ধাচ্ছে যে হিক। উঠাটা বন্ধ হয়েছে 
আর শেষ রাত্রি ₹'তে ঘাম হ'চ্ছে। 

এই কথা শুনিবামাত্র সরোঙ্জকুমার নীলরহনের গায়ে হাত দিবা (খিক! 
বলিল, খোদিদি এখন ৪ থাম হচ্ছে-মাব গারের উত্তাপও গুব কম বোধ হয়-- 
আজকে জ্রট| ছাড়িবে। আম যোগীণ ডাক্তারকে ডেকে শিষে মাস, তুমি 
এ উধধ হ'তে এখন এক দাগ খাইরে দাও। আর বোদিদি তুমি কিছু ভেবে 
না, নও দেখতে পাচ্ছ আমাদের কেউ নেই, কিন্য সেই অসষ্ঠায়ব সহায়, 
অনাথন।থ দীনবন্ধু রি আছেন । তিনিই নীলরতনদবে। সারিয়ে দেবেশ । 
যা, আর একট! কথ বল্ছিলুম কি-নীলরতন্। আমার হব! করেছেন মায়ের 
পেটের ভাইতে আজ কাল তা করে না । আমাধ লেখ] পড়। যা কিছু ত। সমনতই 
গুর জন্তঠে। উনি যদ তখন দয়া! ক'রে আমায় কানকাতায় না নিয়ে যেতেন, তা 
হ'লে কি আমার গেখাপড়া হ”৩, না! পাশ করতে পাঞকুম। সেখন আমি 
কখনও পরিশোধ ক'রে পারবে না-_-আর জীবন থাকতে এ কথা ভূলতেও 
পারবো না । ৮ পুজার ছুটার আগর দিনে যখন ওর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম, 
তখন ত ওর কোন অন্থথই [ছল না, আনার সঙ্গে কত কথ কইলেন। আর 
কাল বাড়ী এসে ঘা দেখলুম, দেখেই 'ত আমার চক্ষু স্থির $য়ে গেল। এখন 
ভগবানের কৃপায় শীদ্ব শাদ্ব সেরে উঠুন, এই প্রার্থন। কারি: মা, বাবা তারক- 
নাথের নিকট মানসিক করেছেন যে নালর৬নদা মেরে উঠলে ৬ তারকেশ্বরে গিক্ে 
বাবার ভাল ক'রে পুছে! দেবেন। 

৪৭ 
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 ষটাপা। ঠুকুরগো কত পুজাই ত খানছি--কই--কিছুতেই ত কিছু হচ্ছে 
আাঁ। তা হ'লে ঠাকুরপো তুমি আর দেরী করো না, শিগ্গির করে ডাক্তারকে' 
ডেফে নিয়ে এসো। 

সরোজ।” হা যাচ্ছি-_-আর তুমি এই দূশট। টাক রেখে দাও । আমাদের ত 
অবস্থা ভাল নয় তানা হ'লে কেন এ সময়ে কিছু সাহায্য করি না। আমি 
কিছুই করতে পারনুষ না, কোন রকমে এই দশটা টাকা! সংগ্রহ করে এনেছি। 
কিন্ত আজকে আর একবার সাহেব ডাক্তারকে নিয়ে এলে ভাল হয়।, 

ঠাপা । ঠাকুরপে! তুমিই এখন আমাদের একমাত্র আশা! ভরসার স্থল। 
কাল তুমি না এসে পড়লে কি হ'ত ভগবান জানেন। তুমিই ত জেদ করে সাহেব 
ডাক্তারকে নিয়ে এলে তাই আনা হ'ল।, এখন যা ভাল বুঝ কর। আমার ত 
গায়ে ছাই কিছুই নেই__দুগাছ! বাল৷ ছিল তাই হ্যামনুন্দরের ঠাকুরবাড়ীতে বন্ধক 
'দিয়ে চিকিৎসা! হচ্ছে। আর.-ত ঠাকুরপে। ঘরে কিছুই নেই--২1৪ খানা থাল! 
ঘাসন আছে, তুমি একবার ও পাড়ার তোমীর জেঠামশায়ের কাছে শুধু হাতে 
কিছু ধার ক'রে আন্তে পারৰে না? 

সরোজ। কে বেণী জ্যাঠা-স্থ্যা, সেই ত শুধু হাতে ধার দেবার লোক। 
দেখ। যাক, যে রকম করেই হ'ক্‌ চিকিৎসা ত করতেই হবে। 

চাপা । কি ক'রে হবে ঠাকুরপো!! তবে এক কাজ কর, বাল। দুগাছা! তার 
'কাছেই আছে, বিক্রী করে এসেঁ--যা ২৯।৩* টাক। পাওয়। যায়, তাইতে আৰ নয় 
প্র টাকা দিয়ে সাহেব ডাক্তারকে নিয়ে এসো। 

সর়োজ । আজকে না হয় ওতে হ'ল, তারপর কাল কি হবে? যাক, 
বৌদি, তুমি আর কত ভাববে, তুমি কিছু ভেবো নাএ দায়-_ আমার-_তুমি সমস্ত 
ভার আমার উপর দিয়ে নিশ্চিন্ত হও যে রকম করেই হক আমি চিকিৎসা করাব। 
ভগবান কি এমনিই করবেন যে নীলবূতনদা। বিন। চিকিৎসায় মারা খাবেন--তা| 
'স্বখনই হবে না। তুমি কিছু মনে করে] না বৌদি, আজ যদি আমার মা”র 
অন্ুখ হ'ত আমি কি করতুম। আমার বাবার যে সোণার ঘড়ীট! আছে আমি 
সেঁইট! "বিক্রী করিগে। পয়সা হ'লে ঢের ঘড়ী হবে, কিন্তু প্রাণ গেলে আর প্রাণ 
হবে না।: আমি বলছি কি যে আজকে যে রকম করেই হক, সিমসন্‌ সাহেবকে 
নিজে আসি আর পাড়ার এ অসৃত ডাক্তারকে ডেকে আনি। সেও ত চিকিৎসা 
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ষন্দ করে না--আর তা ছাড়। অমৃতের শরীরে মায়া দয়া আছে, একবারের 
জায়গায় দশবার আসবে, এমন কি যদি দরকার হয় নিজে সাহ্বে ডাক্তাঞ্জর 
বাড়ী গিয়ে কি উধধ* দিতে হবে না হবে সে বিষয়েও পরামর্শ করে আদবে। 
তুমি কি বল? ূ 

ঠাপা । আমি আর কি বলবো ঠাকুরপো, তুমি যা ভাল বুঝ করগে-- 

“আচ্ছা, তবে আমি একবার অমৃতকে আগে ডেকে নিয়ে আলি” এই 
বলিয়া সরোজকুমার চলিয়া গেল। সরোজ্জ চলিগ্না গেলে নিস্তারিণী চাপাকে 
বলিল, বৌদি যাও, তুমি সকাল সকাল স্নান করে এসো । কাল মহাষ্ট্ী গেছে, 
নির্জল! উপবাস করে আছ। মায়ের চ্ণামৃত এনে রেখেছি, খেয়ে একটু জল- 
টল খাও। নিজের শরীপ্টাও ত চাই--তোমার যদি আবার অস্থখ করে কে 
এদের দেখবে বল দিকিন। টাপা নিজ্ঞারিণীর কথ। এড়াইতে না পারিয়! পুকুরে, 
সান করিতে গেল ও নিস্তারিণী ঘর পরিষ্কার করিতে আসিল। 

নিস্তারিণী নীলরতনের সংসারে অনেক দিন ধপ্রিয়া আছে। সে নীলরতনকে 
ত্বহন্তে মানুষ করিয়াছে । আজ নীলরতনের এরূপ অবস্থা দেখিয়। তাহারও মন্‌ 
অত্যন্ত থারাপ--সে কথন ভাবিতেছে তাও কি কখনও হয়, অনামুখো” যোগীন 
ডাক্তারই এগটা আরও বাড়িয়ে দিয়াছে । ও বাড়ীর দাদাবাবু ত বলে গেল, 
আজকের অবস্থা ঢের ভাল। যখন ও খাড়ীর দাদাবাবু এসে পড়েছে, তখন আর 
ভাববার কিছু নেই। আজকে গাহেব ডুু্ার এলেই কালকে দাদাবারু নিশ্চই 
উঠে ব'সবেন।” যদি হা না হয়, প্র কর্থ সে কিছুতেই মনে স্থান দিতে 
পারিল না । সেকথা মনে আগিলেই দে অতপ্ত অস্থির হইয়! পড়িতে লাগিল। 
যন সে মনে মনে উক্ত প্রকার চিন্তা করিতেছিল, সেই সময় পাড়ার একী 
ছোট মেয়ে দৌড়িয়৷ আসিয়! বলিল, “ওগো তোমাদের বান্ড়ীতে সাহেব আস্ছে, 
শিগ্গির সদর দরদ্জ। বন্ধ করে দিরে এসো” নিস্তারিণী ভাহার কথা শুনিষ্ক। 
অগ্ভমনস্কভাবে বলিল, কে সাহ্বে? এমন সময় কে একজন বাহির হইসে 
বলিল, বাড়ীতে কে আছ বাইরে এসো, সাক্তার সাহেব এসেছেন। নিস্তানিষ্ট 
এই কা গুনিয়া তাড়াত'ড়ি বাহিরে গিয়। স্নলন্‌ সাহেবকে সঙ্গে করিয়! 
লইয়া আদিণ। 

*সিমসন্‌ সাহেব অনেক দিন 'বাংলা। দেশে আগা বাংলা কথা বেশ ভাল বলিতে 
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৭ ও বুঝিতে পারতেন | তিনি গুহ মধ আসিয়াই তথায় অন্য কাহাকেগ না 
দেখিয়া নিস্তাবিলীকে জিজ্ঞান। করিলেন, মায়ি ! বাবুর আর কে আছে। 
নিশ্তারিণী। কেউ নাই সাচেব, কেউ নাই-কেধল ঈশ্বর আছেন সাব 
দেখ মায়ি তুই কিছু ডর করিস্‌না-আমি যাহা জিজ্ঞাসা কৰিব তাহার জবাৰ 
দিয়। যাও । 
নিস্তারিণী। সাহেব তোমায় আমার আবার ডর কি; তুমি ত আমার 
ছেলের মতন । 
সাহেব এই কথা শুনিয়া হাস্তপূৃর্ধক বলিলেন, হা মায়ি আমি ভোমার ছেলে-_ 
তোমার কিছু ভাবন! নাই-- | 
তাহার পর নিল্তারিণীকে ঘরের একটী' জানালা খুলিয়া দিতে বলিয়া সহ্ৰে 
অতি মনোযোগসহকারে রোগীর রোগ পরীক্ষ। করিতে লাগিলেন। ইতিষধো 
সরোজকুমার অনৃত ডাক্তারকে সঙ্গে লইকা গতমধ্যে প্রবেশ করিল । সে সাহ্ধেকে 
দেখিয়া অত্যন্ত বিন্বয়াশ্বিত হইল, এবং কে তাহাকে লইয়। আমিল জানিবার 
জন্য অত্যন্ত উৎস্ুকনয়নে নিস্তারিণীর দিকে চাহিয়া রহিল। নিপ্তারিণী একমনে 
সাহেব কি করিতেছিলেন তাহাই দেখিতে ছিল-_সরোজকুমার ষে গৃহমধ্ো 
আসিয়াছিল সে তাহা জানিতেও পারে নাই । সাহেব রোগীর রোখ€ পরীক্ষান্তে 
সরোজকুষারকে দেখিয়া বলিলেন, এই যে বাবু আসিয়াছে, রোগী কাল কেমন 
ছিল, রাত্রে বেশী ছটফট করেছিল? আর হিক্কা উঠছে ? | 
' সরোজ। না ঠিকা উঠ। বন্ধ হয়ে গেছে । শেষ রাত্রি হতে ঘাম হচ্ছে। 
আর আজ যেন বড় অচেতন হয়ে পড়েছেন । এ একম অবস্থাতেই আছেন, কোন, 
সাড়। শব্দ নাই। | 
নিজ্পাব্িণী। সাহেব, বাবুকে ভাল করিয়া দাও,--নিস্তারিণীর কথায় বাধা 
দিয়া সাহেব বলিলেন-_-মায়ী গোল করিও নাঁ, বাবু সারিয়া যাইবে, কোন চিত্ত! 
নাই। তাহার পর সরোজকুমারকে রোগীর বিষয়ে আরও হ।৪টী প্রশ্ন করি 
বলিলেন -দেখ আজ বোগীব অবস্তা অনেক ভাল--এ ওঁষধে ফে এতটু উপকার, 
হইবে তা আমি 'ভাবি নাই । আমার বোধ হয় জরট! ছাড়িয়া 'ঘাইকে। কাল- 
কের শুঁষধের কাগজথানা/ লইয়া আইস।” তোমাদের ডাক্তার কখন আনিবে? 
. সঙ্োজ। লাহে! ওষধের কাগজথান। ডাক্তারের কাছেই আছে, তার, 
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াা। পপি এাতিশ্সপজপস্পী (৮২ তা শী রি তি ছি 


বাড়ী অনেক দূরে। তাহার পর সরোজকুমাবু সাহেবকে নীলরতনের অবস্থার * 
বিষয় জানায় এবং যোগীন ডাক্তার ঢলালকে দেখার জন্য হা! দর্শনীঞ ন| 
পাওয়াতে রাগ করিয়া”্চলিযা গিয়াছে, সে কথা ধলিতেও ভূলিল না। 

সাহেব সমস্ত কথা সনিয়া বলিলেন-_খোকাকে লইয়া আইস, আমি দেখবো । 
চাপা উতিমপো ঘাট হইতে আলিয়া! অন্থপালে থাকিয়া সন্ত কথা শুনিতেছিল। 
সে দ্লালকে পাশ্বস্থিত ঘর হইতে আনিয়। নিস্তারিণীর ক্রোড়ে দিল। সাহেক 
ছুলালকে কোলে লইয়৷ তাহার নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন_ এখন জর নাই, 
আমি ইহার ওষধের বাবস্থা কবিয়া দিতেছি । তাহার পর সর়োজকুমাধকে 
বলিলেন--একজন ডাক্তার ন! হইলে ত চলিবে না । না হয় অন্য 'একজন ডাক্তার 
লইয়! আইস। আমি ভাহাকে সমস্ত বিষরে পরামর্শ দিয়া চলিয়া যাইব । 
সরোজকুমার অনৃত ডাক্ষারের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ পূর্বক কহিল-_ইনিও 
একজন ডাক্তার, এবং ইছাকে এই জন্যই লইয়া আসিয়াছি, সাহেব অমৃত 
ডাক্তারকে রোগীর বিষয়ে পরামশ দিয়! গরোজকুমারের প্রতি চাহিগনা বলিলেন_ 
বাবু, আমি.তৌমার কথা শুনিয়া অত্যান্ত দুঃখিত হইলায়। তো়াদের নিজের 
দেশের লৌক যে তাহাব স্বজাতিব প্রতি এরপ ব্যবহার করে, তাহা স্বামার ধারণা 
ছিল না এত লেখাপড়! শিথিয়া ডাক্তার বে এরূপ কার্ধা করিল, তাহা অতি 
দুঃখের বিষয়! সারোজকুমার সাহেবের কথায় বাধা দিয়া বলিল”- শুধু যোগীন 
ডাক্তার নয সাহেব, আমাদের দেশের অনেক ডাক্তার আছেন খ্বাারা সকলেই 
এক একজন যোগীন ডাক্তার। বোগীকে দেখিতে আসিয়া দেখিলেন--হয়ড 
সে রোগী মারা গিয়াছে, তবুও তাহার দর্শনীর টাকা ছাড়েন না । গরীব ভঃঘা 
বলিয়া কিছুমাত্র বিবেচনা করেন ন1। তাহারা মনে করেন বে, গরীব দুঃণীর 
গ্রৃতি দয় প্রকাশ করিলে, তাহাদের বাসার ক্ষতি' হইবে--তাহার পর অমৃত 
ডাক্তারকে নির্দেশ করিয়া বলিল, ইউনি কিন্তু সেরকম জোক নন। এর শরীবে 
প্য়! মায়া আছে। 

সাহেব সেই কথা শুনিয়া অমুত ডাক্তাবকে বলিলেন, শুনে স্থথী 
হলাম । দেখ বাবু, আমরা হ্োকের যেরূপ উপকার করি, তাহা অর্থের দ্বার! 
পরিশোধ ভয় না। তাহা বশিয়! যে সকলের নিকট হইতেই অর্থ পাওয়া যাইবে, 
সের্প আশা কর উচিত নহে । যাহারা গরীব, তাহার! যদি অর্থ দিতে লা! পাকে, 


সপাস্পাশিপাাা পাটি শশী স্পা শী ৯ শাশাীশাটি শি 


৩৭! তত্ব-মঞ্জরী | [উনবিংশ বর্ষ, হাদশ সংখ্ঠা। 


. পে পপাকজালিপপপপা্া তা পাপা পবা এল পাতাল পপশপিশা পাপা পলা পপ পা পিট ক পি পাপা পপ পপ সপ পপ তা পপ? শাদা টনি রী 


চাহ! হইলে কি তাহাদের চিকিৎ্া হইবে না? এরূপ কাধ্য করিলে ঈশ্বর রুষ্ট 
ইন। আর যাঁধ তুমি তাহাদিগের নিকট হইতে পীড়ন করিয়া লও, সেই অর্থের 
দ্বারা তোমার অনিষ্ট ভিগ্ন ই হুইবে না। যদি তুমি রোগী প্রতি দয়! প্রকাশ 
কর, তোমার তাহাতে কোন ক্ষতি হইবে না, অন্য দিক্‌ হইতে তাহ! শীঘ্র পুরণ 
হইয়া! যাইবে। তুমি দয়ালু, তোমাকে আর অধিক কি বলিব, তুমি ইহাদের 
প্রতি একটু দয়া করিবে। আমি তোমার মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা 
করি। তাহার প্র সরোজকুমারের প্রতি বলিলেন,--আমি কাল যখন আলিয়া- 
ছিলাম ইহাদের অবস্থার বিষয় কিছুই জানিতে পারি নাই। আজ এই ধারে 
আমি একটী রে"গী দেখিতে ষাইতেছিলাম, মনে করিলাম ইনি কেমন আছেন 
প্রেকবার দেখিয়া বাই। এখন তোমার নিকট যাহ! শুনিলাম তাহাতে আমারও 
ইহাদের নিকট অর্থ লওয় কোন মতে উচিত নহে । কল্য আমি তোমার দশনীর 
টাকা যাহ! লয়াছিলাম তাহা গ্রহণ কর। এবং ওধধাদি যাহ! দরকার তইবে, 
মামার সহিত গাড়ীতে এস, আমি তোমায় সরকারী হাসপাতাল হইতে সে সমস্ত 
বন্দোবস্ত করিয়া |দতেছি। সরোজকুমার সাহেবের কথা শুনিয়া বলিল, সাহেব ! 
আপনি বিজাতায় হইয়। আমাদের প্রতি যেরূপ সহানুভূতি করিলেন, তাহ। দেখিয়া! 
আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম । সে জন্য আপনাকে শত সহত্র ধন্ঠবাদ ।€ « 

সাহেব পে কথা শুনিয়া বলিলেন, বাবু জাতি বিজাতি ভগবানের নিকট নাই।. 
সার নিকট সকলেই সনান। আমি এমন কি আর করিলাম, আমার কর্তবা 
কম্মুই করিয়াছি । 

সরোজ । না সাহেব, আপনি মানুষ নন- আপনি দেবতা । 

সাহেব। দেখত। বলে কোন জিনিয পুথিখীতে নাই! মানুষ যথাথ মানুষের 
মত ক্লাধ্য করিলেই দেবতা । চল আর দেরি করিও না তোমার ওষধের 
বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া আমি রোগী দেখিতে যাইব! এবং বৈকণলে পুনরায় 
আ্বীসিব। তাহার পর অমৃতের দিকে তাকাইয়া। বলিলেন-_ডাক্তার, মনে থাকে 
ষেন এ ধোগীর জীবন তোমার হাতে । 

অমুত। সাহেব! আমাকে আর বলিতে হইবে না। আমি এদিন আপ- 
নার নাম কেবলমাএ শুনিয়া আপিতেছিলাম, আব্দ আপনাকে দেখিয়া জীবন সার্থক 
সনে কাঁরিলাম। 


চৈ ২ ১৩২২ গাল ] ্রীত্রীবীশুস্রীষ্টের উপদেশ প্রসঙ্গ | ৩৭৫ 


কপি শশা টি সাপ চর ৬ 
চে চে 


সাহেব টি ৭1 নিকট বিদায় গ্রন্থণ করিয়া সরোজকুমারকে অঙ্গে লইন্ী 
চলিক্া গেলেন। উভয়ে চলিয়া মা্বার পর অমৃত ডাক্তার নিস্তার্ীকে বলিল্ে, 
কোন তয় নাই নীলরতনখাবু সারিয়! উঠিবেন, সে জন্ঠ তোমরা কোন চিন্তা করিও 
না। বথনহই কোন আবশ্যক হইবে, আমাকে সংবাদ ধিও আম শুনিবাাজ 
তৎক্ষণাৎ চলিয়া আসিব । এই কথা! বলয়! অমৃত বাসাষ চ'লয়া গেলে টাপা 
গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। নিস্তারিণী ঠাপাকে দোখর। বঁলিপ, বৌদিদ শুনলে 
ডাক্তারবাবু বলে গেলেন কোন ভয় নেই। এখন চল একটু জল থাবে চল। 
এই বলিয়া সে রান! ঘরের দিকে গেল। টাপার তখন মুখ দিয়া কথা নিঃসরণ 
হুইতেছিল না--যে তখন জাগ্রত বা নিদ্রিত কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না. 
তাহার পর জানু পাতিয়। উর্ধনেত্রে করযোড়ে বলিতে লাগিল- ভগবান ! তোমার 
এত করুণা, তাই €তামায় লোকে করুণাময় বলে। তুমি আজ যাহ! দেখালে 
তা.আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনি। আমি তোমার কাছে কি চাহিব? তুমি 
নিজে হতে আমাদের অভাব দেখে তা মোচন করে দিলে । জগদীশ্বর ! আল্স 
কিছুই চাই, না, এ বিপদ তুমিই দিয়াছ তুমিই কাটাইয়া দাও। আর ধঙ্গি 
ভর্গবান্‌--তাহার পঞ্ঠ আর মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না, এবং নয়লঘয় দিয়া 
ক্র দরদূর গনগে ধাবিত হইতে লাগিল । 
(ক্রমশঃ ) 
শ্রীক্ষিতীশচন্ত্র ঘোষ। 


বত 


ীত্রীধীশুস্ীষ্টের উপদেশপ্রসঙ্গ । 


ভগবান্‌ প্রীশ্রীরাদকৃষ্চদ্েখ বলিতেন, *সব শেয়ালের এক রা।” অর্থাৎ সকল 
মহাপুরুষদিগের উপদেশাদি প্রায় এক-কেননা সত্য এক বই ছু নয়। ধর্প 
বাইয়া আমর! যে নানাপ্রকার বাদবিসন্বাদের কথ! শুনিয়া থাকি, তাহা! কেবল স্তৃত- 
প্রেতের ঝগড়া বাতীত অন্য কিছুই নয়। মালবের স্বভাব এই যে, সকল বিষয়ে 
ভেদবুদ্ধি লইয়! ক্ার্য্য করিবে, . মিলন তার পক্ষে অসম্ভব বলিলেও বলা 
বাইতে পারে । কিছু বুদ্ধ, ধীত্ত, চৈতন্য, নানক ও রামরুষ্ প্রভৃতি দেব-মানব 
ব। অধতারগণের কথা সানবের সঙ্গে তুলনীয় হইতে পারে না। তাহাদের কথাক্গ 


৩৭৬ তন্ধ-মণ্তীরী | [উনাধিংশ বর্ষ, দ্বাদশ সংখা 


দশা? পাক পক ০০৮ পিপল ৮ ০০ পপ পাপপাদাাি ৮১৮ তি পি বা জপ সপ শশী পেশীর 


আমর! সাদৃশ্ঠই দেখিতে পাই, বৈসাদনৃশ্ত অতি অল্প; তাও কেবল দেশকালপাত্র 
লয় | গেইআলা ধাহারা প্রক্কত ধান্মক, তাহারা হিন্দু হইলেও গ্রীষ্টানকে 
পরিত্যাগ কবিতে পারেন, কিন্তু গ্রী্টকে পরিত্যাগ করেব না, বৈষ্ঞবকে দূর 
হইতে নমস্কার করিতে পারেন, কিন্তু বিষুকে হৃদয়ে আসন দিতে কুগ্ঠিত নহেন) 
মুসলমানের নিকট হইতে তফাতে থাকিতে পারেন, কিন্ত মহখ্দূকে স্তরে 
অন্তরে ভক্তি করেন। উদ্াহরণন্ববপ আমর৷ প্রথমেই দেখত পাই যে, 
ভগবান্‌ বুদ্ধ যেমন উপগুপ্তকে, শ্রীচৈনন্ট যেমন ঈশ্বর পুরী ও কেশব ভারতকে 
এবং শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন তোতাপুরীকে গুকপদ্দে বরণ করিয়াহিজেন; প্রভু 
যীপ্তও তেগনি জন্‌ দি বেপটিষ্ট (91) 0109 138])056) কে খ্ুরুপদে বরণ 
করিয়াছিলেন! ইহারা সকলে যে' জগদগুরু তাহ! কে অস্বীকার করিবে? তবুও 
মানব সমাজে অবভীণ হইয়। মানবের মধ্যে প্রচলিত গুরু-শিষ্য প্রথার সম্মান 
অক্ষু্ রাখিতে বোধ হয় জগদ্গুরুগণের গুরুকরণ। যাহাই হোক্‌, প্রভু 
যীগুকে আমাদের দেবদেবীর সহিত অভিন্ন বোধে তাহার মধুময় লোকহিতকারী “ 
উপদেশমালার আলোচনাই আমাদের বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেগ্ঠ | 

প্রভু বানু জন্‌ দি বেপ্টিষ্টের নিকট দীক্ষিত, হইলে 'মাকাশবাণী হইল. 
“ইনিই আমার প্রিয় পুল্র এবং ইহাতে আমি রেশ সন্তুষ্ট 1 তৎপরে 
ভূঙাক্ হইয়। এক অরণ্যে প্রবেশ করিলে সয়তান বা মায়া তাহাকে লোভজালে 
নিক্ষেপ করিবার প্রয়াস পায়। তিনি চল্লিশ দিন দিবারাত্র উপবাস করিবার. 
পর যখন সাতিশয় জীর্ণ শীর্ণ এখং ক্ষুধাক্রিষ্ট হইমাছেন, তখন সয়তান তাহাকে 
বলে "তুম যর্দি সত্য সত্য ঈশ্বরের পুত্র, তবে এই পাথরথানাকে ক্টিতে 
পরিণ৩ কর দেখি? তাহাতে যাঁণড উত্তর কৰিলন যে, মানব কেবল রুটি 
খাইয়া জীবন ধারণ করে না, সে ভগবানের কথামুতপান করিস্বাও বাচিয়! 
থাকে। পয়্তান ইহাতে নিরস্ত হইল না। সে শাহাকে পবিঞ্র পেলে্টাইন্‌ 
(.81680170 ) নগরের একটি মন্দিরচুড়ায় বদাইয়া বলিল “তুমি যদি সত্য 
ত্য ভগবানের পুত্র হইয়া থাক, একবার নেই চূড়া! হইতে পড়িয়। যাও দেখি, 
কেমন তোমার রক্ষণ-ভারগ্রাপ্ত দেবদৃতিগণ তোমায় রক্ষা করে দেখা যাইবে % 
শান্ত্রে বুঝি লেখা আছে যে, তোমায় দেবদুতগণ রক্ষ! করিবেন? প্রভু যীণ্ড 
এই কথা শুনিয়৷ অব্বাচীনের মত লাফাইয়া পড়েন গাই। শৃল্লাধারযুক্ত দুর্ববা 
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২ পাপীশীশীশতিশি প্র 


ভক্ত হইলে তাহা! করিলে ক্িতে পারত, হি ভগবতসন্তান গু রানীর 
শিরোমনি স্রীষ্টের দ্বারা ভাহ! হইল না । তান অন্তরে অন্তরে বেশ করিম 
জানিতেন যে, “সমগ্র পূঁথিবীর লোক যদ্দি বলে যে ভূমি তগবানের ছেলে নও, 
তাহা হইলেও আমি বিলক্ষণ জানি যে তিনি আনার এবং আমি তার” আমরা 
অনেক সময় শুনিয়া থাকি যে, বহু লোকে আপনাকে ভক্ত বলিয়। পরিচয় দিবার 
জালসায় হয়ত জলের উপর দিয়! চলিত্না যাইলেন কিন্বা মৃতকে জঁধিত ও 
জীবিভকে মারিয়া ফেলিলেন; কখনও হয়ত সামান্য দিদ্ধাইগ্নের বলে লোক 
দেখান কত কি করিয়া বসিলেন এবং অনিত্য মানবের অনিশ্া বশে পন্থী 
হইবার জন্য নিত্য ভগবানের মঙ্গলময় ইচ্ছা ভুলিয়া যাইলেন। সয়তানের 
প্রলোভনে অটল-হ্ৃদয় যীশু থে উত্তরটী করিলেন, তাহা স্লের "অস্গুদাবন এবং 
পরিপালনের বিষয়। তিনি সয়ভানকে বলিলেন, 1) 1৭ ৮71050788৯0, 
[1,90 91)8]6 200 69100059150. ঢ 3৩9. অথাৎ শাসক এ লেখ! 
আছে যে, তোমার প্রত পরমেশ্বরকে পরীক্ষা করিতে যাইও না1” মানব-জগৎ . 
কি এই উপদেশে,যথেষ্ট শিক্ষা পাইবে না? 

শ্রীশ্রীরামকষ্ণ-ভক্তবুন্দ জানেন যে, ভগবান রামরুঞ্জ দিদ্ধাইকে বড়ই ঘৃণ! 
করিতেন গ্রন্থ সিদ্ধাইয়ের অসারত। প্রতিপার্দন করিতে কত গগ বলিতেন। এমন 
কি দীর্ঘকাল তপস্তান্তে ভগবান লাভ হুইল না বলির। যাহারা ধন্মএাবণনর গতি 
বিরক্ত, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়। বলিতেন যে, খানদানী চাষা বাপ বন্দর 
অনাবৃষ্টি হলেও 'কুষি পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। তবে বাধ সর চাষ 
ক্করিতে যায়, তারা ছ”এক বৎসর অনাবুষ্টি দেখিলে ক্ধধিকাধ্য পররঠ্যগ করে। 
তেমনি যাহার মধ্যে ভগবানের সত্তা আছে, সে কখন তাহাকে পপীক্ষ। করিতে 
ঘায় না) সেজানে যে ভগবানকে ব! প্রিয়গ্গনকে পরীক্ষা! করা! অতি নীচ মনের 
কার্য । আমরা শুনিয়াছি, সেবক ব্লামচন্দ্রের. কোন কোন তক্ত কিছুদিন সাধন 
তজন ক্করিয়া এতদিন কিছু দেবদর্শনাদি হুইল না বলিয়। আক্ষেপ করার তিনি 
বিরক্ত হুইন্সা বলিঙেন, ' পস্ভগবানকে সবার খতাঁতে চাও কি? সাংসারিক 
ব্যক্তি যেমন সংসারের প্রত্যেক কথায়--লাভ লোকসানের হিসাব রাখিতে 
ভালবাসে, ভগবৎ বিষয়েও তায় সেই নীচ বুদ্ধির স্র্ডি পার়। সেই শ্রেণীর 
বুদ্ধির বশবর্তী হইয়া ধাহারা ঈশ্বরকে পরীক্ষা করিতে যান, তাহার! প্রত ঘীপুর 
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উপরোক্ত উপদেশটা ভূলিব্মে না। আমরা আনরু সময় অনেকের মুখে শুনিয়। 
"াকি, ভু তুমি যদি সত্য হও, মা! তুমি যদি সত্য হও, আগ্নার অমুক কাজটা 
করে দাও বা আমার ছেলে বদি পাস হয়, কি মোকাঁদামায় জ্য় হয়, কি অধুক 
কাম্যটী সফল হ্য়, তবেই জানবে যে তুমি সত্য, প্রত্যান্দ।৮ এই ভাবের কথ! 
কেবল ভগবানকে পরীক্ষা করিবার প্রবৃতভি হইতে প্রন্ুত। এই নীচ প্রবৃতি 
থাকিতে কেহ কথন প্রকৃত প্রেমধনের অধিকাবী হইতে পারে না। সুতরাং 
ভগবান যীশুর সেই মধুময় উপদেশটার পুনরাবৃত্তি করি, [০ 81)918 7200 
99) 60০ 14079 9) 004, 





শ্রীকষ্চচন্ত্র সেন গুপ্ত, বি, এ। 


এই ভিক্ষা চাই। 


5 
রামকষ্*চ করুণা-নিদান-_ 
শুনিয়াছি তুমি প্রভু, 
নিয় হওনা কৃতু,, 
হুঃঘীর কথায় দাও কান্‌। 
(২) 
আ'সয়াছি তাই তব ছ্বারে-_- 
যোড় করি ছুটী হাত, 
করিতেছি প্রণিপাত,, 
নিরাশ কোরোনা, অভাগিরে। 
(৩) 
জানি না গো ভজন পূজন-_ 
নাহি আছে বিবদল, 
নাহি আছে গল্গাজল,, 
নাহি মম লুগন্ধি চদন। 
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পিপল 





স্পেল ৮ ৯৮ শস্পললাপপপ 
পিপি পপ পপ লাস 


(৪) 
মানস-পুজার (9) বিছু নাই-- 
নাহি প্রেম অশ্রজল, 
নাহি ভক্তি স্বুবিমল* 
কপাময়, তন কৃপ! চাই ॥ 
( €) 
দেখেছিম্ব দয়াতে তৌমার-- 
কাকুড়গাছি ফেগোদ্যান, 
মনোহর মানার্ম, 
কিব। সেথা শান্তির নিবর ॥ 
(৬) 
আম্মপর নাহি সেখা ভেদ -- 
হাসিমুখে সর্বক্ষণ, 
রয়েছেন ভক্তগণ), 
কিছুতেই নাহি কোন খেদ ॥ 
(৭) 
তাহাদের দেখে মনে হয়- 
কোথা হতে এত শক্তি, 
কি সুন্দর শুদ্ধা! ভক্তি, 
মোরে কি দেবেনা, দয়ামদ | 
(৮) 
কয়! কর গরম দয়া 
দে নাই শুদা! ভক্কি, 
পুজা করি না শক্কি)। 
আমি মে গা কজন কাঙাল) 
ম ) 
ভুদি পিভা জগতের রুপ 
ঘড়রিপু বিনাশক, 
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মুক্তিপথ প্রদশক, 
পর্জিভপাবন, কল্পভক্ষ ॥ 
(১০) 
প্রার্থনার অন্ত কিছু নাই-_ 
( যেন ) তোমারই শ্রীচরণে, 
রে মতি নিশি দিনে, 
চি্রদ্রিন এই ভিক্ষু! চাই ॥ 


০৮৮ তি শিপ পাপা 


তক্তপদাশ্রিতা বিনীত সেবিক! 
শ্রমতী গোলাপবাদিনী দেবী । 
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ও নমে। নাকায়ণাক় রামক্কষ্জাধ নম । 

মহাজন । রাঁজেশ্বর। তোমার চক্ষু, তোমার কর্ণ অনস্ত, সর্বত্র তুমি 
আমায় যেমন বলাইতেছ, তেমনি আমার ব'লতে হইবে। হে সর্বজনপরিচিত রাজ! । 
আবল-নদ্ধ-খনিত| ভ্রিলোকবাসী দেবগন্ধবর্ব যক্ষ বঙ্গ নর সকলেই তোমায় জানে । 
খিরিএহবর প্যানমন পব্বতশঙ্গে বিচরণশীল, সংসারে জড়িত জীব সকলেই 
তোমাকে জানে । তুমি সর্বজনপ্রিয় সর্বজনপরিচিত। আবার তুমি নিরাকার । 
গাশ্চর্দ্য তোমার কণকৌশল । ট 

তোমায় যে দেখেছি ব! জানি, এমনও বলতে পারি না, আবার জানিন। যে, 
এমনও ভ বলিতে পা'র না । তাই বলি, তুমি, এই জানি আর না জানি, এই 
দুইটার পরে ব। তাই তুমি। শোকে দুঃথে তাপে যখন সংসার সরিয়৷ যায় 
তুমি যেন আমার অন্তরে অন্তরে আহ্বান কর। যখন আমার হাসিঙ্ছে দেখ, 
তুমিও আমার সঙ্গে রঙ্গে যেন হাস। এমন জীখনবন্ধু তুমি । ত্রিলোকবাসীই তোমার 
চরণাশ্রয়ের অত্গী। তোমায় না ভালবেমে কেহই থাকিতে পারে না। তোমার 
'বিচারে দণ্ড লইতে সকদেই ভীত, ভোমার গুণ ও মধুরতায় সকলেই মুগ্ধ । 
তোমার ঘারে জীব্মাত্রই আত্মর্দোষ লইয়া দীন । কিন্তু আমর দীন, হইয়াছি 
তুমি দীননাথ তোমায় পাৰ বলিয়া।, অন্তর্ধযামিন! তোমায় যদি ভয় করিব, তরে 
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আর কাকে ভালবাপিব প্রভূ? তোমার কার্য দেখিয়া আর ত সাধ পূর্ণ হক 
না, এখন একবার তোমায় দেখিব। আমি আমাৰ ভিত কেন তোমায় 
দেখিৰ নাথ? তুম আমার পুজ্য আর আমি তৌম়ার চরণাশ্রিতা, এই ত 
মধুর । আমি তোমায় এত ভাকি, তুমি থাক কোথায়? সংসারসাগরের পর- 
গারে কি জ্যোতনাপূরিত কাস্তমলয়ভাসিত অলি শুপ্চরিত-কুন্ুমরাজায আছে % 
সেই কি তোমার বাসস্থান ? সেই সংসারবাসনাবিভাড়িত প্রণববঙ্কারিত অমিয়ররষিভ 
কুটন্থে তোমার বাসস্থান ? মরি, মরি, ও রামকষ্ণায় নমং। কিন্তু সাধন ভঙ্গন মত 
জপ একি তোমার দর্শনের যূলা হইতে পারে? না তুমিই সব। তবে আমাৰ, 
ব্যাকুলতা যদি তোমায় অস্থির করে। আমার অশ্রু যদি তোমায় বিচলিত করে, 
আমি যেজানি না যে তুমি পরম দয়াল। তুমি আড়াল থেকে সদাই দেখ। 
তুমি আর আড়ালে থেকোন। ৷ এস সাধপূর্ণ করে একবার সাকার হও, একবার 
সেই মধুর মোহন শ্রীরামকৃ্চ মুন্তিতে দীড়াও। আমাকে কাদা ও তাতে আমি দুঃখ 
করি না, একবার তোমার স্বজাগ সুত্তির সম্মুখ দর্শনে সাধ পরিপূর্ণ কর প্রভূ! 
আমাদের এ যে পাগল! গারদে পুরেছ প্রভু ! একি সব দিয়েছ নাথ! এষেসব 
ক্ষণভঙ্গুর অস্থারী সিনিষ। তোমার ভোলান জিন্ছি্ আমায় বোঝাইয়াছে আমি 
ঠকিয়়াছি, এখন মহাজন তোমায় একবার দেখিতে চাই । 

তুমি কালের ধন দীনের বন্ধু। সেই ভরসায় তোমায় দেখিবার সাধ হইয়াছে, 
তুমি আমায় মত্ত করে কেন গুপ্ত রবে নাথ! এস তোমার মধুর মনমজান প্রাণ" 
মাতান শ্রীরামকুষ্চকপে আমায় দেখা দাও। তোমার দত্ত ফাকী আখিতে আমায়, 
অনেক ভুল্রাইয়াছ, ভোমার করুণ। বারিতে আমাব আসল আখি কোটা । 
আমার সব লও, আমার দশেন্ছিয় লও, আমায় অন্ধ খপ্ত বোনা কাজ! কর, ভাজে 
ক্ষতি নাই, আমার এখন লাধ মেটাও, ধর! দাও। তুমি তোমার মায়া দাসীর দ্বারায় 
আমার গলায় ফামি বেধে দিলে । কণ্ঠাগত প্রাণে অসারের মধ্যে অঘ।চিত সব 
ছ্রব্যে বন্ধ করিলে । আমি ত প্রাণ বিনিময়ে কিছুই কিনিতে পারি নাই 
নাথ) জননীর ক্রোড়ে পাঠালে, পিতার স্নেছে বদ্ধ করে গতির চরণে পৌছাইয়! 
দিলে, পুজ্রের হ্থারায় পরীক্ষায় ফেলিলে ! আমি ত'এ সব কিছু চাহি নাই প্রভু, এ 
সব অধাচিত তোমার জোর কোরে গছান। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে তাহ+ 
মঙ্গলপ্রদ তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, এখন কল্পতরু ! আমার ইচ্ছা! আমার প্রাণ 





৩৮ তত্ব-মপ্ররী । [উনবিংশ বর্ষ, দ্বাদশ সংখা । 
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ধিনিময়ের ধন “তুমি” একবার এস। মহাজন! তোমার বাজীরের চাঁকচিক্ক্য 
বস্তুত আরআঙ্জর কুচি নাই। ভুমি এমন ঘা, তা, দান, আমায় কোরোনা দয়াল! 
মহাদানি! যদি দান করবে, তবে দীন। আকুল প্রার্থনা জানায়, এস ধর! দাও? 
আমি তোমার বাজারের কিছু চাই না, তোষায় চাই ! তোমার পদের রেণু হইব, 
তোমাৰ চরণ সেব। করিব, আর তোমার অনন্ত রূপমাধুরী প্রীতিভরা রফুলল 
মধু খাম্তময় মুখ দেখিব | 

তুমি খ্যাতনাম! মহাজন, পর্ষ দয়াল বিশ্বরাজা, কত লোককে কত দিয়াছ। 
আমিত ফিরে নাঁব না, তোমায় দেখিব দেখিব করিয়া! জীবন অন্ত হউক তার 
পর কি তুমি তোমার নামের টানে আদ্বে না প্রভু? তুমি অনস্তন্ন্নর, 
তোমার দর্শন উচ্ছা কি আমার বেশী কথ! ? তাত নয়, তুমি আমার চিরপ্রিয় 
চির আপনার চিরবন্ধ, তুমি আমার আমি তোগার। একবার তুমি আমার জডচক্ষু 
ঘোচা9 আর তোমার গোলকের রূপ, রামরুষ্চর্ূপ আমাকে দেখাও। তুমি 
কেমন 'আমার সহিত রঙ্গ কর লীলাময় ! সংসার প্দাঘাত করিল মুখে রক্ত উঠিল, 
শ্রীগুরু পদে আসিলাম, হরি হরি শ্রীগুর বলিলেন গোবিন্দ ভজ। শ্রীগুরু আজ্ঞা 
শিরোধার্ধা | ভাই তোমায় ডাকিতেছি | তুমি গুরু রূপে তোমার্ঝ ডাঁকিতে বলিতেছ, 
তুমি ইষ্টরূপে অভাষ্ পুর্ণ করিবে, সে ভরসা দাও, এস ধরা দাও। সপ করিয়া 
ধৈধ্য ধন্রিয়! তোমার নীম মন্ত জপ করিব কি, তুমি যে কি আকুলতা ব্যাকুলতা 
দাও আমি যে আব থাকাতে পারিনা প্রভু । অমনি তোমায় দেখিব বড সাধ হয়, 
আমার ধান ভঙ্গ হয়| আমায় একি করিলে? 

তোমার নাম বললেই তোমায় দেখবার জন্য প্রাণ যে নেচে উঠে প্রতু । 
আমার মন উঠবে কি, কুঠন্থে যাৰ কি, মন ছুটে যেন তোমায় ধরতে 
উধাও হয়। 

তুমিই আমার শ্রীপুর, তুমিই ইষ্ট, তুমিই সব। তোমার অসাঁব দাঁন 'এখন বা 
আছে অযাচিত দ্রব্যে ক্ষতি গ্রীতি নাই, থাকে থাক, যা যাক, হে সর্ব 
দুদর! বাসনা দিয়েছ তুমিই, পুর্ণ কর তুমিই । শুরু ভূমিই, ইষ্ট তুমিই, বক্তা 
তুমি শ্রোতা তুমিই । আমার কিছুই নাই। তুমি ফেমন রাখ তেমনিই থাকি। 
ব্যাকুলতা' কেন দিলে নাথ? এস ধরা দাও, এ বিশ্ববাসী ভ্রিতাপ তাপিত 
নরনারী আহি তীহি ডাঁকিতেছে উদ্ধার কর! এস দীড়াও, শ্বব্গ চেনীও । 
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প্রাণাকাগ্য । তোমায় কতই বলিলাম, আমার ভাবের ভিতর অনেক ব্যাকু: | 
লতা, এত ৫তামারি দেওয়া । আমার মঙ্গলময় জী, তুমিত অন্তরে ঈ্মাছ, না ! 
তবে এমন মাঝে মাঝে প্যাকুলতা। জাগাও কেন? এ লীল! তৌোষাবই। আষি 
ডকিছু জানিনা প্রভূ! আজ আমার কোটী কোটী প্রণাম গ্রহণ কর। প্রাণ- 
স্ভম 1 বিশ্ববাসীর প্রতি প্রসন্ন হও) চিরশানস্তিময় রাজা! আজ তোমার জন্ম- 
তিথিতে আশ্রিত জনগণের কোটী কোটা প্রণাম গ্রহণ কর। 

ও ঝামকুষ্ণায় নারায়নায় নমঃ 
শাস্তিঃ শান্তিঃ শান্তি: 
ভক্তকিঙ্করী। 


জয় রামকৃঞ্জ নাম । 


ষবে অবৃ্ই তাড়নায়, 

ভাবি দুঃখ কমনায়, 
আবেগ দগ্ধ হদয়ে, 

জ্ঞান বুদ্ধি হারা হয়ে, 
ভ্রামতেছি দিবানিশি, 

কি জানি কি অবকাশে, 
কোথা হতে তুমি আসি, 
উদ্দিল মম চিত্ত আকাশে 
বিবেকে ধরে, কহিলে মোরে, 
“কব রামকষ্খ নাম সার 1” 
তু অবহেলে কাটাই, 
নামে রুচি নাহি পাই, 
বিষাদ বাড়িল আর। 

ক্রমে নামে রুটি আসে, 
তাপজ্ালা৷ সকলি তাসে। 
পাইলাম শাস্তির আশ্রয়, 
নবোল্লাসে পুর্ণিত হৃদয় 


৩৮৪ তত্ব-সন্জরী | [উনবিংশ ধর্ধ, শ্বাদন্শ সংখ্যা । 
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মোহ অকজ্ঞানত! ুঁচিল) 
আনমাঁ অশ্ বায়ল; 
বিষাদ লাগব হ'তে, 

কে তুলিল নিজ ছাতে। 
চিন্তা বিবেক, মন প্রাণ, 
যুক্ত তর্ক বুদ্ধি জ্ঞান, 
বাচা কিছু বলিতে জামার) 
চালিলাম চরণে তোমার! 
বিকাইলাম আপনমায়। 


স্বপনেতে দেখা ছিলে, 
বা লঙ্দেছ ঘুচাইলে, 
ফ্লাভিয়া তোমারি ' কক্ষণ! 
উচ্ছধাসে করেছ ..র্ণনা। 
দেব, অতি ক্ষু্ আমি, 
তুমি মম হৃদয় শ্বামী। 
তোমারি মুরতি খানি, 
মানস নয়নে আনি 
পুজিতেছি অবিরাম। 


শ্রীবিরাজরুষ্ণ চৌধুরী । 
শ্রীস্ীরামরুষ্জ জম্মোৎসব । 


ধিগভ ২২শে ফাল্গুন ইংরাজী ৫ই মাচ্চ রবিবার কাকুড়গাছী ধোগোষ্ঠানে 
ঠাকুর শ্রীরামকষ্ণেব জন্মতিথি পুজ| এবং ২৩শে ফাল্গুন সোমবার ঠাকুরের 
রাজভোগ কার্য অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে । 

ধিগত ২৯শে ক্ান্তন ইংকাজী ১২ই মার্চ ঝুবিধায় বেলুড় মঠে মহা লমায়োছে 
উীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে । প্রতি বংসর় লোকের সংখ্যা ধাড়িতেছে। 

বাঙ্কালোর শ্রীরামক্ক্জ যঠে স্থামী যোগেশ্বরানন্দ কর্তৃক রাষরুঞ্জ জন্মোৎসব 
অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে! ভারতবর্ষের অ'ধকাংশ সহরে 
এই উৎসব লম্পন্ন হুইয়া থাকে যেমন মাস্তান, বোশাই, রেঙগুন, এল্াহারাদ, 
নাগপুর, কাশী, বৃন্দবধল, হরিদাক্স-কনখল, মুর্শিদাবাঘ, ঢাকা, বরিশাল, ময়মনসিং , 
ইজ্াদি। 


